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উম্মাহর প্রত্যেক সদস্যের জন্য উন্যক্ত 


বৰ্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ 


এক. আমার শ্রদ্ধেয় বাবার জন্য । যিনি আমার দ্বারা দুনিয়া অর্জনের 
ফিকির না করে ‘কিশোর আমাকে’ সেই নব্বইর দশকে দেশের 
শীর্ষস্থানীয় এক কওমী মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দিয়ে ছিলেন। শিক্ষা 
জীবনে তো উত্তমরূপে আমার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেছেনই, 
কর্ম জীবনেও আমার প্রতি পূর্ণ মাত্রায় সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত 
করেছেন। ফলশ্রুতিতে, দুনিয়ার পেরাশানী থেকে মুক্ত হয়ে দ্বীনের 
পথে চলা এবং দ্বীনের কাজ করা আল্লাহ তাআলা আমার জন্য আসান 
করে দিয়েছেন। 

বিগত বছরাধিক কাল যাবত আমার বাবা অসুস্থ । এখন বিছানাই তাঁর 
২৪ঘন্টার সঙ্গী । পার্শূপরিবর্তনের জন্যও আরেক জনের সাহায্যের 
প্রয়োজন হয়। প্রিয় পাঠক! আপনার কাছে দুআর নিবেদন, যেন 
আল্লাহ তাআলা আমার বাবাকে সুস্থতার নেয়ামত দান করেন এবং 
যেন তিনি সহীহ ঈমান ও বিশুদ্ধ তাওহীদ নিয়ে তাঁর রবের সাথে 
মিলিত হতে পারেন। 

দুই, এ সব মুজাহিদ ভাইদের জন্য যারা পৃথিবীর এই কঠিনতম 
পরিস্থিতিতে বিরোধীদের বিরোধিতা এবং নিন্দুকদের নিন্দা উপেক্ষা 
করে অতি সংগোপনে রব্রে কারীমের ভালবাসায় দ্বীন ও উম্মাহর 
যাচ্ছেন। তাদের কেউ কেউ তো ইতিমধ্যে রবের কারীমের সান্যিধ্যে 
চলেগেছেন, আর কেউ যাওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। আল্লাহ 
তাআলা তাঁদের মেহনত এবং শাহাদাতকে কবুল করেন। 
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আলহামদুলিল্লাহ । তাওহীদ ও জিহাদ বিষয়ক সংকলন ‘তাওহীদের আহবান’ 
পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। কিতাব ছাপার দু“মাসের মাথায় স্টক 
ফুড়িয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে কিতাবটি পুনরায় প্রকাশের আবেদন 
জানানো হচ্ছিল । কিন্তু বিষেশ কিছু জটিলতার কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি । 


আপনাদের পরিচিত ‘তাওহীদের আহবান’কে-ই এবার ‘নেদায়ে তাওহীদ’ 
নামে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম নিরাপত্তাজনিত বিশেষ কারণে কিতাবের 
প্রচ্ছদ, নাম ও লেখকের নাম-ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া 
দালিলিক আলোচনাও আগের তুলনায় অনেক সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে 
“মাসায়েলে আরবাআ’ নামক বিশেষ সংকলন থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি। 
আল্লাহ তাআলা ‘মাসায়েলে আরবাআ’ সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্বীনের ইলা ও 
বুলান্দীর জন্য কবুল করেন । তাছাড়া ‘আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না’ 
শিরোনামে একটি প্রবন্ধ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাই কিতাবের পরিসর আগের 
মাসআলাটি এড়িয়ে গিয়েছি । 


প্রিয় পাঠক! কিতাবটি নিজে সংগ্রহ করুন, পড়ুন এবং আরেকজনকে এক 
কপি হাদিয়া দিন। আখেরাতের সম্বল মনে করে দেশময় কিতাবটি ছড়িয়ে 
দিন। 


এই 'রূতাব আন্নাহ সুবহানাছর জন্য ওুয়ারুফ বরা হনে। 
দা্থবীর ঘেব্লোনো ভয়ানিম ভাই ব্রোনো রবম দারবর্তন- 
দারব্বন চাড়া এই বতাব চেদে রিংবা ফটোবাদ বারে 
ববতরঘের আঁপ্রব্ার রাখৈে। আন্নাহ তাআনা '*রীতাবাটকৈ 
ব্যাদ্বভ্তাবে কারুর বারেন। ওম্মতের জাগরধের সতসীনো বানান। 
আমীন। 
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মানুষ নামের দুপেয়া হায়েনা ও নেকড়ের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, ক্ষতবিক্ষত, 
রক্তাত্‌ এক ‘শরীরের’ নাম মুসলিম উম্মাহ । বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত এক মানবগোষ্ঠীর 
নাম মুসলিম উম্মাহ । ক্ষুধার্ত, দুর্বল, সহায়-সম্বলহীন, ভিটেমাটি থেকে 
উচ্ছেদকৃত এক জনগোষ্ঠীর নাম আজ মুসলিম উম্মাহ । একবিংশ শতাব্দিতে 
দাঁড়িয়ে আমাকে অতি কষ্টের সাথে সেই জাতির উত্তরসূরীদের নির্মম চিত্র তুলে 
ধরতে হচ্ছে যাদের পূর্বসূরীগণ অতিঅল্প সময়ে খুব সামান্য রণসামগ্রী নিয়ে 
তখনকার দুই সুপার পাওয়ার কায়সার-কেসরার গর্ব-অহংকার ধুলিস্মাৎ করে 
দিয়েছিলেন। রোম-পারস্যের রাজপ্রাসাদে কালিমা খচিত পতাকা 
উড়িয়েছিলেন। খুব সামান্য সময়ের ব্যবধানে যারা অর্ধ পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ হাতে 
নিয়ে নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে আদল ও ইনসাফের চাষাবাদ করেছিলেন। যে ভূমিতে 
অমুসলিমরাও শতভাগ নিরাপত্তার সাথে বসবাস করত। যেখানে ছিল না 
কোনো জুলম, অন্যায়, অনাচার । ছিল না কোনো হাহাকার ও আর্তচিৎকার । 
ছিল শুধু শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নতি, অগ্ৰগতি ও নিরাপত্তা । আর ছিল শুধু প্রাপ্তি ও 
তৃপ্তি। 

কিন্তু হায়! মুসলিম উম্মাহর এই চিত্র আজ অতীত স্মৃতিকথা । এসবই রূপকথার 
গল্পের রূপ ধারণ করেছে । নির্মম বাস্তবতা তো ওটাই যার চিত্র আমরা অংকন 
করেছি। আজ মুসলমান জাতিই পৃথিবীর সবচাইতে নিপীড়িত ও নির্যাতিত এক 
জাতি। সমস্ত অমুসলিম জাতি আজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নামে 
বিভিন্নভাবে একতাবদ্ধ হচ্ছে। মুসলিমদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে 
দেয়ার পাঁয়তাড়া করছে। কিন্তু মুসলিমদের এ নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই । 
নেই কোনো অনুভব-অনুভূতি। তারা শত শত দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে 
নিজেদের মধ্যে কাঁদা ছোড়াছুড়িতে ব্যস্ত । প্রত্যেক দলই নিজেকে হক্কানী দাবি 
করে অন্যদেরকে না-হক বলে প্রত্যাখ্যান করছে। কেউ ‘তাওহীদের’ ভিত্তিতে 
একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছে না । 

এহেন পরিস্থিতিতে এমন কিছু মৌলিক নীতিমালার আলোচনা অত্যাবশ্যক হয়ে 
দাঁড়িয়েছে যার ভিত্তিতে প্রত্যেক মুসলিমই নিজেকে ও নিজের ঈমানকে যাঁচাই 
করার সুযোগ পাবে । প্রত্যেকেই এ কথা যাঁচাই করে দেখতে পারবে যে, সেকি 
মুক্তি প্রাপ্ত একটি দল’ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর মধ্যে রয়েছে নাকি 


সে নিজের লালনকৃত আকীদা ও পালনকৃত মানহাজের কারণে মুক্তি প্রাপ্ত দল 
থেকে বের হয়ে, নিজের অজান্তেই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার শিকার হয়েছে। 
এই ছাকুনির মাধ্যমে যারা প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ 
প্রমাণিত হবে, তারা যেন মুসলিম উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে ঈমান ও তাওহীদের 
ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, 
ও তাদের দোসরদেরকে তাদের যথোচিত পাওনা বুঝিয়ে দিতে পারে, সে 
জন্য আমাদের এই সামান্য প্রয়াস । 


sb de SU le 5 ale BI le dl dy JE JG gps cn BM As 
Ff 3 US ade of sf or Er NN IL E> Pl Pll i> JL 8 se 
SDE Ge EH BF He Umm USS le SBE Jl ON DS Eas 
ale UL JG dl dy b S926 oly Ae YL ON GB lS A m3 

৮4) 


সমস্ত অবস্থা আমার উম্মতের উপর হুবাহু আপতিত হবে। এমনকি বনী 
ইসরাঈলের কেউ যদি তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে 
আমার উম্মতের মধ্যেও এমন কেউ থাকবে যে এঁ কাজ করবে। নিশ্চয়ই বনী 
বিভক্ত হবে । এক দল ছাড়া সবদলই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
জিজ্ঞেস করলেন, মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি হে আল্লাহর রাসূল? নবীজী সা. 
বললেন, “‘মা-আনা আলাইহি ওয়াআসহাবী’/ আমি ও আমার সাহাবাগণ যে 
আকীদা-মানহাজ এর উপর আছি, যারা তার উপর থাকবে কেবল তারাই মুক্তি 
পাবে।” (সুনানে তিরমিযী হাদীস নং-২৬৪১, হাদীসটি হাসান পর্যায়ের) 


মুসলিম উম্মাহর চলমান বাস্তবতা এই হাদীসটির সত্যতা সাব্যস্ত করার জন্য 
যথেষ্ট । মুসলিম উম্মাহ দ্বীন ও ধর্মকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে তেহাত্তরেরও 
অধিক ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, 
এই দলগুলোর মধ্য থেকে যে দলটি নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
এর আকীদা-মানহাজ তথা নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর 
ঈমান-আকীদা এবং কর্মপন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে শুধু তারাই মুক্তি পাবে। 
এই হিসাবে মুক্তিপ্রাপ্ত দলটিকে ‘আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’ বলা হয়। 
কারণ, যারা ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’ শুধু তারাই বাস্তবিক ও সঠিক 


অর্থে নবীজী সা. ও এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আকীদা মানহাজের উপর 
আমল করে থাকে । সাহাবায়ে কেরাম রাষি.কে শুধু তারাই সত্যের মাপকাঠি 
মনে করে থাকে । জামা‘আতুস সাহাবার অনুসরণ মূলত তারাই করে থাকে । 


যে বা যারাই নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর পোষণকৃত ঈমান- 
আকীদা ও কর্মপন্থা থেকে সরে দাঁড়াবে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তারাই 
জাহান্নামের অধিবাসী হবে। এ কথা সবার উপর সমানভাবে প্রযোজ্য । 
আহলুসসুন্নাহ দাবিদারও কেউ যদি নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
এর আকীদা-মানহাজ থেকে সরে দাঁড়ায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
আহলুসসুন্নাহ থেকে বের হয়ে আহলুন্নার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। 


পুণঙ্গিরূপে নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আকীদা-মানহাজ 
অনুসরণ করা ব্যতীত আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর মধ্যে শামিল হওয়ার 
কোনো উপায় নেই । আমরা যারা নিজেদেরকে আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ 
এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে থাকি তাদের খুব সতর্কতার সাথে যাঁচাই-বাছাই করে 
দেখা উচিত যে, আমরা প্রকৃতপক্ষে আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর 
অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত কিনা? আমরা বাস্তব জীবনে যে আকীদা-মানহাজ 
মেনে চলছি তা প্রকৃতপক্ষে নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর 
আকীদা-মানহাজ কিনা? আমরা নিজেদের অলক্ষ্যেই এমন কোনো আকীদা- 
মানহাজ লালন করতে শুরু করছি না তো যা আমাদেরকে আহলুসসুন্নাহ থেকে 
বের করে আহলুন্নার এর অন্তর্ভুক্ত করে দিবে? 


জাহান্নাম থেকে যদি আমরা বাঁচতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বারবার এই 
বিষয়টি যাচাই করে দেখতে হবে যে, আমি বর্তমানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
যে আকীদা লালন করছি নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সেসব 
বিষয়ে এই আকীদা লালন করতেন কিনা? আমি যেভাবে দ্বীন পালন করছি 
এবং দ্বীন কায়েমের জন্য যে পথ ও পন্থা গ্রহণ করেছি নবীজী সা. এবং 
সাহাবায়ে কেরাম সেভাবে দ্বীন পালন করেছেন কিনা এবং আমার গৃহিত পন্থায় 
তারা দ্বীন কায়েম করেছেন কিনা? এসব প্রশ্নের উত্তর যদি হা-বাচক হয়, 
তাহলে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা উচিত। আর যদি না-বাচক হয়, 
তাহলে এখন থেকেই সর্তক হওয়া উচিত। নিজের আখেরাতের স্বার্থেই 
নিজেকে পরিবর্তন করা উচিত। আমার পোষণকৃত আকীদার যতটুকু ভুল 
ততটুকু বাদ দিয়ে সহীহ আকীদা আমাকে গ্রহণ করতে হবে। দ্বীন পালন ও 
কায়েমের পথে আমার অনুসৃত মানহাজ বা কর্মপন্থার সাথে নবীজী সা. এবং 


পরিবর্তন করে আমাকে শতভাগ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মানহাজকে 
আঁকড়ে ধরতে হবে । দ্বীন পালন ও দ্বীন কায়েমের সর্ব স্তরে, সর্বক্ষেত্রে নবীজী 
সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি.ই আমার মডেল ও আদর্শ বলে বিবেচিত 
হবে। এসব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে “মাসূর’ তরীকা থেকে সরে গিয়ে কাফের 
ফাসেকদের আবিষ্কৃত, কিংবা নিজেদের উদ্ভাবিত নতুন কোনো পথ ও পন্থা 
কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই । মনে রাখতে হবে এই 
উম্মাহর প্রথম অংশ যে তরীকায় মেহনত করে সফল হয়েছে, শেষ অংশও 
একই তরীকায় মেহনত করে সফল হবে। আকীদা-মানহাজের ক্ষেত্রে কারো 
সাথে কোনো শিথীলতার আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, আকীদা- 
মানহাজের উপরই এই উম্মাহ একতাবদ্ধ হবে। তাই আমাদের আকীদা- 
মানহাজ এমন স্বচ্ছ-শুভ্র হওয়া লাগবে নবীজী সা. যেমন স্বচ্ছ-শুভ্র রেখে 
গিয়েছিলেন। কাল ও মহাকালের পরিবর্তন ও বিবর্তনে অনেক কিছু পরিবর্তন 
হতে পারে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আকীদা-মানহাজ পরিবর্তন হতে দেয়া 
যাবে না, এর পরিবর্তন মেনে নেয়া যাবে না। আকীদা-মানহাজের বিষয়টি 
এতই স্পর্শকাতর যে, নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আকীদা- 
মানহাজ থেকে আমরা সামান্য একটু সরে দাঁড়ালেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় 
জাহানের ধ্বংস আমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। 


বক্ষমাণ গ্রহে আমরা শরীয়তের দলীলের আলোকে আহলুসসুন্নাহওয়াল 
জামাআহ এর এমন কিছু আকীদা-মানহাজ নিয়ে আলোচনা করব, যে 
আকীদা-মানহাজকে এদেশের প্রকৃত আহলুস সুন্নাহদাবিদার এবং আহলুস 
সুন্নাহর প্রতিনিধিত্বকারীগণও আজ ভুলতে বসেছে এবং উপেক্ষা করতে শুরু 
করেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে নিজেকে যাচাই করত নবীজী 
সা. এর রেখে যাওয়া স্বচ্ছ-শুতভ্র আকীদা-মানহাজের দিকে ফিরে যাওয়ার 
তাওফীক দান করেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে ও অন্যদেরকে 
বাঁচানোর তাওফীক দান করেন। আমীন। 


বক্ষমাণ গ্রহের কয়েকটি অধ্যায় দাওয়াহ ইলাল্লাহ' ফোরামে বিভিন্ন সময়ে 
প্রকাশিত বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ও প্রবন্ধ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যাদের 
লেখা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তাদের নাম আমার জানা নেই। তাই 
লেখাগুলোকে তাদের সাথে সৰ্ম্পযুক্ত করতে পারিনি। তবে দুআ করি যাদের 
লেখা থেকে উপকৃত হয়েছি, আল্লাহ তাআলা যেন দুনিয়া ও আখেরাতে 
তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমীন। 


দিয়ে। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে “দাওয়াত ও জিহাদে'র জন্য কবুল 
করুন । শাহাদাতের নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত করুন । সহীহ ঈমান নিয়ে দুনিয়া 
ত্যাগ করার তাওফীক দান করুন । আমীন । 
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আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না 


জ্বিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাওহীদ বাস্তবায়ন করা 


আল্লাহ তাআলা ভ্রবিন ও মানব সৃষ্টি করেছেন নিরংকুশভাবে তাঁর ইবাদত করার 
জন্য । ইরশাদ হচ্ছে, 


{ oN as Gah Sis Ls } 


‘আমি ভ্রিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি শুধুই আমার ইবাদতের জন্য’ ৷ তাফসীর 
কারকগণ বলেছেন, এখানে ইবাদাতের অর্থ হল, তাওহীদ অর্থাৎ মানুষ ও 
ভ্রবিন সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর তাওহীদ ও একত্বববাদ বাস্তবায়ন করার জন্য 
(তাফসীরে কুরতুবী, যারিয়াত:৫৬, তাফসীরে সমরকন্দী, সুরা 
যারিয়াত:৫৬)। অতএব, আমরা বিশ্বাস, কর্ম ও কথা সবদিক থেকেই 
তাওহীদ বাস্তবায়নের জন্য আদিষ্ট । আমরা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
তাওহীদের দাবি মেনে চলতে এবং তাওহীদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে আদিষ্ট । 
তাই ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আলমী জীবন সর্বত্রই তাওহীদের দাবি 
মেনে চলতে হবে এবং তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাওহীদের দাবি 
বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত আমরা কেউই আল্লাহর বান্দা হতে পারব না এবং 
আমাদের দ্বারা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যও অর্জিত হবে না । মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই 
যদি আমাদের দ্বারা অর্জিত না হয়, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এক ভয়ানক অশুভ 
পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। গতানুগতিকভাবে আমি আমার জীবনটা 
কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু আমার ঈমান ও তাওহীদ সহীহ হচ্ছে কিনা সেটা 
একটিবারের জন্যও ভেবে দেখার সুযোগ হল না, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য ও 
আফসুসের কথা আর কী হতে পারে! 


তাওহীদকে আঁকড়ে ধরার উপর ঈমানের শুদ্ধতা নির্ভর করে। তাই 
তাওহীদকে জানতে হবে, তাওহীদকে মানতে হবে। যার দ্বারা তাওহীদের 
কোনো দাবিই আদায় হয় না, যে অহরহ তাওহীদ পরিপন্থী কাজ করে বেড়ায়, 
সে নিজেকে মুসলিম দাবি করলেও আসলে সে মুসলিম নয়, সে দৈনিক 
পাঁচওয়াক্ত নামাযসহ তাহাজ্জুদ পড়লেও মুমিন বলে গণ্য হবে না। তাই 
তাওহীদ জানা ও মানা একটি অপরিহার্য বিষয় । তাওহীদের ইলম অর্জন করা 
ফরযে আইন । এ ফরযের প্রতি কোনোরূপ অবহেলা করার সুযোগ নেই । তাই 
আসুন তাওহীদ জানি, তাওহীদ মানি এবং ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে শুরু করে 
সর্বত্র তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করি। 


তাওহীদের পরিচয় ও প্রকারভেদ 


আল্লাহ তাআলার গুণাগুণগুলো আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্ধারণ করা, অন্য 
কাউকে আল্লাহ তাআলার কোনো গুণ বা কর্মের মধ্যে শরীক না করা । 


আহলে ইলমগণ তাওহীদকে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন: 


১. তাওহীদুররুবু বিয়্যাহ: অর্থাৎ রব হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ/ 
একত্বববাদকে স্বীকার করা । রুবুবিয়্যাত এর ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরীক 
না করা । যেমন, আসমান-যমীনের অধিপতী হিসাবে আল্লাহ তাআলাকে মেনে 
আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করে নেয়া; এসব বিষয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে 
অন্য কাউকে শরীক না করা । অতীতের অনেক কাফের সম্প্রদায়ও তাওহীদের 
এই প্রকারকে স্বীকার করত। তখনকার মক্কার মুশরিকরাও এই প্রকারের 
তাওহীদকে স্বীকার করত । যেমন ইরশাদ হচ্ছে, 
GA ED 85 ay alll BLS ff oN slalll OX Ss on 
{O85 55 U8 4 O18 A 9 25 GA a El EG Hall Ca 
[৩১:০] 
তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন 
থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে 
মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের 
করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, 
আল্লাহ! তখন তুমি বলো তারপরেও ভয় করছ না?’ (সূরা ইউসুফ:৩১) 


বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহকে স্বীকার করা । 


তাগুত বৰ্জন ব্যতীত ঈমানদার হওয়া যায় না 


২. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ: অর্থাৎ ইলাহ বা ইবাদাতের যোগ্য ও হুকুমদাতা 
হিসাবে শুধু আল্লাহকে স্বীকার করা । ইবাদাতমূলক যত কর্ম-কাণ্ড রয়েছে সব 
একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা, কোনো ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর 
সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না 
করা । হুকুমদাতা হিসাবে আল্লাহকে মানা, আল্লাহর হুকুমের সংঘর্ষিক অন্য 
কারো হুকুম না মানা । যেমন; দুআ করতে হলে শুধু আল্লাহর কাছেই দুআ 
করা, ভয় শুধু আল্লাহকেই পাওয়া, আশা শুধু আল্লাহ তাআর দরবারেই করা । 
হুকুম ও হুকুমাত শুধু আল্লাহরই মানা । ইরশাদ হচ্ছে, 


{OSES AST BELG a Calls BES Gl AEG Tdiel CEL } 
‘হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের এ প্রভূর ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে 
এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার !' 
(আল বাকারা:২১) 
মূলত: এই প্রকারের তাওহীদের দাওয়াত নিয়েই আল্লাহ তাআলা রাসূলগণকে 
আ. দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 

{ sel IY all Sy A 2d) 2 55 9) Ja) ox ME ca lll Ls } 
‘আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তার কাছে এই মর্মে ওহী 
পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই 
এবাদত কর ৷’ (আল-আশম্বিয়া:২৫) 

{ SAN dl SEL Ol YAO OF 3 Cis YS } 
‘আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা 
আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত বর্জন কর ৷’ (নাহল:৬) 


কালিমার রুকন 


তাওহীদের এই প্রকারই তখনকার মুশরিকরা অস্বীকার করেছিল। আর এই 
তাওহীদকে অস্বীকার করার কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কাফের বলে 
আখ্যায়িত করেছেন। কালিমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ দ্বারা মূলত এই 
তাওহীদকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে । 


লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর মধ্যে দুইটি বিষয় রয়েছে। এক. লা-ইলাহা (কোনো 
উপাস্য নেই) বলে আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় তাদের সকলকে 
অস্বীকার করা হয়েছে। দুই. ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত) দ্বারা যাবতীয় 
ইবাদাতকে শুধু আল্লাহর জন্য স্বীকার করা হয়েছে এবং সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
অস্বীকার করা এবং স্বীকার করা এই দুইটি হল কালিমার রুকন । অস্বীকার 
ব্যতীত স্বীকার ধর্তব্য নয়, এমনিভাবে স্বীকার ব্যতীত অস্বীকারও গ্রহণযোগ্য 
নয়। এই কথাটাই আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আয়াতে আরো স্পষ্টরূপে বর্ণনা 
করেছেন । বর্ণিত হচ্ছে, 
BA Cabs lly Dy O38 Gl Oo La OF S Cpl a lS) YN 
«Be ben BG LEY hl 55 SL 


দ্বীন কবুলের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই । নিঃসন্দেহে 
হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা তাগুতকে অস্বীকার 
করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করবে এমন সুদৃঢ় হাতল 
যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন!’ 
(বাকারা:২৫৬) 


পূর্বে বর্ণিত সূরা নাহল এর ৩৬ নং আয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাগুতকে 
অস্বীকার করে আল্লাহর ইবাদাত করতে বলেছেন। সূরা যুমার এর ১৭ নং 
আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে, 

ie DEB GE Re dil dL AG iiss Of Es EU 1 GEA nl 

যারা তাগুতের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে 
আসবে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ, অতএব, আপনি আমার বান্দাকে 
সুসংবাদ দিন!’ 

এসব আয়াত দ্বার সাব্যস্ত হল, সহীহ ঈমান গ্রহণের জন্য তাগুতের ইবাদতকে 
অস্বীকার করে শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য ইবাদাতকে স্বীকার করতে হবে। 
কেউ যদি আল্লাহর ইবাদত করে কিন্তু তাগুত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন না করে, 
তাহলে সে ঈমানদার বলে বিবেচিত হবে না। এখন প্রশ্ন হল ‘তাগুত’ কী? 
তাগুত কাকে বলে? তাগুত এবং তাগুতের ইবাদাত অস্বীকার করার দ্বারা 
আল্লাহ তাআলা কী বুঝিয়েছেন? 


তাগুতের সংজ্ঞা 
ইমাম তবারী (রহ.) তাগুতের সংজ্ঞায় বলেন: 


U2 Ind dll le Oleh GSK ail pela A slic J cA lp, 
all AS IS LULA, Aol Lich Ul, oa Alia jg Ul lS 
ES A UK La ES El LAL sl d,s MEBANE 


‘আমার মতে তাগৃতের সঠিক সংজ্ঞা হল: সেই হল তাগুত যে আল্লাহ তাআলার 
অবাধ্য হয়। ফলে আল্লাহ তাআলাকে ব্যতিরেকে তারই উপসনা করা হয়, 
হয়ত তার পক্ষ থেকে উপাসনাকারীকে বাধ্য করার কারণে অথবা 
উপসনাকারীর তার প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে। সেই উপাস্য হতে পারে 
মানুষ অথবা শয়তান, মূর্তি অথবা ভিন্ন কোন পূজনীয় বস্তু বা অন্য যে কোন 
বস্তু । [তাফসীরে তবারী, খণ্ড:৩, পৃষ্টা:২১] 


আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাগূতের ব্যাখ্যায় বলেন: 


KS ills lbs Sl tx 5 Ja CA 03 nll 1S La JK nell 
le Liga cdl oN Oats fds dl ae al) USE eg 
mill De)) d iclb Al Obs Y Las aes 5 cdl C4 me AE 

(৫০/১ 


তাগুত হল: উপাস্য, অনুসরণীয় কিংবা মান্যবরদের মধ্য থেকে যার ব্যাপারে 
আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা হয় (এবং সে এর উপর রাজি 
থাকে) । 


সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাগুত হল সেই ব্যক্তি, লোকেরা আল্লাহ 
তাআলা ও তার রাসূলের বিপরীত যার কাছে বিচার প্রর্থনা করে, আল্লাহ 
তাআলাকে ছেড়ে যার উপাসনা করে অথবা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের 
(বিধানের) প্রতি ক্রক্ষেপ না করে যার আনুসরণ করে বা এমন বিষয়ে তার 
আনুগত্য করে যে বিষয়ে তারা জানে না যে, এটাই আল্লাহর আনুগত্য । 
[ইলামুল মুআক্কিয়ীন , খণ্ড:১, পৃষ্টা:৫০] 


তাগ্ুতের সংজ্ঞা দ্বারা যা বুঝাগেল 


তাগুতের সংজ্ঞা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা ও 
তার রাসূলের বিপরীত যার কাছে বিচার প্রর্থনা করা হয়, আল্লাহ তাআলা 
ব্যতিরেকে যার উপাসনা করা হয়, আল্লাহর অবাধ্যতায় যাকে মান্য করা হয় 
সেই তাগুত। আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই অর্থে তাগুত শব্দ ব্যবহার 
করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 
dl shy AS a OH Ls A) SB) Las | ial One Sd da 
Yio cl bf di 54 1S ESA EEA HE EASEC 
Ee 
‘আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর তারা ঈমান 
এনেছে, ইহা সত্ত্বেও তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রর্থনার ইচ্ছা পোষণ করছে। 
অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, যাতে তারা তাকে (তাগুতকে) অস্বীকার 
করে। ’ (সূরা-নিসা, আয়াত:৬০ ) 


আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 


esl) che Bl Hs Yl SE A she U2 Se dl CA IS a 
ALES je dl apes Lak 8 Sl 32 MS ea AG cCMBYI sll 


Jat) 2 20 cs el ANN oda J A sf ISS LS dlp) diay dil 
Us AN ee By FE IU G2 Al dad lal Sygll A Ds 
Lebl Can cnBliall Ca dolar sf UR ANI op mS dips 
AS Ca ec | AN lh ae 5, Aalall ASS ll aS ol 131 aD) 
cL cya al pu a coll LASS 5 dally ASN ce de cal ial3 Lib AK 

fala scl Sal 2, 
‘এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তির দাবিকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করছে, যে দাবি করে, আল্লাহ তাআলা তার রাসুলের উপর ও পূর্ববর্তী 
আশম্বিয়াদের উপর যা অবর্তীণ করেছেন সে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে 
অথচ সে বিবাদমান বিষয়াদিতে কিতাবুল্নাহ ও সুন্নাহকে ছেড়ে ভিন্ন কোন 
কিছুর কাছে বিচার ফায়সালা চায়। এ আয়াতের সাবাবে নুযুলে যেমনটি বর্ণিত 
হয়েছে, একজন আনসারী ও একজন ইয়াহুদী পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়ল। 
ইয়াহুদী বললো: তোমার ও আমার মাঝে ফায়সালা করবে মুহাম্মাদ । আনসারী 
বললো: তোমার ও আমার মাঝে ফায়সালা করবে কাআব বিন আশরাফ । 
আরো বলা হয়ে থাকে: আয়াতটি অবতীণ হয়েছে এমন একদল মুনাফিকের 
ব্যাপারে যারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম জাহের করতো আর জাহিল্যিয়াতের বিধান 
দিয়ে ফায়সালাকারী বিচারকদের কাছে বিচার প্রর্থনার ইচ্ছা পোষন করতো । 
কেউ আবার অন্য মত ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত আয়তটি এ ধরনের সকল 
ব্যাখ্যার চেয়ে ব্যাপক । কেননা আয়াতটি প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে তিরঙ্কার 
করছে, যে কুরআন সুন্নাহ থেকে ফিরে যায় এবং এ দুটি ব্যতিরেকে অন্য কোন 
বাতিলের কাছে বিচার প্রর্থনা করে। [আর যার কাছে বিচার প্রর্থনা করে] এ 
আয়াতে তাগুত দ্বার সেই উদ্দেশ্য। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, 
খণ্ড:২ ,পৃষ্টা:৩৪৬] 


আয়াতটি স্পষ্ট করছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার বিধানকে পিছনে ফেলে 
ভিন্ন কোন বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করে সে তাগুত । আর যারা এখানেই 
ক্ষ্যান্ত থাকেনা বরং মহান রবের বিধানগুলোকে পরিবর্তন করে নিজেরাই বিধান 
রচনা করে, রাষ্ট্রে সে বিধানই বাস্তবায়ন করে, আল্লাহর বান্দাদেরকে সে বিধান 
মানতে বাধ্য করে। তার বিধান না মেনে আল্লাহ তাআলার বিধান মানলে শাস্তি 
প্রদান করে। তাদের ব্যাপারে সম্মানিত পাঠকগণ কি বলবেন?! তারা কি 
তাগুত না কি আকবারুত তাওয়াগীত?!! 


মোট কথা, তাগুতের সংজ্ঞা দ্বারা এ কথা বুঝা গেল যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে 
তাগুত । যেমন: মূর্তী, কাহেন (ভবিষ্যৎ্বক্তা), দরবারী আলেম যে নিজের 


ইলম দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে এবং এমন সব শাসক ও বিচারক যারা 
কুরআন-সুন্নাহর আইনের বিপরীত বিচার-ফায়সালা করে। মানুষকে কুরআন- 
সুন্নাহর বিরোধী আইন মানতে বাধ্য করে। সূদের প্রচলন ঘটায় । মদ ও যিনার 
লাইসেন্স দেয়। কুরআনে বর্ণিত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে । বরং 
কুরআন-সুন্নাহর আইনকে মধ্যযুগীয় বরবর আইন বলে তামাশা করে। এদের 
প্রত্যেকে তাগুতের অন্তর্ভুক্ত । সহীহ ঈমানের জন্য যেহেতু তাগুতকে বর্জন 
করা শর্ত তাই উপরিউক্ত সব ধরণের তাগুত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। 
করতে হবে। তাদের সাথে এমন কোনো আচরণ করা যাবে না যা দ্বারা বুঝে 
আসে যে আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট, বরং স্পষ্ট ভাষায় তাদের থেকে সম্পর্ক 
ছিন্নের ঘোষণা দিতে হবে যেমন ঘোষণা দিয়েছিলেন জাতির পিতা হযরত 
ইবরাহীম আ. । ইরশাদ হচ্ছে: 
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‘তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। 
তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর 
পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা 
তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে 
তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। ’ (মুমতাহিন!ঃ৪) 


দ্বীন-ইসলামের হাকীকত 


এই প্রকারের তাওহীদ তথা তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ-ই হল দ্বীন-ইসলামের 
হাকীকত ৷ সব প্রকারের তাগুতকে বর্জন করে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব গহণ 
করাই এই তাওহীদের শিক্ষা । নবীজী সা. এই তাওহীদেরই প্রচার করে 
গেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এই তাওহীদেই বিশ্বাসী ছিলেন। তাণগ্ুতকে 
আনয়নের ঘোষণার কারণেই মূলত তখনকার মক্কার মুশরিকরা নবীজী সা. এবং 
সাহাবা রাযি. এর উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়ে ছিল। আজও যদি কেউ 
কালিমাকে এঁ অর্থে বুঝে যে অর্থে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বুঝে ছিলেন, এঁ 
তাওহীদ গ্রহণ করে যে তাওহীদ সাহাবা রাযি. গ্রহণ করে ছিলেন, তাহলে তার 
হালতও ঠিক তেমনি হবে যেমন হয়ে ছিল সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর হালত । 


তাবলীগী ভাইদের কাছে আবেদন, আপনারা কালিমার আলোচনার সময় 
কালিমার রুকন নিয়ে আলোচনা করুন । আপনাদের কালিমার আলোচনা শুধু 
তাওহীদুর রবুবিয়্যাহকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। তাওহীদুল উলুহিয়্যার 
ব্যাপারে আপনারা কোনো কথাই বলেন না। অথচ তাওহীদুল উল্হিয়্যাহ বা 
তাগুতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া, তাগুতের বিরোধিতা করা ব্যতীরেকে 
ঈমান পরিশুদ্ধ হবে না, গ্রহণযোগ্য হবে না, এই বিষয়টি আপনারা বয়ানের 
মধ্যে বলুন এবং তাগুত বর্জনের এরূপ ঘোষণা দিন যেরূপ ঘোষণা হযরত 
ইবরাহীম আ. দিয়েছিলেন। 


তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ এর দাওয়াত দেওয়া ছাড়া নবীওয়ালা কিংবা 
সাহাবাওয়ালা কাজের দাবি করা বোকামি বৈ কিছু নয়। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
কালিমার দাওয়াত দিয়ে কাফের কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হতেন, কিন্তু 
আপনারা এখন দারুল হরবে গিয়েও কালিমার দাওয়াত দিচ্ছেন অথচ 
আপনাদেরকে কিছুই বলা হচ্ছে না! এর রহস্য কী জানেন? আপনারা এ 
তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন না যে তাওহীদের দাওয়াত সাহাবায়ে কেরাম 
রাযি. দিয়েছেন। আপনারা কালিমাকে এঁ অর্থে বুঝছেন না যে অর্থে সাহাবায়ে 
কেরাম বুঝে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যে তাওহীদের বিশ্বাস লালন 
করতেন আপনারা সেই বিশ্বাস লালন করেন না। অতএব, যদি এমন ঈমান 
চান যে ঈমান আপনাকে পরকালে মুক্তি দিবে, তাহলে তাগুতের সাথে সম্পর্ক 
দাঁড়াতে হবে। তাগুতকে বর্জন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 
তাওফীক দান করুন । আমীন। 


৩. তাওহীদের তৃতীয় প্রকার হল, তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত: অর্থাৎ 
আল্লাহ তাআলার বিষেশ নামসমূহ এবং গুণসমূহ যথাযথভাবে আল্লাহর জন্য 
সাব্যস্ত করা । এখানেও দুটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। 


১. কুরআন-সুন্নাহর ভিতর আল্লাহর যত আসমা ও সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে 
তা সব যথাযথভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করাএবং স্বীকার করা ২. 
সাদৃস্যতাকে অস্বীকার করা। অর্থাৎ কোনো কিছু বা কেউ আল্লাহ তাআলার 
মত হতে পারে- এটাকে অস্বীকার করা । “কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর অন্তর, 
চোখ, হাত ইত্যাদি মৰ্মে যেসব আয়াত ও হাদীস পাওয়া যায়, সে ব্যাপারে এই 
বিশ্বাস পোষণ করা যে, এগুলো সব আল্লাহ তাআলার সিফাত। আল্লাহ 
তাআলার শান মোতাবেক এই সিফাতগুলো তার জন্য সাব্যস্ত ।” 


কালিমায়ে তাওহীদ এই তিন প্রকারের তাওহীদের সমন্বয়ের নাম। কেউ 
কালিমা পড়ে, নিজেকে মুসলিম দাবি করে কিন্তু এই তিন প্রকারের তাওহীদের 
কোনো এক প্রকারকে অস্বীকার করে, অথবা স্বীকার করা থেকে বিরত থাকে, 
তাহলে সে মুলত মুসলিম নয়, মুমিন নয়, বরং সে কাফের, মুশরিক । তার 
ঈমান তাকে আখেরাতে মুক্তি দিবে না। দুনিয়াতেও সে এ আধ্ুরা ঈমানের 
কারণে মুমিন বলে বিবেচিত হবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে 
সহীহ তাওহীদবাদী মুসলিম হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। (এ 
ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: আকীদাতুত তায়েফাতুল মানসূরাহ 
পৃ.২-৬) 


শিরক 


তাওহীদের আলোচনার পাশাপাশি তাওহীদের বিপরীত বিষয় শিরক এর 
আলোচনা না করা হলে আলোচ্য বিষয়টা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই আমরা 
এখানে শিরকের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ । 


শিরকে সংজ্ঞা ও প্রকারসমূহ 


শিরকের সরল সংজ্ঞা হল, গাইরুল্লাহকে আল্লাহ তাআলার কোনো বৈশিষ্টের 
মধ্যে শরীক করা । 


শিরক প্রধানত দুই প্রকার: ১. শিরকে আকবার ২. শিরকে আসগার । 


১. শিরকে আকবার: এমন শিরক যে শিরককারীকে আল্লাহ তাআলা তাওবা 
ছাড়া কখনো ক্ষমা করবেন না। বরং সে যদি শিরকে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ 
করে, তাহলে তাকে চিরকাল জাহান্নামের আগুনে রেখে দিবেন। ইরশাদ 
হচ্ছে, 
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‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না, তবে 
শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দেন!’ (নিসা:৪৮) 
আরো ইরশাদ হচ্ছে, ‘যে আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করবে (সে জেনে 
রাখুক) আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন, আর তার ঠিকানা 
হল জাহান্নাম ৷’ (মায়েদা:৭২) 


১. দুআর মধ্যে শিরক করা: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো কাছে 
(যেমন, মাজার, পীর ইত্যাদির কাছে) দুআ করা । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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‘যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য এমন উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ 


হবে না ৷’ (আল মুমিনুন:১১৭) 


শাইখ, উদ্ভাদ বা পীরের অন্ধ অনুসরণ নয় 


২. শিরকের দ্বিতীয় প্রকার হল, আনুগত্যের মধ্যে শিরক করা: অর্থাৎ আল্লাহর 
অবাধ্যতায় পীর, ধর্মগুরু, শাসক, উলামায়েসু বা এজাতীয় অন্য কাউকে মান্য 
করা। কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার হুকুম স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিজের পীর, 
শায়েখ ;শাসক বা ধর্মগুরুর আনুগত্য করত এঁ হুকুম পালন না করা। যেমন 
কারো কাছে কুরআন-সুন্নাহর দলীলের আলোকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ 
হল যে, বর্তমানে তার উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়েছে। কিন্তু তার 
পীর/শাইখ, উদ্ভাদ বা শাসক তাকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করছে এবং 
তাকে জিহাদের পথে অগ্রসর হতে নিষেধ করছে। এমতাবস্থায় এই লোকটি 
যদি পীর/শাইখ বা শাসকের কথামত জিহাদ পরিত্যাগ করে, জিহাদের পথে 
অগ্রসর না হয়, তাহলে সে আল্লাহর হুকুমের উপর পীর, শাইখ বা শাসকের 
কথাকে প্রাধান্য দিল এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করল । তখন 
এই ব্যক্তির দ্বারা আনুগত্যের মধ্যকার শিরক পাওয়া গেল । ফলে সে ইসলামের 
গণ্ডি থেকে বের হয়ে মুশরিকে পরিণত হল। আল্লাহ তাআলা খ্রিষ্টানদের 
ব্যাপারে বলছেন, 
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তারা আল্লাহ ব্যতিরেকে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রবরূপে গ্রহণ 
করেছে এবং মরিয়ম-পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়ে 
ছিল শুধু মাত্র এক ইলাহ্র ইবাদতের জন্য, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, 
তারা যে শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি পবিত্র । [সূরা তাওবা: ৩১] 


উপরোক্ত আয়াতটি থেকে স্বাভাবিকভাবে একটি জিনিষ বুঝে আসেনা যেকী 
ভাবে- “তারা আল্লাহ ব্যতিরেকে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে 
রবরূপে গ্রহণ করেছে।” অথচ তারা তাদেরকে রব বলে বিশ্বাস বা স্বীকার 
করত না ও তাদের ইবাদতও করত না। বরং তারা আল্লাহকেই রব বলে 
স্বীকার করত ও তারই ইবাদত করত । 


হাদীস শরীফে এসেছে ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেন: 
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‘আদী ইবনে হাতেম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি গলায় একটি ক্রুশ 
ঝুলন্ত অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে তিনি 
বললেন, হে আদী! এই মূর্তিটি তুমি তোমার গলা থেকে ছুড়ে ফেল। ফলে 
আমি তা খুলে ফেললাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকটে এসে দেখতে 
পেলাম, তিনি সূরা তাওবা তিলাওয়াত করছেন: “তারা আল্লাহ ব্যতিরেকে 
তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রবরূপে গ্রহণ করেছে” আমি বললাম, 
আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না । রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন তারা তা হারাম করত 
আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন 
তারা তা হালাল করত আর তোমরাও তাকে হালাল ভাবতে? আমি বললাম, 
হ্যাঁ এমনটিই হত । তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত । [তারিখুল কাবীর 
লিল ইমাম বুখারী ৭ম খণ্ড ৪৭১ নম্বর হাদীস; সুনানে তিরমিযি: ৩০৯৫; 
মু‘জামুল কাবীর লিত তাবারানী: ১৭/৯২/২১৮,২১৯; সুনানুল কুবরা লিল 
বায়হাকী: ২০৩৫০, সনদ: হাসান সহীহ) |] 


সূরা আহযাবে ইরশাদ হচ্ছে, 
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‘যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, 
হায় আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রাসূলের আনুগত্য করতাম! 


তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও 
বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে 
আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শান্তি দিন এবং তাদেরকে মহা 
অভিসম্পাত করুন ৷’ (সুরা আহাযাব:৬৬-৬৮) 


প্রিয় পাঠক! নিজেকে নিয়ে ভেবে দেখুন। উপরিউক্ত আয়াতগুলো আপনার 
উপর প্রযোজ্য হয়ে যাচ্ছে না তো?! শরীয়তের কোনো হুকুম স্পষ্টভাবে জানা 
ও বুঝার পরও শুধু শাইখ, উদ্ভাদ ,গীর বা শাসকের মান্যতার বাহানা দিয়ে এ 
হুকুমটিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন না তো? জেনে রাখুন 'সৃষ্টি কর্তার অবাধ্যতায় 
কোনো মাখলুকের কথা মান্য করা হারাম’ আল্লাহ তাআলা আপনাকে সু্থ 
বুদ্ধি দিয়েছেন এবং চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও দিয়েছেন, আর চিন্তা- 
ফিকির করার হুকুমও দিয়েছেন, তথাপি স্পষ্টর্ূপে আল্লাহর অবাধ্যতায় পীর/ 
শাইখের আনুগত্য করছেন কেন? নিজের ঈমানকে হেফাজত করুন । নিজেকে 
জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। যে শাইখ বা পীরের কথায়/ অপব্যাখ্যার 
ফাঁদে পড়ে আপনি আজ আল্লাহর হুকুম পালন থেকে বিরত রয়েছেন, যে 
শাসকের দোহাই দিয়ে আপনি আল্লাহর হুকুম পালনে দ্বিধা করছেন, কাল 
কিয়ামাতের ময়দানে তারা আপনার কোনো কাজেই আসবে না। অতএব, 
উঠুন সব সংশয় ঝেরে ফেলে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য ‘দাওয়াত ও 
জিহাদে'র পথে অগ্রসর হোন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল 
করুন । তাওফীক দান করুন । 


শাইখ, উদ্ভাদ বা পীরের অন্ধ অনুসরণ কখনো কাম্য নয়। তারা কেউ শরীয়ত 
প্রণেতা নয় যে, তারা যা বলবে তা শরীয়তের বিরোধী হওয়া সত্বেও মানতে 
হবে। তারা যদি এমন কোনো কথা বলে যা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে আপনার 
খটকা লাগে, তাহলে তার কাছে দলীল দাবি করুন ৷ দলীল পেশ করার পরও 
যদি আপনার অন্তর আশ্বস্ত না হয়, তাহলে আরো দুর্চারজন রব্বানী আলেমের 
সাথে এ ব্যাপারে কথা বলুন। আপনার শাইখ, উদ্ভাদ বা পীর যদি হক্ধানী- 
রব্বানী আলেম হয়ে থাকেন, তাহলে দলীলদাবি করলে তিনি মোটেও রাগ 
করবেন না; অসন্তুষ্ট হবেন না। বরং তিনি দলীল দিয়ে আপনার ইলমী পিপাসা 
নিবারণের চেষ্টা করবেন। আপনার অশান্ত মন শান্ত করার ফিকির করবেন। 
আপনি তার কাছে দলীল চাওয়ার কারণে যদি তিনি রাগন্বিত হন, আপনার 
উপর রুষ্ট হন, চোখ রাঙ্গান, বেয়াদব বলে আপনাকে তাড়িয়ে দেন, তাহলে 
আপনি নিশ্চিত জেনে রাখুন আপনার এই উদ্ভাদ, শাইখ বা পীর হক্কানী- 
রব্বানীর লেবাসে একজন ভণ্ড-প্রতারক। আপনি যদি আপনার আখেরাতকে 
ধ্বংস করতে না চান, তাহলে তার কাছ থেকে শত মাইল দূরত্ব অবলম্বন 


করুন এবং হক্কানী-রব্বানী , দুনিয়াবিমুখ, আখেরাতপ্রেমী একজন আলেমে দ্বীন 
অন্বেষণ করে তার শিষ্যত্ব গহণ করুন । 


হাল যমানার মুরুব্বীদেরকে আদর্শরূপে গ্রহণ করবেন না 


হাল যমানার পীর-মাশায়েখ, উদ্ভাদ/শাইখ, ইসলাহী মুরুব্বীদেরকে নিজের 
আদর্শর্পে গ্রহণ করবেন না। তাদের কাছ থেকে শরীয়তের দলীল মুয়াফিক 
ভাল যা কিছু পাবেন ততটুকু গ্রহণ করুন । কুরআন-সুন্নাহর দলীল ছাড়া তারা 
যা কিছু বলে তা পরিহার করুন। আর নবীজী সা., খুলাফায়ে রাশেদীন, 
আদৰ্শরূপে গ্রহণ করুন । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন, 
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‘কেউ যদি কাউকে আদর্শর্ূপে গ্রহণ করতে চায়, সে যেন মৃতদেরকে 
আদৰ্শরূপে গ্রহণ করে, কেননা জীবিত ব্যক্তি ফেতনায় নিপতিত হওয়া থেকে 
নিরাপদ নয়। এ যে মুহাম্মাদ সা. এর সাহাবাগণ তারা এই উম্মতের 
শ্রে-ব্যক্তিবৰ্গ , অন্তরের পবিত্রতা এবং ইলমের গভীরতায় তাঁরা অন্যদের তুলনায় 
অনেক বেশি অগ্রসর, তারা লৌকিকতা মুক্ত । আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নিজ 
নবীর সুহবাতের জন্য এবং নিজ দ্বীন কায়েমের জন্য নির্বাচিত করেছেন। 
তোমরা তাদের আদর্শ অনুসরণ কর, তাঁদের আখলাক-চরিত্র যতটা সম্ভব গ্রহণ 
কর। কারণ তাঁরা আমৃত্যু হেদায়াতের উপর অটল-অবিচল ছিলেন ৷’ (জামিউ 
বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী হাদীস নং-১৮১০, এই উক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত 
তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল ॥) 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর উপর আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে 
রহমত নাযিল করুন । তাঁর মর্যাদা আরো বুলান্দ করুন । তিনি আমাদের জন্য 
অত্যন্ত দামী দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। দ্বীনের ব্যাপারে যদি কাউকে 
অনুসরণ করতেই হয় তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর অনুসরণ করুন। 
তাঁদের সম্পর্কে লিখিত কিতাবগুলো বারবার অধ্যায়ন করুন (‘সুওয়ারুন মিন 
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হায়াতিস সাহ৷বাহ’ লেখক: আব্দুর রহমান রফআত পাশা অনুবাদ সাহাবীদের 
ঈমান দীপ্ত জীবন’ রাহনুমা প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, এই 
কিতাবটি আলেম-গাইরে আলেম নির্বিশেষে সকলের পড়া উচিত)। তাদের 
আচার-আখলাক গ্রহণ করুন৷ দুনিয়াকে তাঁরা কতটুকু মূল্যায়ণ করতেন তা 
দেখুন, আর আখেরাতের জন্য তাঁরা কী পরিমাণ পাগল ছিলেন তাও জানুন । 
তাআলা তাওফীক দান করুন। 


প্রিয় পাঠক! নিজের দ্বীনের ব্যাপারে হাল যমানার কোনো বিশেষ ব্যক্তির উপর 
নির্ভর করবেন না। 
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(দারউত তাআরুয:৪/১৩৩, ইবনে তাইমিয়া রহ.) 


কোনো রব্বানী আলেমরও উচিত নয়, নিজের ছাত্র, মুরীদ ও মুসল্লীদেরকে 
নিজ ব্যক্তি সত্তার অন্ধ অনুসারী বানানো । বরং উচিত হল, কুরআন-সুন্নাহ ও 
খায়রুল কুরুনের সালাফুস সালেহীনের আদর্শ আঁকড়ে ধরতে উত্সাহিত করা । 
কেউ তাকে অন্ধের মত অনুসরণ করতে চাইলে এর সুযোগ দেয়া ঠিক নয়। 
কারণ, আগামী কাল সে কী অবস্থায় পতিত হবে তা সে জানে না, তার 
নিশ্চয়তা নেই । তাই কোনো আলেমের যদি এমন কিছু ভক্তবৃন্দ তৈরি হয়ে 
যায়, যারা সর্বাবস্থায় অন্ধের মত তার অনুসরণ করে, তাহলে আল্লাহ না 
করুন, এ আলেম যদি গোমরাহীতে পতিত হয়; সে যদি ঈমান বিধ্বংসী 
তাহলে তার অনুসারীরাও গোমরাহীতে পতিত হবে এবং ঈমান বিধ্বংসী কাজ 
ও ঈমান বিকানোর ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করতে থাকবে। আর এভাবে একজন 
আলেমের কারণে হাজারো মানুষ ঈমান হারা হয়ে যাবে। 


দ্বীন যেহেতু কল্যাণকামিতার নাম, তাই একজন হক্কানী-রব্বানী আলেমের 
দায়িত্ব হল, মানুষকে কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করা এবং ভক্ত 
বৃন্দকে এ কথা বারবার বলে দেয়া যে, ভাই! আমি একজন মানুষ । আমার 
থেকে যেকোনো সময় ভুল-ভ্ৰান্তি হতে পারে। আজ আমি হকের উপর আছি, 
আগামী কাল আমি পথভ্রষ্টও হয়ে যেতে পারি। তাই আপনারা কুরআন-সুন্নাহর 


স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ ব্যতীত আমার কোনো কথা গ্রহণ করবেন না। আমাকে 
অন্ধের মত অনুসরণ করবেন না। আমার থেকে সংশয় সৃষ্টিকারী কোনো বিষয় 
যদি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা আমার অনুসরণ না 
করে আরো দুর্চারজন রব্বানী আলেমের সাথে আলোচনা করে সংশয় দূর 
করত আমল করুন। এই কর্মপন্থায় আপনাদের ঈমান ও আখেরাত সুরক্ষিত 
থাকবে। আমিও আপনাদের ব্যাপারে জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত থাকব। আমার 
কারণে আপনারা পথভ্রষ্ট হবেন না ইনশাআল্লাহ 


মাযহাবের ইমামগণের সর্তকতা 


দেখুন মাযহাবের ইমামগণ কত সর্তক ছিলেন। তাঁদের অনুসারীরা যেন 
তাঁদের কারণে কোনোরূপ পঞথভ্রষ্টতার শিকার না হয়, সে জন্য তারা বারবার 


অনুসারীদেরকে সর্তক করেছেন। 


SOG alu ale dl he Jl 3 lS Al US SG Y 13) 
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‘যদি আমি এমন কথা বলে ফেলি যা আল্লাহর কিতাব কিংবা নবীজী সা. এর 


হাদীসের বিপরীত হয়ে যায়, তাহলে তোমরা আমার কথা পরিহার কর’ (আল 
ঈকায পৃ.৫০) 


e358 Ally USN Bl Le JS Al) lL Al S| Ul) 

(৩২/২৫ 8 ১ ১০ 03). (AB Ally ES Bp Al dS, 
‘নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ । আমার কোনো সিদ্ধান্ত ভুল হয়, কোনো সিদ্ধান্ত 
সঠিক হয়। অতএব, আমার মতামত তোমরা যাচাই করে দেখবে যা কিছু 
কিতাব-সুন্নাহর মুওয়াফেক হবে তা গ্রহণ করবে, আর যা কিছু কিতাব-সুন্নাহর 
মুওয়াফেক হবে না, তা পরিত্যাগ করবে'। ( জামেউ বয়ানিল ইলমি ওয়া 
ফাযলিহি:২/৩২) 
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‘এ ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে ইজমা সংগঠিত হয়েছে যে, কোনো বিষয়ে যদি 
নবীজী সা. থেকে হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে কারো কথার কারণে সেই হাদীস 
পরিত্যাগ করা জায়েয নেই ৷’ (আল ঈকায পৃ.৬৮) 


হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর সর্তকতা 


এই উম্মতের সর্ব শ্রে'ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. যখন খেলাফতের 
দায়িত্ব হাতে নিলেন, তখন তিনি প্রথম খুতবায় বা অভিষেক ভাষণে অত্যন্ত 
মূল্যবান কিছু কথা বলেছিলেন। পাঠকের জন্য আমরা তাঁর কথাগুলো উল্লেখ 
করা ভাল মনে করলাম । খুতবার শুরুতে হামদও সানার পর তিনি বললেন: 
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২৩৪ /২: 438 ১১ 
‘হে লোক সকল! আমাকে তোমাদের যিম্মাদারী অর্পণ করা হয়েছে, অথচ 
আমি তোমাদের মধ্যে সরবেত্তিম ব্যক্তি নই । যদি আমি ভাল কাজ করি তাহলে 
তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে। আর যদি আমি কোনো ভূল করি, 
তাহলে তোমরা আমাকে সংশোধন করে দিবে। সত্য বলা আমানত, মিথ্যা 
বলা খেয়ানত। তোমাদের দুর্বল ব্যক্তিও আমার নিকট শক্তিশালী বলে 
বিবেচিত হবে যতক্ষণ না আমি তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দেই, আর তোমাদের 
দাপটী ব্যক্তিও আমার নিকট দুর্বল বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না আমি তার 
থেকে অন্যের প্রাপ্য উদ্ধার করে নেই ইনশাআল্লাহ । কোনো কওম যখন 
আল্ুহর রাহের জিহাদ পরিত্যাগ করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লাঞ্চিত 
ও অপদস্থ করেন। আর কোনো কওমের মধ্যে যখন অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে 
তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ব্যাপকভাবে বিপদে আক্রান্ত করেন। আমি 
যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা 
আমার আনুগত্য করবে, আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই, 
তাহলে আমার আনুগত্য তোমাদের দায়িত্ব নয়। নামাযের জন্য দাঁড়াও, 
আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহম করুন।' (সীরাতে ইবনে 
হিশাম:৪/২৪০, উয়ুনুল আখবার:২/২৩৪) 


অন্য কোনো মুসলিম যেন আমার কারণে বিভ্রান্ত না হয়, পথ না হারায়, আমি 
যেন অন্য কারো পথভ্রষ্টতার কারণ না হই, সে জন্য এই উম্মাহর সর্বশ্রে“ব্যক্তি 
এবং মাযহাবের ইমামগণ কত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে গিয়েছেন। আমরা 
উলামায়ে কেরাম এই আদর্শকে পরিত্যাগ করেছি। কোনো শাইখ/ উদ্তভাদ বা 
পীর-মাশাইখের মুখে এজাতীয় জবাবদিহিতা মুলক কথা আজ শোনা যায় না। 
চিহ্নিত ভণ্ডদের কথা বাদই দিলাম, হক্কানী দাবিদার অধিকাংশ পীর- 
মাশায়েখও নিজের ‘অন্ধ অনুসারী'র সংখ্যা বাড়ানোর ফিকিরে আছেন। যার 
‘অন্ধ অনুসারী'র সংখ্যা যত বেশি তাকে ততবেশি সফল ব্যক্তি মনে করা 
হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করুন । সালাফে সালেহীনের আদর্শ 
ও কর্মপন্থা আঁকড়ে ধরার তাওফীক দান করুন। 

যেহেতু মান্যতার শিরক নিয়ে আলোচনা চলছে। আর পীর-মাশাইখদেরকেও 
মান্য করা হয়, তাই হক্কানী রব্বানী পীর-মাশায়েখ বা সাদেকীন কারা তাদের 
নিয়ে আলোচনা করাও উপযুক্ত মনে হল। 


সাদেকীন কারা 


আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুত্তাকী হতে বলেছেন এবং তাকওয়া হাসিলের 
জন্য সাদেকীনদের সংসৰ্গ অবলম্বন করতে বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 
Gal x 19d k5 1 Lk cod 

‘হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সাদেকীনের সাথে থাক !' (সূরা 
তাওবা:১১৯) 

সুরা তাওবার এই আয়াতের বর্ণনা দিয়েই হাল-যমানার পীর-মাশায়েখ ও 
ইসলাহী মুরুব্বীগণ নিজ নিজ অধীনস্তদেরকে নিজেদের সংসৰ্গ গ্রহণ করতে 
উৎসাহিত করে থাকেন এবং ভাব-ভঙ্গিমায় এটা বুঝিয়ে থাকেন যে, তারাই 
এই যামানার সত্যবাদী বা কুরআনে বর্ণিত সাদেকীন। তাই তাদের সুহবত 
অবলম্বন ছাড়া ইসলাহ নসীব হবে না। আসুন আমরা প্রথমে এই আয়াতে 
সাদেকীন’ এর ব্যাখ্যায় কী বর্ণিত হয়েছে তা দেখি । এরপর কুরআনের বিভিন্ন 
আয়াতে কাদেরকে সাদেকীন বলা হয়েছে তাও দেখব ইনশা আল্লাহ । 


সাদেকীনের ব্যাখ্যা: 


সাথে থাক এর অর্থ হল, যারা নবীজী সা. এর সাথে তাবুক যুদ্ধে বের হয়েছিল 


তাদের সাথে থাক; মুনাফিক (যারা তাবুক যুদ্ধে বের হয়নি) তাদের সাথে থেক 
না। অর্থাৎ তোমরা সাদেকীনদের পথের উপর অটল-অবিচল থেক । 


উল্লেখ্য, এই আয়াতে সাদেকীন দ্বারা কারা উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে বেশ কিছু 
মতামত রয়েছে। 


১. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আম্বিয়া আ. গণ । 


২. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সূরা বাকারার ১৭৭ নং 
আয়াতে যাদের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে তারা (এই আয়াতের আলোচনা 
সামনে আসছে) । 

৩. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মক্কার মুহাজিরদের মধ্যে 
যারা ফকীর ছিল তারা । 


8৪. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যাদের জাহের বাতেন এক 
সমান । অর্থাৎ যারা মুনাফেকী থেকে মুক্ত ৷ 


৫. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হযরত আবু বকর, উমর, 
উসমান রাযি. । 


৬. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এ তিনজন সাহাবী যারা 
শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তাবুকের জিহাদে যাননি, কিন্তু পরবর্তীতে নবীজী সা. 
এর কাছে সত্য সত্য নিজেদের দোষ স্বীকার করে ছিলেন, তাওবা-ইস্তিগফার 
করে ছিলেন অতঃপর এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে 
ছিলেন। (তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে তবারী , ইবনে কাসীর) । 


এবার আসুন আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে যেসব ব্যক্তিবর্গকে সাদেকীন বলে 
ঘোষণা করেছেন তাদেরকে খুঁজে দেখি। খুঁজে দেখি আল্লাহ তাআলা যে 
আখলাক-চরিত্র কেমন হবে? তাদের গুণাগুণ কী হবে? 


ইরশাদ হচ্ছে, 
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তারাই সত্যনিষ্ঠ/ সাদেকীন ৷” (সুরা হুজুরাত:১৫) 


কারা গনীমতের মালের ভাগ পাবে তাদের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ 
হচ্ছে, 
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‘এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও 
সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের 
বাস্তভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী ৷’ 
(আলহাশর:৮) 
ইমাম কুরতুবী রহ. বলেছেন, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে, এর 
সাহায্য করে; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষে লড়াই করে। (তাফসীরে 
কুরতুবী, সূরা হাশর, আয়াত:৮) 
আরো ইরশাদ হচ্ছে, 
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সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ 
হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, 
ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় 
করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও 
মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে । আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান 
করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও 
যুদ্ধের সময় ধৈর্য্যধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী (সাদেকীন), আর তারাই 
পরহেযগার ।' (আল বাকারা:১৭৭) 
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“হীনাল বাআস:’ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তারা যুদ্ধের সময় এবং শক্রুবাহিনীর 
সম্মুখীন হওয়ার সময় ধৈর্য ধারণ করে।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর) 


আল-কুরআনে সাদেকীনদের পরিচয় সম্বলিত আমার জানামতে এই তিনটি 
আয়াতই আছে। এই তিনটি আয়াতে সাদেকীনদের যেসব গুণাগুণের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে তা আমি সংক্ষেপে নিম্নে পেশ করছি: 


১. তারা আল্লাহর উপর ঈমান রাখে। 


২. তারা রাসূল সা. এর উপর ঈমান রাখে এবং সাথে সাথে এঁ সব বিষয়েও 
ঈমান রাখে যেসব বিষয়ে ঈমান আনয়ন না করলে মুমিন হওয়া যায় না, 
যেমন: আসমানী কিতাব, কিয়ামত দিবস, রাসূলগণ ইত্যাদি । 


৩. তারা পোখ্তা ঈমানদার; ঈমান আনয়নের পর তারা সমান্যতম সন্দেহ 
পোষণ করেনা । 


8. তারা আল্লাহর পথে নিজের জান দিয়ে জিহাদ করে। 
৫. তারা আল্লাহর পথে নিজের ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে। 


৬. তারা কুরআন-সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার 
পর যুদ্ধের বিভিন্ন পরীক্ষামূলক হালতের উপর ধৈর্য ধারণ করে। 


৭. তারা দ্বীনের জন্য এত বেশি কুরবানী পেশ করে যে, প্রয়োজনে নিজের 
দেশ, ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এমন জায়গায় চলে যায়, যেখানে 
গিয়ে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দ্বীন পালন করতে পারবে। 


৮. তারা আত্মীয়-স্বজন, মুসাফির, কৃতদাসের মুক্তির ক্ষেত্রে এবং এতীম- 
মিসকীনদেরকে নিজের ধন-সম্পদ দান করে। 


৯. সালাত কায়েম করে। যাকাত প্রদান করে। 
১০. অভাবে, রোগে, শোকে ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে। 


এই আয়াত তিনটির উপর গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করলে সাদেকীনদের 
আরো কিছু বৈশিষ্ট্য বের করা যাবে। আমি সংক্ষেপ করণার্থে এ কয়টির উপরই 
ক্ষান্ত করলাম। এবার আসুন মিলিয়ে দেখি। হাল যমানার এঁ সব পীর-মাশায়েখ 
যাদেরকে তাদের ভক্তগণ সাদেকীন এর আসনে বসিয়েছে এবং তারাও উক্ত 
অবস্থার উপর সন্তুষ্টি জাহের করেছেন, তাদের মধ্যে কুরআনে উল্লেখিত 
সাদেকীনদের সবগুলো গুণ পাওয়া যায় কিনা? হ্যাঁ, তাদের মধ্যে বেশ কিছু 
গুণ পাওয়া যায়, যেমন, আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল, আখেরাত, হিসাব নিকাশ, 
ফিরিশতা ইত্যাদি বিষয়ে ঈমান আনয়ন। আবার কিছু গুণ পাওয়া যায় না। 
যেমন, জান-মাল দ্বারা জিহাদে অংশ গ্রহণের গুণ তাদের মধ্যে পাওয়া যায় 
না। অথচ তিনটি আয়াতের প্রত্যেকটির মধ্যেই জিহাদের গুণটিকে উল্লেখ 


করা হয়েছে যা অন্যান্য গুণগুলোর বেলায় হয়নি । জিহাদ ফরযে কিফায়া থাকা 
অবস্থাতেও কিফায়ার দাবি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জান-মাল দ্বারা জিহাদে শরীক 
হতে হবে, অন্যথায় ঈমানের পূর্ণতা অর্জন হবে না এবং সাদেকীনদের 
তন্তর্ভুক্তও হওয়া যাবে না। কেননা কিফায়ার দাবি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ 
ফরযে আইন থাকে। তাছাড়া বর্তমানে তো বিভিন্ন কারণে বিশ্ব মুসলিমদের 
উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় যদি পীর-মাশায়েখগণ 
জিহাদে শরীক না হন, জান-মাল দ্বারা জিহাদ না করেন, যুদ্ধের ময়দানে 
ধৈর্যের সবক হাসিল না করেন, কিংবা অন্তত: যারা জিহাদের ময়দানে কাজ 
করছে, তাদের পক্ষে ফাতওয়া দিয়ে সমর্থন না যোগান এবং সাধ্যানুযায়ী মালী 
সহায়তা না করেন, তাহলে তারা কীভাবে সাদেকীনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন? 
কোনো ফরয আমল ছেড়ে দিলে কি কবীরা গুনাহ হয় না? আর কবীরা 
গুনাহকারী এবং কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি, বিশেষত যার এঁ গুনাহ সম্পর্কে 
কোনো অনুভূতিই নাই এবং সে এঁ গুনাহকে গুনাহ-ই মনে করে না, এরূপ 
ব্যক্তি কোনোভাবেই সাদেকীনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কবীরা গুনাহ থেকে 
খালেস তাওবা করা ছাড়া কোনো ব্যক্তি আল্লাহওয়ালা হতে পারে না। 


এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাকওয়া হাসিলের জন্য যেহেতু আল্লাহ তাআলা 
সাদেকীনদের সঙ্গ অবলম্বন করতে বলেছেন, তাই অবশ্যই সাদেকীনদের 
অদ্তিত্ব পৃথিবীতে থাকবে, যদি আমাদের চোখে দেখা পীর-মাশায়েখগণ 
সাদেকীন না হয়ে থাকেন, তাহলে সাদেকীন কারা? 


এর উত্তর হল, সাদেকীনের ব্যাখ্যায় তাফসীরের কিতাবে যেসব ব্যক্তিবর্গের 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং কুরআনে সাদেকীন হওয়ার জন্য যেসব সিফাত 
উল্লেখ করা হয়েছে সেসব সিফাত বা গুণাগুণ যাদের ভিতর পাওয়া যাবে 
তারাই সাদেকীন। বর্তমান যমানায় এ সব মুত্তাকী, পরহেষগার মুজাহিদ 
উলামাগণ সাদেকীনের অন্তর্ভুক্ত যারা পৃথীবির বিভিন্ন ফন্টে আল্লাহর শত্রুদের 
বিরুদ্ধে নিজ জান-মাল দ্বারা জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। কুফুরী শক্তিকে ধ্বংস 
সম্পদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ সব কিছু ত্যাগ করে মরু ভূমি, বন-জঙ্গল ও পাহাড়- 
পর্বতে ফকীরানা জীবন-যাপন করছেন। শত্রুর উপর একের পর এক আঘাত 
হেনে শক্রুর দম্ভকে চূর্ণবিচর্ণ করে দিচ্ছেন; কুফরের ঝাণ্ডাকে পদদলিত 
করছেন। উম্মাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। যেদিক থেকেই 
মজলুমানের আহ! ধ্বনি ভেসে আসছে সেদিকেই তিনি ছুটে যাচ্ছেন, তাঁরাই 
হল প্রকৃত সাদেকীন। তাঁদের সংসর্গ অবলম্বনের আদেশই আল্লাহ তাআলা 


দিয়েছেন। তাদের সুহবতে থাকলেই অতিঅনল্প সময়ে তাকওয়া, ইখলাসসহ 
আত্মশুদ্ধির অন্যান্য বিষয়গুলো খুব সহজে হাসিল হবে ইনশাআল্লাহ । তাই 
আসুন আর অপেক্ষা কীসের! তাঁদেরকে খুঁজে বেড়াই তাঁদের সুহবতে থাকার 
জন্য মনে প্রাণে প্রস্তুত হই । 


৩. শিরকের তৃতীয় প্রকার হল, শিরকুল মুহাব্বাহ: অর্থাৎ মুহাব্বতের মধ্যে 
শিরক করা৷ ইরশাদ হচ্ছে, 

HES Ll aT adil dl CAE 5 LTS ohh 053 Cr SSE Ck lil Cas 
‘আর কোনো কোনো লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহকে রেখে অন্যান্যকে 
আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ 
করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে । কিন্তু যারা ঈমানদার তারা 
আল্লাহকে প্রচণ্ড ভালবাসে । ”’ (আলবাকারা:১৬৫) 


মুহাববত চার ধরনের: 


ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন, মুহাব্বত চার ধরনের প্রত্যেক প্রকারের 
পার্থক্য জানা উচিত । অন্যথায় গোমরাহীর আশংকা রয়েছে। 


ক. আল্লাহকে মুহাব্বত করা । (শুধু আল্লাহকে মুহাব্বত মুক্তির জন্য যথেষ্ট 
নয়। কারণ, মুশরিকীন এবং ইয়াহুদী-নাসারাগণও আল্লাহকে মুহাব্বত করে, 
কিন্তু তাদের এই মুহাব্বত তাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না ।) 


খ. আল্লাহ তাআলা যা কিছু ভালবাসেন তা ভালবাসা, তিনি যা কিছু পছন্দ 
করেন তা পছন্দ করা। এই প্রকারের মুহাব্বতই মানুষকে ইসলামে দাখেল 
করে। আর এই মুহাব্বতের অনুপস্থিতি মানুষকে কাফেরে পরিণত করে। 


গ. আল্লাহর জন্য ভালবাসা । দ্বিতীয় প্রকারের ভালবাসা/ মুহাব্বত তৈরি হলে 
তৃতীয় প্রকার এমনিতেই তৈরি হয়ে যায়। এই প্রকারের মুহাব্বত দ্বিতীয় 
প্রকারের মুহাব্বতের আবশ্যকীয় অংশ । 


ঘ. আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ভালবাসা । আল্লাহকে যেমন ভালবাসা হয় 
অন্য কাউকে ঠিক তেমন বা তার চেয়ে বেশি ভালবাসা । এটাই হল শিরকী 
মুহাব্বত। যেকেউ আল্লাহর সাথে অন্যকাউকে বা অন্য কিছুকে ভালবাসবে সে 
মুশরিক হয়ে যাবে। কারণ, তখনকার মুশরিকরা আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে 
তাদেরকে আল্লাহর মতই ভালবাসত । আল্লাহ তাআলা এই ভালবাসার কারণে 
তাদেরকে মুশরিক বলেছেন। 


8. শিরকে আকবারের ৪র্থ প্রকার হল নিয়তের মধ্যে শিরক করা: 


অর্থাৎ কোনো আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করা ব্যতীত অন্যকারো সন্তুষ্টি 
আশা করা; শুধু অন্যকারো সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমলটা করা । এই প্রকারের 
শিরক কারো থেকে পাওয়া গেলে তার ঈমান-আমল গ্রহণ করা হবে না। 
ইরশাদ হচ্ছে, 
J lll ob) Aas G55 GAS GENS dail Si LEY LT GG 
Ye 4458 05 LULA ale Ole BAK HES AY oll dl Oa 
CAEN EA GE YN BG ALE cid se LS 
‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে 
নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না, সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ 
লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস 
রাখে না। অতএব, এ ব্যাক্তির দৃষ্টান্ত একটি পাথরের মত যার উপর কিছু 
পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে 
সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা এঁ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা 
উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না৷’ (আল 
বাকারা:২৬৪) 


তাছাড়া আল্লাহ তাআলা কুরআনের বন্ু আয়াতে, একটিনষ্ঠভাবে শুধু তারই 
বন্দেগী করতে বলেছেন। আর সহীহ হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, শুরাকাদের মধ্যে 
আমি শিরক থেকে সবচেয়ে বেশি অমুখাপেক্ষী, যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল 
করল যার মধ্যে সে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করল, তাহলে আমি 
তাকে এবং তার শিরককে পরিত্যাগ করব ৷’ (সহীহ মুসলিম হাদীস নং- 
২৯৮৫, আকীদাতুত তায়েফাতুল মানসূরাহ পৃ.৮) 


বি.দ্র. নিয়তের মধ্যে শিরকের অনেক স্তর ও প্রকার আছে। এর মধ্যে কিছু 
প্রকার আছে শুধু শিরকে আসগার তথা রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ । যেমন: আমল 
শুরু করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু শুরু করার পর লোক 
দেখানো ভাব চলে আসল, তাহলে এটা হবে রিয়া । আর কিছু প্রকার আছে যা 
বৈধ । যেমন: কেউ রোযা রাখল সাওয়াব অর্জন এবং সুস্থতা ধরে রাখার জন্য । 
আর যে প্রকারটি শিরকে আকবার তথা যার কারণে মুমিন ব্যক্তি মুশরিকে 
পরিণত হয় তাহল, কোনো একটি আমল শুরু করার পূর্ব থেকেই আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা এবং উক্ত আমল দ্বারা বিন্দু 
মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা না করা । 


ঈমান ও ঈমান ভঙ্গের কারণ 
ঈমানের সংজ্ঞাঃ 


ঈমানের সংজ্ঞায় জুমহুর সালাফগণ ও ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মধ্যে দ্বিমত 
বিদ্যমান । ইমাম আব্দুল আয আল-হানাফী (রহ.) বলেন : 
Call al Hass Al) 3 BE 5 FINN 5 a3 5 ALE Ms 23 
Gs al dl: lial) ca dicla2s Alb aly Al a>) all al 
e283 a Gl 2 AS EAI USONL Jae 5 lle Js LL 
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(EH SE CA) 4c Al oS Ale S55 dl 
হমাম মালেক, শাফিঈ, আও্যাঈ, ইসহাক বিন রাহবিয়া (রহ.) এবং সকল 
মুহাদ্দিস, মদিনাবাসিগণ , জাহিরীগণ ও অনেক তর্কশাস্ত্রবিদের মত হল, ‘ঈমান 
হল অন্তরে সত্যায়ন, মুখে স্বীকারোক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমলের নাম!” 
তবে আমাদের মাযহাবের অনুসারীদের মধ্য থেকে অনেকে ইমাম ত্বহাবী 
(রহ.) এর মত গ্রহণ করেছেন যে, ঈমান হল, আন্তরিক সত্যায়ন ও মৌখিক 
স্বীকারোক্তি” আর কারো কারো মত হল, ‘মৌখিক স্বীকারোক্তি একটি 
অতিরিক্ত রুকন; মৌলিক নয়।’ এই মতটি গ্রহণ করেছেন, আবূ মানসুর আল- 
মাতূরিদী (রহ.)। তিনি এটি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণনা 
করেছেন !' 


ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর উপরোক্ত মতের উপর ভিত্তি করে অনেককে 
বলতে শুনা যায়, ‘কেউ যদি শুধু অন্তরে আল্লাহকে এক বলে জানে ও মুহাম্মাদ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাঁর প্রেরিত রাসুল মনে করে, তাহলেই সে 
ঈমানদার বলে গণ্য হবে। যদিও সারা জীবন মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি না 
দেয়, কোন আমল না করে, তথাপি একদিন না এক দিন জান্নাতে প্রবেশ 
করবে !’ যারা এই মত ব্যক্ত করে থাকে তারা মূলত অজ্ঞ । ইমাম আবূ হানীফা 
(রহ.) এর উক্তি উপলব্ধি করার মত জ্ঞান তারা রাখে না। তার কথার মর্মার্থ 
কখনই এমনটি নয়। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মত হল, মৌখিক 
স্বীকারোক্তি ও আমল ঈমানের অংশ নয় তবে ঈমানের জন্য আবশ্যক । অর্থাৎ 
ঈমান বলা হয় এঁ বিশ্বাসকে যা সামর্থ্য থাকার শর্তে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও 
আমলকে আবশ্যক করে। (“সামর্থ্য থাকার শর্তে’ বলা হয়েছে, কারণ যার 
মৌখিক স্বীকারোক্তীর সামর্থ্য নেই যেমন বোবা, তার জন্য মৌখিক স্বীকারোক্তী 
শর্ত নয়।) যদি কেউ অন্তর দ্বারা জানে আল্লাহ এক এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসূল, কিন্তু এই জ্ঞান তাঁকে আল্লাহর 
সামনে মৌখিকভাবে ও কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মসমর্পণে বাধ্য না করে, 
তাহলে এটিকে ঈমান বলা হয় না, কেননা ঈমান বলা হয় গভীর ও সুদৃঢ় 


বিশ্বাসকে ৷ শুধুমাত্র কোন বিষয় জানা থাকাকে নয়। আর কারো যদি আল্লাহর 
প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাহলে সে তাঁকে মানতে বাধ্য । ফলে তখন 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তার বিশ্বাসের বহি:প্রকাশ ঘটবেই । 


মুলত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও আহলুস সুন্নাহর অন্যান্য ইমামদের মাঝে 
ঈমানের সংজ্ঞায় যে পার্থক্য, সেটি সুক্ষ্ম শাব্দিক একটি পার্থক্য যা অনেকেই 
বুঝতে সক্ষম হয় না। উপরোক্ত পার্থক্য বুঝার জন্য একটি দৃষ্টান্ত হল, কোন 
এক ব্যক্তি মূর্তির সামনে স্বেচ্ছায় সিজদাহ করল । ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 
সহ অন্যান্য সকল ইমামগণ বলবেন, সে কাফের হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে 
আহলুস-সুন্নাহর মাঝে কোন দ্বিমত বিদ্যমান নেই । এখন যদি অন্যান্য 
ইমামগণকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে কেন কাফের হল? তারা বলবেন, সে এমন 
একটি কাজ করেছে যা ঈমানের বিপরীত, তাই সে কাফের হয়ে গেছে। আর 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, লোকটি কাফের হয়ে 
গেছে কেননা তার অন্তরে ঈমান নেই । যদি ঈমান থাকত সে কখনই মূর্তিকে 
সিজদাহ করত না । মূর্তির সামনে সিজদাই প্রমাণ করে তাঁর অন্তর ঈমান 
শুন্য । (শরহুআকীদাতিত ততহাবিয়্যাহ, ইমাম আব্দুল আয আল-হানাফী) 


এই বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিৎ । কেননা ঈমানের অর্থ যদি হয় 
শুধু অন্তর দ্বারা জানা, তাহলে আবূ তালিব মুমিন হবে না কেন ? রাসুলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাস্তবেই আল্লাহর রাসূল এটি সে 
ভালোভাবেই জানত এবং বুঝত, কিন্তু প্রবৃত্তি ও বংশীয় অহমিকার কারণে সে 
আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করেনি, তাই সে কাফের বলেই গণ্য হবে। 
দ্বীনের এত উপকার করা স্বত্তেও জাহান্নামী বলে বিবেচিত হবে। একইভাবে, 
এঁ সময় অনেক ইয়াহুদি ছিল যারা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সত্য, তাঁর আনীত বিধানাবলি সত্য এটা ভালোভাবেই জানত তারা নিজ 
নিকটাত্মীয়দেরকে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের 
পরামর্শ দিত, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজেরা তাকে মেনে নেয়নি। আল্লাহ 
তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেছেন :“আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা 
নিজ সন্তানদের ন্যায় তাকে চেনে কিন্তু তাদের একটি দল জানা সত্বেও সত্যকে 
গোপন করে।” তারা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর 
প্রেরিত রাসূল হিসাবে সেভাবে চিনত যেভাবে নিজ সন্তানদেরকে চিনে। তথাপি 
তারা মুমিন হতে পারেনি । বরং তারা কাফের ৷ চির জাহান্নামী । তাই বিষয়টি 
ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিৎ । 


মুসলিম দাবিদার ব্যক্তিকে কি কখনো কাফের আখ্যায়িত করা যাবে? 


ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাওয়া এবং কাউকে তাকফীর বা কাফের আখ্যায়িত করার 
ব্যাপারে দুটি দল বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির আশ্রয় গহণ করেছে। খারেজীগণ 
(যাদেরকে নবীজী সা. জাহান্নামের কুকুর বলে আখ্যায়িত করেছেন) এ ক্ষেত্রে 
চরমপন্থা অবলম্বন করেছে। ফলে তারা কবীরা গুনাহের কারণে মুমিনকে 
কাফের বলে আখ্যায়িত করে। যেমন, কেউ যদি যিনা করে কিংবা মদ পান 
করে তাহলে এই গুনাহের কারণে তারা মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের বলে 
আখ্যায়িত করে। 


আর মুরজিয়াগণ এক্ষেত্রে অত্যন্ত শিথীলপহ্থা গহণ করেছে। ফলে তারা কোনো 
আমলের কারণে কাউকে কাফের বলে না যতক্ষণ না কেউ অন্তর থেকে 
ইসলামকে অস্বীকার করে। তাই তারা কোনো মুসলিম ব্যক্তি মূর্তীকে সিজদা 
করলেও তাকে কাফের বলে না, কোনো মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ কিংবা আল্লাহর 
রাসূল সা.কে গালি দিলে তাকে কাফের বলে না। তারা মনে করে জুহুদে 
কলবী অন্তরনিহিত অস্বীকার’ ব্যতীত কেউ কাফের হয় না। আল্লাহ তাআলা 
সু 


আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কি কাউকে তাকফীর করে? 


আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ তাকফীরের ক্ষেত্রে মধ্য পন্থা অবলম্বন করেছে। 
তারা শুধু গুনাহের কারণে কাউকে তাকফীর করে না, আবার কাফের হওয়ার 
জন্য অন্তরনিহিত অস্বীকার’কেও শর্ত মনে করে না। ফলে তারা যিনা ও চুরীর 
মত কবীরা গুনাহের কারণে কাউকে কাফের বলে না। পক্ষান্তরে কারো কাছ 
থেকে যদি স্পষ্ট কুফুরী কাজ পাওয়া যায় তাহলে তাকে কাফের আখ্যায়িত 
করার জন্য ‘জুহুদে কলবীর’ অপেক্ষাও করে না। অতএব, কেউ যদি মুতীকে 
সিজদা করে, তাহলে সে আল্লাহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-এর ইমামগণের 
মতে কাফের হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি কেউ আল্লাহ কিংবা আল্লাহর রাসূল 
সা. কে গালি দেয় তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে। তাকে কাফের আখ্যায়িত 
করার জন্য তার অন্তরের বিশ্বাসের যাচাইয়ের কোনো প্রয়োজন নেই । অর্থাৎ 
কোনো ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবি করে, সে ইসলামের বিভিন্ন হুকুমও 
তিলাওয়াত করে আবার এই লোকটি গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে, দেশে গণতন্ত্র 
কায়েমের জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করে, শরয়ী আইনকে অপছন্দ করে, 
শরয়ী শাসনকে মধ্যযুগীয় অন্ধকার শাসন কলে বিশ্বাস করে, তাহলে এই 
লোকটি দৈনিক শতবার নিজেকে মুসলিমদাবি করলেও সে মূলত মুসলিম নয়। 


সে আল্লাহর কাছে এবং শরীয়তের আইনে কোনো জায়গায় মুসলিম বলে 
বিবেচিত হবে না । কারণ, তার থেকে কুফুরীর মত সর্ববিধ্বংসী গুনাহ প্রকাশ 
পেয়েছে। আহলুসসুন্নাহ সাধারণ কবীরাগুনাহের কারণে কাউকে কাফের বলে 
না, কিন্তু কুফুরী পর্যায়ের কবীরা গুনাহ কারো থেকে প্রকাশ পেলে তাকে 
কাফের বলতে দ্বিধাও করে না। এটাই হল আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআতের 
আকীদা; এটাই হল মধ্যপন্থা । আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাকফীরের ক্ষেত্রে 
মধ্য পন্থা গহণের তাওফীক দান করুন। (বিস্তারিত দেখুন: আকীদাতুত 
তায়েফাতিল মানসূরাহ পৃ.১২) 


আমরা মুরজিয়া হয়ে যাচ্ছি নাতো? 


প্রিয় পাঠক! উপরের আলোচনা দ্বারা একথা প্রতীয়মাণ হল যে, তাকফীরের 
জন্য জুহুদে কলবীকে শর্ত গণ্য করে পথভ্রষ্ট মুরজিয়া সম্প্রদায়। আর 
আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-এর নিকট তাকফীরের জন্য ‘জুহুদে কলবী’ শর্ত 
নয়। ফলে কাউকে বাহ্যিকভাবে কুফুরী কাজে লিপ্ত দেখলে তাকে কাফের 
বলে আখ্যায়িত করা যাবে। বরং করতে হবে। যেন অন্যান্য মানুষ তার 
অনিষ্টতা থেকে এবং কুফুরী থেকে বাঁচতে পারে। অথচ আমাদের উলামায়ে 
কেরাম এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হতে মুরজিয়াদের অবস্থানে পৌঁছে যাচ্ছেন। 
এমনকি তাদের অনেককে বলতেও শোনা যায়, ‘ওমুকের অন্তরের অবস্থা না 
জেনে কীভাবে কাফের বলা যায়!” 


কিছু কিছু মুফতীদের অবস্থা আরো হাস্যকর। কোনো একজন মুফতী 
সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হল, কেউ যদি আল্লাহর রাসূল সা.কে গালি দেয়, 
আল-কুরআনকে ডাস্টবিনে ফেলে দেয় তাহলে সে কাফের হবে কিনা? তিনি 
উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এটা কুফুরী কাজ, কেউ এমন কাজ করলে সে কাফের 
হয়ে যাবে। এরপর তাকেই জিজ্ঞেস করা হল, গাবতলার বাসিন্দা কামরুলের 
ছেলে ভিমরুল এঁ কুফুরী কাজ করেছে এখন তাকে কাফের বলে আখ্যায়িত 
করা যাবে কিনা? তিনি বললেন, দেখ! যদিও কাজটা কুফুরী কিন্তু একজন 
মুসলমানের ছেলেকে হুট করে কাফের বলে ফেলা যায় না! তাই এ ব্যাপারে 
চুপ থাকাই ভাল । 


কী চমৎকার জবাব! কাফেরকে কাফের বলতে ভয় পাচ্ছে । কাফেরকে কাফের 
না বলা সতর্কতা মনে করছে। শাতেমুর রাসুলের ব্যাপারে সদয় আচরণ 
করছে। আচ্ছা! আল্লাহ তাআলা কি কাফেরদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত 
করেন নি? সুরা আল-কাফেরুন খুলে দেখুন। অনল্লাহর হাবীব কি 


থেকে বিরত ছিলেন? সীরাতের কিতাবগুলো একটু খুলে দেখুন। সালাফুস 
সালেহীন কি কোনো মুসলিম থেকে কুফুরী কাজ প্রকাশ পেলে তাকে কাফের 
বলে ফতওয়া দেননি? পরবর্তী উলামাগণও কি এমনটি করেন নি? মনসুর 
হাল্লাজকে তো তখনকার মুফতীতের ফতওয়ার ভিত্তিতেই মুরতাদ হিসাবে 
হত্যা করা হয়েছিল। তাহলে এত ভয় কেন? তাকফীরের ক্ষেত্রে সত্য 
উচ্চরণের এই ভয়টাই আমাদেরকে মুরজিয়া বানিয়ে দিচ্ছে। আমরা নব্য 
মুরজিয়া; মুরজিয়াদের নতুন ভার্সন । কোনো কাফেরকেও আমরা এখন কাফের 
বলতে ভয় পাই, পাছে যদি তার কলবে গোপন ঈমান থাকে! ! 


ভাল করে জেনে রাখুন, কারো কাছ থেকে ‘কুফরে বাওয়াহ’ প্রকাশ্য কুফর 
প্রকাশ পেলে তাকে তাকফীর করার জন্য অন্তরের অবস্থা জানা আহলুসসুন্নাহ 
ওয়াল জামাআহ এর মতে শর্ত নয়। এ শর্ত পথভ্রষ্ট মুরজিয়াদের। তাই আমরা 
থেকে বিরত থাকি। আর তাকফীর, নাওয়াকেযে ঈমান (ঈমান ভঙ্গের 
কারণ), তাওহীদ, তাগুত এজাতীয় অতীবগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উম্মাহকে সঠিক 
দিকনির্দেশনা দান করি । 


উঠাতে হবে, সিজদায় কীভাবে যেতে হবে এজাতীয় গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে 
ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করি, কিন্তু তাওহীদ কাকে বলে? ঈমানের জন্য কী কী 
শর্ত? তাগুত বর্জন ছাড়া ঈমান সহীহ হবে কিনা? কী কী কারণে ঈমান ভেঙ্গে 
যায়? কোন কোন কারণে ইসলামের দাবীদার ব্যক্তিও মুরতাদে পরিণত হয়? এ 
জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার মত সময় আমাদের হয় না। অথচ 
সহীহ ঈমান ছাড়া, সহীহ তাওহীদ লালন করা ব্যতীত এবং তাগুত বর্জন 
ব্যতীত কেউ আখেরাতে মুক্তি পাবে না। বরং চিরকাল জাহান্নামের আগুনে 
জ্বলতে হবে। 

তাই আসুন! ঈমান, ইসলাম, তাওহীদ, তাগুত, নাওয়াকেযে ইসলাম ইত্যাদি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করি, উম্মাহকে বাঁচাই, নিজেও 
বাঁচি, নিজের মুক্তির একটা পথ তৈরি করি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরুর দিকেই 
ছাত্রদেরকে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে শিক্ষা দেই। তাদের ঈমান 
কহা তকে জক 

| 


৯৯টি কুফর আর একটি নেক আমল 


বর্তমান সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে। কেউ যদি ৯৯ টি কুফরী কাজ 
করে আর একটি এমন কাজ করে যা প্রমাণ বহন করে যে সে মুসলিম, তাহলে 
তাকে কাফের বলা যাবে না। এর দ্বারা তারা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে, যারা নামায 
প্রার্থনা করে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আ‘লিমুল গায়েব 
(সকল অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী) বলে দাবি করে, তাদেরকে কাফের বলা 
যাবে না। 

এ মতটি কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক, সাহাবায়ে-কেরাম, তাবেয়ীন এবং 
তাবয়েতাবেয়ীনের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত । কেননা নবীজী সা. এর ইন্তিকালের 
এঁ সমস্ত ব্যাক্তিদেরকে মুরতাদ ফতওয়া দিয়ে ছিলেন, যারা ইসলামের সকল 
বিধান পালন করত কিন্তু শুধুমাত্র যাকাতের বিধান পালনে অস্বীকৃতি 
জানিয়েছিল। তাদের কাছ থেকে ৯৯টি ভাল কাজ পাওয়া গিয়েছিল আর মাত্র 
একটি কুফুরী কাজ পাওয়া গিয়েছিল। তাসত্ব্বেও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
তাদেরকে শুধু কাফের-মুরতাদ আখ্যায়িত করেই ক্ষান্ত হননি 


বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এই হল, 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মানহাজ । 


অনেকে বলে থাকেন, উপরোক্ত মতটি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর । অথচ 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এ ব্যক্তিদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছেন যারা 
আল্লাহর সকল বিধান মানত, নামায পড়ত, রোযা রাখত, হজ্জ করত, যাকাত 
দিত, কিন্তু শুধুমাত্ৰ বলত ‘কুরআন মাখলুক’ ৷ ইবনু আবী হাতেম বর্ণনা করেন: 
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ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেছেন, আমি ইমাম আবু হানীফার সাথে ৬ মাস 
বাহাস (পর্যালোচনা) করেছি, অতঃপর আমরা এ বিষয়ে একমত পোষণ 
করেছি যে, যে ব্যক্তি বলবে ‘কুরআন মাখলুক’ সে কাফের ৷ (ইমাম বায়হাকী 
(রহ.) সহীহ সনদে এই আছারটি উল্লেখ করেছেন ।) 
আহমদ বিন কাসেম বিন আতিয়্যাহ্‌ বলেন : 
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ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেছেন, আল্লাহর শপথ আমি এঁ ব্যক্তির পিছনে 
নামায পড়ি না যে বলে কুরআন মাখলুক । (কেউ পড়লে) তাঁকে পুনরায় পড়ার 
আদেশ দিয়ে ফতওয়া প্রদান করি’ (শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ 
ওয়াল জামাআহ , লালকায়ী) 


সুতরাং উপরোক্ত মতটি যেভাবে বর্ণনা করা হয় তা আবু হানীফা (রহ.) এর 
মত হতে পারে না। আর যদি ধরেও নেই যে, এটি ইমাম আবু হানীফা রহ. 
এরই উক্তি, তাহলে যে অর্থে এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সে অর্থে এটি 
সঠিক নয়। 


এর সঠিক অর্থ হবে, কেউ যদি এমন একশটি কাজ করে, যার ৯৯টি কাজই 
অদ্পষ্টভাবে কুফরের উপর প্রমাণ বহন করে, কিন্তু একটি কাজ তাকে 
স্পষ্টর্ূপে মুমিন হিসাবে সাব্যস্ত করে, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না। 
কেননা ইসলাম হল ইয়াকবীনী বিষয় যা সংশয় দ্বারা দূরীভূত হয় না। আর 
কারো কাছ থেকে যদি মাত্র একটি ‘কুফরে বাওয়াহ’ বা স্পষ্ট কুফুরী কাজ 
পাওয়া যায়, আবার তার থেকে স্পষ্ট কিছু নেক আমলও পাওয়া যায়, তখন 
স্পষ্ট কুফুরীকে স্পষ্ট নেক আমলের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। ফলে তাকে 
স্পষ্ট কুফুরীর কারণে কাফের বলে আখ্যায়িত করা হবে। এক্ষেত্রে তার নেক 
আমল (যেমন, নামায, রোযা) তার তাকফীরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। 
ভালর সাথে খারাপ মিশ্রিত হলে, পবিত্র বস্তুর সাথে সামান্য অপবিত্র বস্তু 
মিশ্রিত হলে যেমন ফলাফল খারাপ ও নাপাকের পক্ষে যায়, তেমনি নেক 
আমলের সাথে স্পষ্ট কুফরী মিণ্রিত হলে, ফলাফল কুফরীর দিকেই ধাবিত 
হবে। দশ কেজি দুধের ভিতর এক ফোটা পেশাব পতিত হলে যেমন সম্পূর্ণ 
দুধ নাপাক বলে গণ্য হয়, তেমনি হাজারো নেক আমলের সাথে একটি মাত্র 
স্পষ্ট কুফরী কাজ করে বসলে, নেক আমলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, ঈমান ধ্বংস 
হয়ে যাবে। লোকটি মুরতাদে পরিণত হবে । (এবিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে 
দেখুন, ইকফারুল মুলহিদীন, আল্লামা আনওয়ারশাহ কাশ্বীরী রহ. । ‘ওরা 
কাফের কেন’ শিরোনামে কিতাবটির বঙ্গানুবাদও পাওয়া যায় ।) 


ঈমান ভঙ্গের কিছু মৌলিক কারণ 


যেহেতু ঈমান ভঙ্গের বিষয়ে আলোচনা চলছে, তাই ঈমান ভঙ্গের আরো 
কয়েকটি কারণ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হল: 


>. 


২. 


D 


আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করা । যেমন: আল্লাহ ব্যতীত 
কাউকে সেজদা করা, মাজারে গিয়ে মাজারওয়ালার কাছে কিছু চাওয়া । 
আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে মাধ্যম স্থির করা। যেমন: নিজে সরাসরি 
কোনো কিছু আল্লাহর দরবারে না চেয়ে পীরের মাধ্যম ধরে চাওয়া । একথা 
মনে করা যে, নিজে চাইলে পাওয়া যাবে না, পীর চেয়ে দিলে পাওয়া 
যাবে। 


ব্যাপারে সন্দেহ করা বা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করা। যেমন, এমন 
আকীদা পোষণ করা যে, বর্তমানে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম পালন করেও 
জান্নাতে যাওয়া যাবে। 


. রাসূল সা. এর আনীত সংবিধানের চেয়ে অন্য কোনো সংবিধানকে পূর্ণাঙ্গ 


মনে করা কিংবা অন্য কোনো সংবিধানকে ইসলামের সংবিধান থেকে 
উত্তম মনে করা । যেমন: বর্তমান যুগে ইসলামের বিধানকে অচল মনে 
করা । ইসলামের বিধানকে বর্বর বলে আখ্যায়িত করা, আর মানব রচিত 
সংবিধানকে উত্তম ও যুগোপযোগী মনে করা । 


. ইসলামের কোনো বিধানকে আন্তরিকভাবে অপছন্দ করা যদিও 


বাহ্যিকভাবে ইসলামের উপর আমল করা হোক না কেন। যেমন, পর্দার 
হুকুমকে অপছন্দ করা কিংবা উপযুক্ত ব্যক্তির একাধিক বিবাহকে অপছন্দ 
করা । এমনিভাবে জিহাদকে অপছন্দ করা । জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ 
করা । 


. দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে উপহাস করা। যেমন: দাড়ি, টুপি বা 


মেসওয়াক নিয়ে হাসি-ঠাট্রা বিদুপ করা । 


. যাদু করা বা কুফুরী কালাম করা । 
. ইসলামের বিপক্ষে বা মুজাহিদদের বিপক্ষে কাফেরদেরকে সাহায্য করা । 


অতএব, যে বা যারা মুজাহিদদের বিপক্ষে কাফেরদেরকে সাহায্য করবে 
তারা কাফের হয়ে যাবে। 


. কাউকে শরীয়তের উর্ধ্বে মনে করা। যেমন, মারেফতের ধুয়া তুলে 


নিজেকে ইসলামের হুকুম আহকামের উর্ধ্বে মনে করা। বাতেনীভাবে 
নামায-রোযা আদায়ের কথা বলা । 


১০. দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা, দ্বীনের জরুরী বিষয়গুলো শিখতে না চাওয়া, 
দ্বীনের আলোচনা থেকে দুরে সরে যাওয়া ৷ দ্বীনের হুকুম-আহকামকে 
বোঝা মনে করা । মৌলিকভাবে দ্বীনকে অপছন্দ করা । 
উপরে উল্লেখিত প্রত্যেকটি কারণ এমন, যার একটি যদি কারো মধ্যে 
পাওয়া যায়, তাহলে তার ঈমান ভেঙ্গে যাবে; সে কাফের-মুরতাদ হয়ে 
যাবে। এ অবস্থায় তার কোনো ইবাদত কবুল হবে না। এ হালতে মৃত্যু 
হলে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। 

অজ্ঞতার কারণে যদি কারো থেকে এ জাতীয় কোনো অন্যায় হয়ে গিয়ে থাকে, 

তাহলে দ্রুত তাওবা করে নতুন করে কালিমা পড়ে ঈমান আনতে হবে। 

হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন । 

(প্রমাণপঞ্জী: আকীদাতুত তহাবী, শরহে আকাইদ ,আকীদাতুল ওয়াসেতিয়্যাহ, 

কিতাবুত তাওহীদ , কেফায়াতুল মুস্তাধখীদ শরহু কিতাবিত তাওহীদ) 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আকীদা: 


১. আহলুসসুন্নাহওয়াল জামাআহ ন্যায় পরায়ন মুসলিম শাসকের আনুগত্যকে 
জরুরী মনে করে। মুসলিম শাসক যদি ফাসেকও হয় তথাপি তার 
ইমামতিতে নামায এবং তার নেতৃত্বে জিহাদকে জরুরী মনে করে। 


মুসলিম দেশসমূহের শাসকদের হুকুম 

৩. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কাফের ব্যক্তিকে মুসলিমদের শাসক 
নিযুক্ত করা বৈধ মনে করে না। কোনো মুসলিমকে শাসক নিযুক্ত করার 
পর যদি সে কাফের হয়ে যায়, তাহলে জিহাদের মাধ্যমে তাকে উত্খাত 
শাসক নিযুক্ত করা ওয়াজিব মনে করে। তাৎক্ষণিকভাবে কাফের শাসকের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করা সম্ভব না হলে, জিহাদের প্রস্তুতিকে জরুরী জ্ঞান 
করে। 


আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা 


8. আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামাআহ- এর এমন একটি আকীদা যা আজ মুসলিমরা ভুলে যেতে 
বসেছে । মুসলিমের বন্ধুত্বের ভিত্তি হল, ঈমান। যে বে-ঈমান, কাফের 
এবং আল্লাহকে অস্বীকারকারী তার সাথে মুসলিমের কোনোরূপ বন্ধুত্ব হতে 


পারে না। বরং কাফেরদের প্রতি প্রকৃত মুসলিমের চরম ঘৃণা-বিদ্বেষ ও 
শত্ৰুতা থাকা আবশ্যক । আল্লাহ তাআলা কুরআনের একাধিক আয়াতে এ 
মর্মে আদেশ জারি করেছেন, যেন কোনো মুসলিম ব্যক্তি মুসলিম ব্যাতীত 
অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন 
যে, যদি কেউ মুসলিম ব্যাতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহলে 
সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে । কেউ যদি কাফেরদের সাথে চুক্তি বা 
বন্ধুত্বের কারণে কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করে; 
মুসলিমকে গ্রেফতার করতে কিংবা হত্যা করতে কাফেরদেরকে সাহায্য 
করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। 
এখন আসুন আমরা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে একটু যাচাই করে দেখি যে, 
বর্তমান বিশ্বে মুসলিম যেসব শাসকগণ শাসনকাৰ্য পরিচালনা 
উম্মাহকে শাসনের হক হারিয়ে ফেলেছেন। আমাদের তাহকীক মতে বর্তমান 
বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের শাসকগণ নিম্ন বর্ণিত কারণে কাফের-মুরতাদে 
পরিণত হয়েছে, যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে এবং 
ইসলামের অনেক বিবিবিধানও পালন করে তবুও তারা কাফের ও মুরতাদ । 


নিশ্নরূপ: 

> ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার স্রোগান তোলা, 
এবং ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গহণের কারণে তারা কাফের । 

> কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করার কারণে তারা কাফের । 

> কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধর্মীদের তৈরিকৃত আইনের 
অনুসরণ করার কারণে তারা কাফের । 

> গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সংবিধানের 
মুল ভিত্তি করার কারণে তারা কাফের । 

> কুরআন-সুন্নাহর আইন ছেড়ে পাশ্চত্য বিধর্মীদের তৈরিকৃত নীতিমালা 
দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করার কারণে তারা কাফের । 

> আল্লাহ তাআলা যেসব বস্তুকে হারাম করেছেন (যেমন ,সূদ, যিনা, 
মদপান) রাষ্ট্রীয়ভাবে তার অনুমোদন দেওয়া, রাষ্ট্রীয়ভাবে সেসবের 
পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং প্রচার-প্রসার করার কারণে তারা কাফের । 

> আল্লাহ তাআলা যেসব বস্তুকে হালাল করেছেন, (যেমন বাল্য বিবাহ, 
জিহাদ) সেসব বস্তুকে নিষিদ্ধ করার কারণে তারা কাফের । 


> সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে 
সহযোগিতা করার কারণে তারা কাফের । 

> মুজাহিদদেরকে ধরে ধরে ভারত, আমেরিকা, ইসরাঈলসহ অন্যান্য 
কাফেরদের হাতে হস্তান্তর করা এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে 
তারা কাফের । 

> পবিত্র জিহাদের হুকুমকে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নামে আখ্যায়িত করার 
কারণে এবং পাঠ্যপুস্তককে জিহাদ মুক্ত করার ঘোষণা দেয়ার কারণে তারা 


কাফের। 
> মুজাহিদীনে ইসলামকে ঘৃণা ভরে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী ট্যাগ দেয়ার কারণে তারা 
কাফের । 


> আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দুশমন থাবা বাবা (রাজীব) এবং তার অন্যান 
দোষী সাব্যস্ত করত ফাঁসি ও অন্যান্য দণ্ডে দণ্ডিত করার অপরাধে তারা 
কাফের । 

> হেফাজতের ১৩ দফাকে নাকোচ করা, ১৩ দফাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান 
করা এবং ১৩ দফার দাবীদার মুসলিমদের উপর রাতের আধাঁরে অকথ্য 
নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করার অপরাধে তারা কাফের । 

> হিন্দুদের পূজায় অংশগ্রহণ করা এবং পূজা উপলক্ষে তাদেরকে শুভেচ্ছা 
জ্ঞাপন করার কারণে তারা কাফের । 

> সর্বোপরি জিহাদকে অপছন্দ করা, জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা, যারা 
নির্যাতন ও হত্যা করার কারণে তারা কাফের । 

> মুসলিমদেরকে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন-কানুন মানতে বাধ্য করার 
অপরাধে তারা কাফের । 

> জাতিসংঘ নামক কুফুরী সংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের উদ্দেশ্যের সাথে 
একমত পোষণ করা এবং তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথ মসৃণ করে দেয়া ও 
বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করার কারণে তারা কাফের । 

> উপরে আমরা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শাসকগণ কী কী কারণে কাফের 
শুধু তার কারণগুলো উল্লেখ করলাম । নিম্নে এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও 
ইজমা কিয়াস থেকে দলীল পেশ করছি। 


কুরআন থেকে দলীল 
দলীল নং- ১ 


ua EU Res Ll SAG Sl [5338 Ys oes 
Call 658 SHY Bl Cl Aes LL ASL ES Cn 


হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা 
একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, 
নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত 
দেন না । [সুরা মায়েদা: ৫১] 


ইমাম তবারী (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 
PEE Onl Cx Gl ees SB nia all 02 2 SILA Sel AS Cx 
Al ake Alsi ANS ARYAL, eh, 


যে ব্যক্তি মুসলিমদের ব্যতিরেকে ইয়াহুদী-খিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে 


নিশ্চয়ই সে তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে। অর্থাৎ তাদের দ্বীন ও মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত 
হবে। কারণ, কেউ কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না 


যতক্ষণ পর্যন্ত না সে উক্ত ব্যক্তির দ্বীন ও অবস্থার উপর সন্তুষ্ট হয়। যখন সে 
তার উপর এবং তার দ্বীনের উপর সন্তুষ্ট হবে তখন তার বিপরীত সবকিছুর 
ব্যাপারে বিরোধিতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। সুতরাং দুজনের হুকুম একই 
হবে । [তাফসীরুত তবারী , খণ্ড:১, পৃষ্টা:২৭৭] 


আল্লামা শাওকানী (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 
5 Allie ss FED CA Ll: sl { Ae 0 As GE 45 } 
ona dll 3 MA Ais ll inal 08 LAS es 
AL Ls { oll Al iY AG}: Ass. le sl), 
CA os Alda ode Cs A ASM dees oll: lls A 
AS Als AS A nla ab 
“আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে 
তাদেরই একজন ৷” অর্থাৎ সে তাদের মধ্য থেকে এবং তাদেরই দলভুক্ত হবে। 


এটি একটি কঠিন হুশিয়ারী কেননা এটা এমন গুনাহ যা কুফরকে আবশ্যক 
করে এবং একটি চূড়ান্ত সীমারেখা যার পর আর কোন সীমা বাকী থাকে না। 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।” আয়াতের এই 
অংশটি পূর্বের অংশের কারণ বর্ণনা করছে। অর্থাৎ তাদের কুফরের মাঝে 
পতিত হওয়ার কারণ হল, যে নিজের প্রতি জুলম করে আল্লাহ তাআলা তাকে 
এমন বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন না যা কুফরকে অবধারিত করে (অর্থাৎ তাকে 
কুফরী থেকে বেঁচে থাকার শক্তি প্রদান করেন না)। যেমন এঁ ব্যক্তি, যে 
কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। [তাফসীরু ফাতহিল কাদীর, খণ্ড:২ 


পৃষ্টা:৭৩] 
Uf As Ox (Fe LE) lial fle Aims 5 (FS lS 5) 
GH USS Sal Cr plall Sl ALB) ein A ESS SS 
EY pall chs 3 dali on ll BL ell SS All ANS 
“আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে”- অর্থাৎ 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে “নিশ্চয়ই সে তাদেরই 
একজন”- আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন তাদের যেই হুকুম 
তারও এ একই হুকুম । এই আয়াতটি মুসলিমের জন্য মুরতাদের মিরাছ তথা 
উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যে ব্যক্তি ইয়াহুদী-খিষ্টানদেরকে 
ভালোবেসে ছিল, সে হল ইবনে উবাই, তবে বন্ধুত্ব ছিন্নের ক্ষেত্রে এই হুকুমটি 
কিয়ামত পৰ্যন্ত অবধারিত হয়ে গেছে। [তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড:৬, পৃষ্টা: ২১৭] 


আর লেঁঃঘ৷ বা পরষ্পর বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের সর্বোচ্চ মাধ্যম হল মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে তাদেরকে জান-মাল দিয়ে সাহায্য করা । তথ্য দিয়ে, অস্ত্র যুগিয়ে 
অথবা সম্মান জানিয়ে তাদের পক্ষাবলম্বন করা । যেমনটি শায়েখ উসামা বিন 
লাদেন (রহ.) বলেন: 
43 sll alae alc) Cag "AS 3 SH Ase GAN alll dal db 
-UllG; Jl 5 J AG sll 
উলামাগণ বলেন, “যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে কাফের হয়ে 
যাবে।” আর বন্ধুত্বের সর্বোচ্চ মাধ্যম হল অস্ত্র, কথা বা সমর্থন দ্বারা তাদেরকে 
সাহায্য করা । [আল-আরশীফুল জামে'য়, পৃষ্টা:২১] 


এই আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, যারা কাফেরদের সাথে 


El SETA a or Ee EE 
পরিচালনা সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি। 


দলীল নং- ২ 
5559 535 USE dy oo C3 5 Shs Ba So 


তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধি-বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 
আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্ৰেষ্ঠতর বিধান দানকারী?’ (সূরাঃমায়িদাহ , আয়াত:৫০) 


ইমাম তবারী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেনঃ 


lp el ll) 1 ASS Coll Sell oY 2 3h 085 dS U8 
Be ASS] i AAA Sa" Lally ae CSS J LS 
GM Sal i455 Os 45 dl AS aANic AN dal Cx ObNI 
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‘আল্লাহ তাআলা বলছেন: এ সকল ইয়াহুদী যারা আপনার কাছে বিচার দায়ের 
করে, অতঃপর আপনি যখন তাদের মাঝে ন্যায় ফায়সালা করেন, তারা 
আপনার ফায়সালার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়। এরা কি “জাহিল্যিয়্যাতের বিধান” 
কামনা করে ? অর্থাৎ মুশরিক মুর্তিপুজারীদের বিধান কামনা করে। অথচ 
তাদের কাছে রয়েছে আল্লাহর কিতাব। আপনি তাদের মাঝে যে ফায়সালা 
করেছেন তার সত্যতা তাতে বিদ্যমান আছে। আর এটাই হক্ব যার বিপরীত 
সব কিছু নাহক । 


অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফায়সালা পক্ষে-বিপক্ষে 
হবার কারণে ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা তা মানতে অস্বীকার করেছে, 
তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভর্ৎসনা করছেন এবং তাদের উক্ত কর্মকে 
জাহিলিয়্যাত আখ্যায়িত করে বলছেন: ওরে ইয়াহুদ! যারা আল্লাহ তাআলার 
ওয়াহদানিয়্যাতে যারা তার রুবুবিয়্যাতকে স্বীকার করে, তাদের জন্য 
আল্লাহ তাআলার চেয়ে আর কে আছে উত্তম বিধান দানকারী । 


আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা যদি বিশ্বাস করো তোমাদের একজন রব 
আছেন, তোমরা তার তাওহীদে বিশ্বাস করো, মুখে তার স্বীকারোক্তি দাও 
তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিধানের চেয়ে উত্তম বিধান আর কী 
হতে পারে?! [তাফসীরে তবারী , খণ্ড:১০, পৃষ্টা:৩৯৪] 
সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন: 
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‘এই নসের মাধ্যমে জাহিলিয়্যাতের অর্থ নির্দষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং আল্লাহ 
তাআলার বর্ণনা ও তার কুরানের সংজ্ঞা অনুযায়ী জাহিলিয়্যাত বলা হয়, 
মানুষদের জন্য তৈরী মানুষের বিধানকে ৷ কেননা, মানুষ যখন মানুষের তৈরি 
বিধান দ্বারা শাসিত হয়, তখন প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর দাসত্বকে বর্জন করে 
মানুষের দাসত্ব করা হয়। আল্লাহর উলুহিয়্যাতকে প্রত্যখ্যান করা হয় এবং 
হয়। আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে তাদের দাসত্বের সামনে আত্মসমার্পণ করা 
হয়। 


এই আয়াতের আলোকে বুঝে আসে, জাহিলিয়্যাত কোন এক সময়ের নাম 
নয়। জাহিলিয়্যাত হল, এক বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির নাম। যা অতীতে 
ছিল, বর্তমানে আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। যা আসে ইসলামের মোকাবেলায়, 
যার সাথে থাকে ইসলামের বৈপরীত্য । মানুষ যে সময়ে বা যে স্থানেই অবস্থান 
করুক, হয়ত সে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত দ্বারা বিচার ফায়সালা করবে, [তার 


কতেক বিধান থেকে বিরত থাকা ব্যতীত] তা গ্রহণ করবে। পরিপূর্ণ ভাবে তার 
সামনে আত্মসমার্পণ করবে। তাহলেই তারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের মধ্যে 
আছে বলে গণ্য হবে। নয়তো তারা মানব রচিত সংবিধান দ্বারা বিচার 
ফায়সালা করবে (যে কোন অবস্থাতেই করুক না কেন) এবং তা গ্রহণ করে 
নেবে, তাহলে তারা জাহিলিয়্যাতের মাঝে আছে বলে পরিগণিত হবে। 
তাদেরকে তার দ্বীনের মাঝে গণ্য করা হবে যার শরীয়াহ দ্বরা তারা বিচার 
ফায়সালা করছে। কোন অবস্থাতেই তাদেরকে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের 
অনুসারী বলা হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান কামনা করে না, সেই 
জাহিলিয়্যাতের বিধান কামনা করে। যে আল্লাহর শরীয়াহকে প্রত্যাখ্যান করে 
সেই জাহিলিয়্যাতের শরিয়াহ্‌কে গ্রহণ করে ও তাতে জীবন যাপন করে। 
[তাফসীর ফী-যিলালিল কুরআন, খণ্ড:২, পৃষ্টা:৩৮৪] 


এমন কি তিনি আরো বলেন: 
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হয়ত ইসলাম নয়ত জাহিলিয়্যাত। হয়ত ঈমান নয়ত কুফর । হয়ত আল্লাহর 
হুকুম নয়ত জাহিলিয়্যাতের বিধান। আর যারা আল্লাহর বিধার দ্বারা বিচার 
ফায়সালা করে না তারা কাফের, জালিম, ফাসেক। যে সমস্ত বিচার প্রর্থীরা 
আল্লাহর বিধান গ্রহণ করে না তারা মুমিন নয়।’ [তাফসীর ফী-যিলালিল 
কুরআন, খণ্ড:২, পৃষ্টা:৩৮৫] 
আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এ আয়াতের ব্যখ্যায় তাতারদের নিয়ে আলোচনা 
করেন। তাতার জনগোষ্ঠি ইসলাম গস্থহণ করার পর তারা যে রাষ্ট্রীয়ভাবে 
আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করেছিল সে কথা উল্লেখ করে বলেন : 
Erm AS 0 be Ay Sod 25 1 US ISS... 
ally slay Snell 2 cL ME or lel SASS 
ol 525 065 3 Cx BAS ASSN Ca ORS Lats ne 5 LDL 
Um) ss dl ALS Sal Se dt aia lo i ALL DLS 
22 cS ALE ns AS ped AS Jad Cd - als Ale dl lo - dil 
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a চেঙ্গিস খান “ইয়াসিক” নামক সংবিধান প্রণয়ন করেছে। ইয়াসিক হল 


সংবিধান । তাতে এমন অনেক বিধানও আছে, যা সে শুধুমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গি 
ও চিন্তা থেকেই গ্রহণ করেছে। আর সেটাই তার সম্প্রদায়ের নিকট পরিণত 
হয়েছে অনুসরণীয় একটি সংবিধানরূপে । ইয়াসিককে তারা আল্লাহর কিতাব ও 
রাসূলের (সা) সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে 
কাফের হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না সে 
আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের (সা) সুন্নাহর দিকে ফিরে আসে । এবং কম হোক 
বেশী হোক কোন অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা 
ফয়সালা না করে। [তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড:৩, পৃষ্টা: ১৩১] 


নির্দেশনা: 

আমরা উক্ত আয়াত সম্পর্কে মুফাসসিরগণের অভিমত দেখতে পেলাম । তাদের 
ব্যাখ্যা জানতে পরলাম। আমরা আমাদের সমাজে পরিচালিত শাসনব্যবস্থার 
দিকে দৃষ্টিপাত করি, এটা কি নব্য জালিয়্যাত নয়?! পাঠকগণকে অনুরোধ 
করবো তারা যেন ইতিহাস থেকে তাতারীদের সংবিধান সম্পর্কে জেনে নেয়। 
নিশ্চিত তারা বুঝতে পারবে আমাদের সমাজে প্রচলিত সংবিধান সেই 
ইয়াসিকের চেয়েও জঘণ্য, নিকৃষ্ট । কেননা ইয়াসীকের মাঝেতো 
অপরাধণগুলোকে অপরাধ বলে স্বীকার করা হয়েছে ও তার শাস্তি বিধান করা 
হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত মানব রচিত সংবিধানগুলোতো অনেক 
অপরাধকে অপরাধ বলেই স্বীকার করা হয়নি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রেতো 
অপরাধকে ভাল কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইয়াসিকের ব্যাপারে যদি 
তৎকালীন যুগশ্রেষ্ট আলেমগণের অভিমত এমনটি হয়। তাহলে বর্তমান 
সংবিধানের ব্যাপারে তাদের অভিমত কী হতে পারে?! আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে হেফাজত করুন। 


দলীল নং-৩ 


মুরতাদ ও মুরতাদদের প্রধান গুরু ইবলিসের ইরতেদাদের প্রসঙ্গ আমরা সবাই 
জানি। ইবলিস শুরু থেকে কাফের ছিল না; বরং সে ছিল উচ্চন্তরের একজন 
আবেদ, ঈমানদার । পরে ঈমান পরিপন্থী একটি কাজ করে সে অভিশপ্ত 
মুরতাদে পরিণত হয়েছে। আমরা এখানে অনুসন্ধান করতে চাই, কেন এবং 
কি কাজটি করে সে মুরতাদ হয়েছিল? তার এই কাজটির স্বরূপ ও প্রকৃতি কি 
ছিল? আশা করি এবিষয়টি যথাযথ পরিষ্কার করতে পারলে, আলোচ্য 
মাসআলাটি বুঝা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ । আল্লাহ আমাদের 


BAMA ETT 
করুন এবং দ্বীন ও ইলমের বিষয়ে সকল ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে হেফাজত 
করুন। আমিন। 


ইরতেদাদের প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে 
দু'একটি আয়াত উদ্ধৃত করছি। 
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“(স্মরণ করুন), যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, ‘আমি মাটি দিয়ে 
একজন মানুষ সৃষ্টি করব। অতঃপর আমি যখন তাকে পরিপূর্ণরূপে তৈরি করে 
ফেলব, এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে 
সেজদায় পড়ে যেয়ো’ অতঃপর ফেরেশতারা সকলে একযোগে সেজদা করল 
কেবল ইবলিস ছাড়া; সে অহংকার করল । সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ্‌ 
বললেন, হে ইবলিস! আমি নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি, তাকে সেজদা 
করতে তোকে কিসে বাধা দিল? তুই কি অহংকার করলি, না তুই ছিলি 
মর্যাদায় বড়? সে বলল, ‘আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন থেকে 
সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে ।”-সূরা সাদ: ৭১-৭৬ 


সম্ভবত এখানেই ইবলিসের ইরতেদাদের সবচেয়ে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। 

এছাড়া সূরা আ'রাফ এবং সূরা হিজ্রেও এর কাছাকাছি বিবরণ এসেছে। 

দেখুন- 
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“আল্লাহ বললেন, আমি যখন নির্দেশ দিলাম, কে তোমাকে বারণ করল সেজদা 
করতে? ইবলিস বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ । আমকে সৃষ্টি করেছেন আগুন 
দিয়ে, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে৷” -সূরা আ'রাফ: ১২ 
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“আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! কি হল তোর; সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলি 
না? সে বলল, আমি মানুষকে সেজদা করার নই, যে মানুষকে আপনি পচা 
দুর্গন্ধযুক্ত কাদার ঠনঠনে শুকনো মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ।”-সূরা হিজর: ৩২- 


৩৩ 


আয়াতগুলোতে আমরা লক্ষ করছি, ইবলিস আদমকে সেজদা করেনি -এই 
বিবরণটি আল্লাহ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তারপর তিনি ইবলিসকে প্রশ্ন 
করেছেন, সে কেন সেজদা করেনি? ইবলিস তার নিজের ভাষায় সেজদা না 
করার কারণ বর্ণনা করেছে। এখান থেকে আমরা ইবলিসের ইরতেদাদের 
কারণটি বের করতে পারি দু'রকম- 


১. সেজদা না করা । 


২. সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানানো বা সেজদার হুকুম প্রত্যাখ্যান করা, 
যা ইবলিস নিজের বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কার করেছে। 


কিন্তু শুধু সেজদা না করার কারণে মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি বোধগম্য নয়। 
কারণ এর অর্থ দাড়ায়, আল্লাহর একটি হুকুম লঙ্ঘন করা বা পালন না করাই 
ইরতেদাদ ৷ সুতরাং একজন মুসলমান আল্লাহর যে কোনো একটি হুকুম কিংবা 
অন্তত সেজদার হুকুম পালন না করলেই মুরতাদ হযে যাবে। নাউযুবিল্লাহ । 
অথচ তাকফিরের ক্ষেত্রে আহলুস-সুন্নাহ ওয়ালজামাআার আকিদা এমন নয়; 
এটি খারেজিদের আকিদা আল্লাহর কোনো একটি হুকুম পালন না করলে 
আহলুস-সুন্নাহ কাউকে মুরতাদ মনে করেন না। এবং এই মতের পক্ষে 
কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য দলিল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এটি আকিদা ও 
তাকফিরের একটি স্বতন্ত্র মাসআলা, যা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে । এখানে 
সে আলোচনায় প্রবেশ করা সঙ্গত হবে না। 


তাহলে ইবলিসের মুরতাদ হওয়ার কারণ হিসেবে বাকি থাকল দ্বিতীয়টি । 
অর্থাৎ সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানানো বা আল্লাহর একটি হুকুম প্রত্যাখ্যান 
করা। আর এটি উম্মতে মুসলিমার একটি ইজমাঈ মাসআলা । আমাদের 
জানামতে এখানে কোনো একজনেরও দ্বিমত নেই যে, কেউ যদি আল্লাহর 
একটি হুকুমও প্রত্যাখ্যান করে বা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সে 
মুরতাদ হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহর প্রতিটি বিধান গ্রহণ করা এবং মেনে নেয়া 
শুধু আমলের বিষয় নয়; বরং ঈমানের অংশ । একটি হুকুম পালন না করা বা 
সে অনুযায়ী আমল না করা এক বিষয় এবং তা গ্রহণ না করা বা প্রত্যাখ্যা করা 
ভিন্ন বিষয়; দুটি কখনো এক নয়। একটির সম্পর্ক আমলের সঙ্গে; অপরটির 
সম্পর্ক ঈমানের সঙ্গে । 


বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে। একজন 
ফজরের নামায পড়ে না । কিন্তু সে তা আল্লাহর বিধান হিসেবে জীবনের জন্য 
গহণ করে নিয়েছে এবং ইচ্ছা আছে ফজরের নামায পড়ারও ৷ হয়তো অলসতা 
বা শয়তানের ধোৌকায় জীবনে একদিনও তা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যেহেতু সে 
আল্লাহর বিধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে, এজন্য পড়তে না পারার 
অনুশোচনা হয়, সবসময় না হলেও মাঝে মধ্যে হয় এবং মনে মনে অপরাধ 
বোধ করে; সামনে পড়ার ইচ্ছা লালন করে। এটাকে বলা যাবে আমলের ক্রটি 
এবং এ কারণে একজন ঈমানদার ফাসেক ও গোনাহগার হলেও মুতারদ হবে 
না। 


পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে কিংবা মনে লালন করে কিংবা প্রতিজ্ঞা করে, আমি 
শরীয়তের সব বিধানই পলন করব, কিন্তু কখনো ফজরের নামায পড়ব না, 
তাহলে সে ঈমানদার হতে পারবে না। কারণ সে আল্লাহর এই বিধানটি গ্রহণ 
করেনি এবং মেনে নেয়নি, যা ঈমানের অংশ । এমনকি সে যদি বিশ্বাস করে 
এবং স্বীকার করে, ফজরের নামায আল্লাহর হুকুম এবং মনে করে আমিতা না 
মেনে গুনাহগার হচ্ছি, তবুও ঈমানদার হতে পারবে না। কারণ ঈমান শুধু 
বিশ্বাসের নাম নয়; বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রাণে গ্রহণ করা, মেনে নেয়া এবং 
গ্রহণের স্বীকৃতি প্রদান করাও ঈমানের অপরিহার্য অংশ। 


এবিষয়টিকেই ঈমানে মুজমালে ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে- 5৯> এও; 
44<এ'এবং আমি আল্লাহর সকল বিধান কবুল ও গ্রহণ করে নিলাম’ সুতরাং 
সকল বিধান গ্রহণ করে নেয়া ঈমানের জন্য জরুরি । একটি বিধানও যদি কেউ 


গহণ না করে তবে সে ঈমানদার হতে পারবে না; ঈমানদার থাকা অবস্থায় না 
করলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে; যেমন মুরতাদ হয়েছিল ইবলিস । 


ইবলিসের মতো ঠিক একই কারণে কাফের ছিল আবু তালিবও। আমরা কেনা 
জানি; আবু তালিব জানত ইসলামই সত্য, নবী মুহাম্মাদই হক। শুধু কি 
জানত? বিশ্বাস করত, মুখে স্বীকার করত এবং কর্মেও ইসলামের সমর্থন ও 
সহযোগিতা করত । কিন্তু তবুও কি সে মুমিন হতে পেরেছিল? সত্য দ্বীনকে 
সত্য হিসেবে জানা, বিশ্বাস করা ও স্বীকার করার পরও সে কেন কাফের 
থাকল? কেন মুমিন হিসেবে স্বীকৃতি পেল না? কারণ একটাই ৷ তা হল ঈমান 
শুধু সত্যকে সত্য বলে জানা ও বিশ্বাস করার নাম নয়; বরং বিশ্বাসের সঙ্গে 
সঙ্গে তা গ্রহণ করাও মেনে নেয়ার নাম এবং গ্রহণ করেছি বলে স্বীকৃতি দেয়ার 
নাম ঈমান । লোকলজ্জার ভয়ে এই কাজটিই করতে পারেনি আবু তালিব । যার 
কারণে সে ঈমানদার হতে পারেনি। 


তবে আবু তালিব ও ইবলিসের মাঝে একটি পার্থক্য আছে। পার্থক্যটি হল, 
ইবলিস শুরুতে ঈমানদার ছিল; পরে আল্লাহর একটি বিধান প্রত্যাখ্যান করে 
মুরতাদ হয়েছে। পক্ষান্তরে আবু তালিব শুরু থেকেই আল্লাহর কোনো বিধান 
গ্রহণ করেনি। ফলে সে শুরু থেকেই কাফের ছিল। শরীয়তের বিধান 
মুরতাদের ক্ষেত্রে কাফেরের চেয়েও কঠিন ও মর্মান্তিক । 


উক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর ভাষায় 
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“যে অক্ষকে কেন্দ্র করে ঈমান আবর্তিত হয়! 


আপনি যখন জানতে পারলেন যে, তাসদিক (আন্তরিক সত্যায়ন), তাসলিম 
(আত্মসমর্পণ), মা’রেফত (জ্ঞানলাভ) এবং ইয়াকিন (দৃঢ় বিশ্বাস)- সবগুলোই 
জুহুদ (অস্বীকার)- এর সাথে একত্রিত হতে পারে, তখন (ঈমানের) এমন 
একটি ব্যাখ্যা প্রয়োজন, যার দ্বারা কুফর থেকে ঈমান পৃথক হবে। (আপনি) 


কিভাবে (তা অস্বীকার করবেন)! যখন এই কুরআনই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, 
কাফেরদের মা'রেফত রয়েছে? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘তারা তাকে 
(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) তেমনই চেনে, যেমন চেনে তাদের 
ছেলে সন্তানদেরকে !।’ (সূরা বাকারা: ১৪৬) এই যে আবু তালেব! সে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাত ও মহত্তবের স্বীকৃতি দিতো । তার 
কবিতার পংক্তিতে সে তা সুস্পষ্ট ঘোষণা করছে। সে বলছে- 


*তুমি আমাকে আহ্বান করেছ এবং বলেছো যে, তুমি সত্যবাদি ... এতে তুমি 
সত্যই বলেছো এবং এ ব্যাপারে তুমি বিশ্বস্ত । 


*আমি তোমার ধর্মকে চিনতে পেরেছি যে, ... নিঃসন্দেহে তা সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ 
ধৰ্ম । 

*যদি তিরস্কারের ভয় কিংবা গালি-গালাজের আশঙ্কা না থাকতো ... তাহলে 
আমাকে স্পষ্টর্পেই তা গ্রহণকারী বলে দেখতে পেতে । 


এই যে রোমের অধিপতি হিরাক্লিয়াস! সে বলছে, ‘আমি যদি জানতাম, আমি 
তীর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কাছে পৌঁছতে পারবো, 
তাহলে আমি অবশ্যই কষ্ট বরদাশত করে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম । যদি 
ফাতহুল বারিতে ইবনে ইসহাক সূত্রে মুরসাল সনদে কোনো কোনো আহলে 
ইলম থেকে বর্ণিত আছে, হিরাক্লিয়াস বলেছিল, ‘আফসোস তোমার জন্য! 
আল্লাহর কসম! আমি জানি, নিঃসন্দেহে তিনি প্রেরিত নবী । কিন্তু আমি নিজের 
ব্যাপারে রোমানদের আশঙ্কা করছি। যদি এমনটা না হতো, তাহলে আমি 
অবশ্যই তার অনুসরণ করতাম !' 


এর চেয়েও অধিক তাসদিক আপনি চান? এমন পর্যায়ের তাসদিক, তাসলিম ও 
স্বীকারোক্তি যখন তাদের থেকে পাওয়া গেছে, তখন উল্লেখিত সংজ্ঞানুযায়ী 
তাদেরকে মুসলমান বলে হুকুম দেয়া আবশ্যক! অথচ তারা কাফের হওয়ার 
ব্যাপারে সকলেই একমত । 


অতএব, আমি বলি- ঈমান ও কুফর পরস্পর থেকে আলাদা হবে যে 
মৌলিক জিনিসের মাধ্যমে, তা হলো- (নিজের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের) আনুগত্য অবধারিত করে নেয়া, সাথে সাথে অন্য 
সকল ধর্ম থেকে মুক্ত হওয়া ও সম্পর্কচ্ছেদ করা। যখন আনুগত্য অবধারিত 


করে নেবে, তখন কুফরের গোমরাহি হতে বের হয়ে ইসলামের হেদায়াতে 
প্রবেশ করবে। আশা করি এখন আপনার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তাসদিক 
ও মা’রেফত থাকা সত্ত্বেও এসব কাফেরের কুফরির কারণ কি ছিল। কারণ, 
আবু তালেব যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম হক্‌ বলে 
ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু সে তাঁর আনুগত্য নিজের জন্য অবধারিত করে নেয়নি । 
তার ধর্মে প্রবেশ করেনি। এ কারণেই সে বলেছে, ‘যদি তিরঙ্কারের ভয় কিংবা 
গালি-গালাজের আশঙ্কা না থাকতো ... ।’ লজ্জা (বরণের) অপেক্ষায় সে 
জাহান্নামকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। হিরাক্লিয়াসও তা-ই করেছে। সে যদিও 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্খা করেছে, 
অনুপস্থিতিতে তাকে সম্মান করেছে, তা'জিম করেছে- কিন্তু সে রোমানদেরকে 
নেয়নি। এসব কাফেরদের অবস্থাও এমনই, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলা জানিয়েছেন- তাদের মা'রেফাত ছিল, কিন্তু হক্‌ চেনার পরও 
তারা হকের কালিমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ইসলাম ধর্মকে নিজের ধর্ম 
হিসেবে গ্রহণ করেনি। 


এ কারণে আমি বলি, ঈমান ইরাদাশ্রেণীভুক্ত বিষয় । হিন্দুস্তানের ভাষায় 
তার অনুবাদ হচ্ছে- “‘মা-ননা’ (মেনে নেয়া) । এটিই ঈমানের সঠিক ব্যাখ্যা । 
হাফেয ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তাআলা এ বিষয়টি ঈমানের জন্য 
অত্যাবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন। এমনটা হলে তখন 
ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যে স্বীকারোক্তি (5৯) দ্বারা আনুগত্য অবধারিত 
করে নেয়ার স্বীকারোক্তি ধরতে হবে। পক্ষান্তরে এর দ্বারা যদি শাহাদাতাইনের 
স্বীকারোক্তি উদ্দেশ্য হয়- যেমনটা প্রসিদ্ধ আছে- তাহলে জটিলতা থেকেই 
যাবে৷” (ফয়জুল বারি, কিতাবুল ঈমান: ১/১২৫) 


পাঠকের কাছে এবার আমার প্রশ্ন- ইবলিস যদি আদমকে সেজদা করব না 
বলে আল্লাহর একটি বিধান প্রত্যাখ্যান করার কারণে কিংবা গ্রহণ না করার 
কারণে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে- 


১. যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল, আমি আল্লাহর এই পাচটি হুকুম 
পালন করব না, তার বিধান কি হবে? 
২. যে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল, আমি আল্লাহর এই এই হুকুম 
পালন করব না, তা বিধান কি হবে? 


৩. যে শপথ করে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল, আমি আল্লাহর এই 
হুকুমগুলো পালন করব না, তার বিধান কি হবে? 
8. যে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল, আল্লাহর এই হুকুমগুলো আমি 
নিজেও পালন করব না, কাউকে পালন করতেও দিব না, তার বিধান 
কি হবে? 
৫. যে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল আল্লাহর এই হুকুমগুলো আমি 
নিজেও পালন করব না এবং অন্যদেরকে পালন করা থেকে বিরত 
রাখার জন্য আমার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করব, তার বিধান 
কি হবে? 
৬. যে তোমাকে লিখে দিল, আমার উক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা 
একটি পবিত্র দায়িত্ব, তার বিধান কি হবে? 
৭. যে ব্যক্তি উপরের সবগুলো কাজই করল, তার বিধান কি 
হবে? তবুও সে মুরতাদ হবে না? 
আশা করি এমন অযৌক্তি উত্তর দেয়ার মতো বোকামি একজন পাঠকও 
করবেন না। 
প্রিয় পাঠক! এবার দয়া করে একটু আমাদের সংবিধানটি খুলে দেখুন! 
আমাদের সংসদ সদস্যরা কত অসংখ্যবার এই সবগুলো কাজ করে রেখেছেন। 
আল্লাহর কত অসংখ্য বিধান সম্পর্কে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন এবং শপথ 
করে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন- আমরা এই বিধানগুলো গ্রহণ করব না; বরং 
তার পরিবর্তে আমাদের বিধান হবে আমাদের স্বপ্রণীত কিংবা ইউরোপ 


আমেরিকার কাফের মুশরিকদের থেকে আমদানিকৃত । 


দলীল নং-৪ 
মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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“তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে 
নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি এই আদেশ করা 
হয়েছিল যে, তারা শুধু এক মা'বুদের ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত কোন সত্য 
উপাস্য নেই। তারা যে অংশিদার স্থির করে, তা হতে তিনি পবিত্র ।”(সুরা 
তাওবা: ৩১) 


উপরিউক্ত আয়াত থেকে স্বাভাবিকভাবে একটি ব্যাপার বুঝে আসে না যে, 
কিভাবে ‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু 
বানিয়ে নিয়েছে’ কারণ, বাহ্যত তারা তো তাদেরকে রব বলে বিশ্বাস বা 
স্বীকার করতো না বা তাদের ইবাদতও করতো না; বরং তারা আল্লাহকেই রব 
বলে স্বীকার করতো এবং তাঁরই ইবাদত করতো । 


এ প্রশ্নের উত্তর হাদীস শরীফে এসেছে। ইমাম বুখারী রহ. (মৃত্যু: 
২৫৬হি.)'আত-তারীখুল কাবীর' এ বর্ণনা করেন- 
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“আদী ইবনে হাতেম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তখন আমার গলায় একটি 
ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি বললেন, হে আদী এই মূর্তিটি তোমার গলা থেকে ছুড়ে 
ফেল। আমি তা ছুড়ে ফেললাম। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকটে গেলাম। দেখলাম, তিনি সূরা বারাআ*র এই আয়াত 
তিলাওয়াত করছেন: ‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পদ্রী ও 
সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে'। আমি আরজ করলাম, আমরা তো 
তাদের ইবাদত করতাম না । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবললেন, 
আল্লাহ তায়ালা যা হালাল করেছেন, তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও 
তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল 
করতো আর তোমরাও তাকে হালাল মেনে নিতে। আমি উত্তর দিলাম- হ্যা, 
এমনটি তো হয়েছে। তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত ৷” (আত-তারিখুল 
কাবীর লিল ইমাম বুখারী, ৭ম খণ্ড: ৪৭১ নং হাদীস; সুনানে তিরমিযি: ৫০৯৩; 
আল-মু‘'জামুল কাবীর লিত তাবারানী: ১৭/৯২, ২১৮-২১৯; আস-সুনানুল 
কুবরা লিল বায়হাকী: ২০৩৫০ ) 


এই হাদীস থেকে উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। পাদ্রী ও 
সংসারবিরাগীরা আল্লাহ কর্তৃক হালালকে হারাম, আর হারামকে হালাল 


করতো । যার ফলশ্রুতিতে তারা মিথ্যা রবের স্থানে সমাসীন হয়েছে। আর যারা 
এক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করেছে, তারা বাস্তবে তাদেরকেই রব হিসেবে মেনে 
নিয়েছে। তারা যদিও আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত করতো, কিন্তু জীবনের নানা 
ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদের বিধান গ্রহণ 
করেছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে 
তাদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। 


হুযায়ফা রাষি.-এর ব্যাখ্যা 
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“আবুল বাখতারী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযায়ফা রাষি.কে জিজ্ঞাসা 
করা হলো, আল্লাহর বাণী ২/1154! সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি 
উত্তর দিলেন, তারা তো পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদের উদ্দেশ্যে নামায-রোজা 
করতো না, কিন্তু পাদ্রীরা যখন তাদের জন্য কোন কিছু হালাল করতো তারাও 
তাকে হালাল ধরে নিত । আল্লাহ কর্তৃক কোন হালালকে যদি পাদ্রীরা হারাম 
করতো, তারাও তা হারাম ধরে নিত। এটাই ছিল তাদেরকে রব হিসেবে মেনে 
নেয়া ৷”(তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং- ১৬৬৩৬) 


আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর ব্যাখ্যাঃ 
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“আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, পাদ্রীরা তাদেরকে নিজেদের সিজদাহ্‌ 
করতে আদেশ করতো না; বরং তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দিত, 
আর তারা তাদের আনুগত্য করতো । এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে রব 
হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন” (তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং- ১৬৬৪১) 


ইমাম ত্বাবারী রহ.(মৃত্যু: ৩১০হি.)- এর ব্যাখ্যা 
ইমাম ত্বাবারী রহ. ০৪4 ০ ৬১ ১এর ব্যাখ্যায় বলেন- 
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“অর্থাৎ আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকে মাননীয় সর্দার হিসেবে গ্রহণ করেছে। 
আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করত । আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত যে 
বিষয়কে তারা হালাল করত, এরা তাকে হালাল ধরে নিত। আল্লাহ কর্তৃক 
হালালকৃত যে বিষয়কে তারা হারাম করত, এরাও তাকে হারাম ধরে 
নিত ।”(তাফসীরুত তবারী, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ২০৯) 


EUR le Ue 
ইমাম জাস্সাস রহ.বলেন- 
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“হালাল বা হারামকরণ সকল মাসলাহাত ও কল্যাণ সম্পর্কে অবগত 
সত্তাব্যতীত অন্য কারো থেকে হতে পারে না। এতদসত্ব্বেও তারা হালাল ও 
হারামের ক্ষেত্রে তাদের আলেম ও সংসারবিরাগীদের আনুগত্য করেছে এবং 
করেছে। ফলশ্রুতিতে তারা (যেন) তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে। কেননা, 
করেছে ।”(আহকামুল কুরআন: ৩/১৩৪-১৩৫) 


উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো, ইহুদী-খৃষ্টানরা তাদের 
ধর্মগুরুদের সামনে রুকু বা সিজদা করতো না। তারা যা করতো তা হল, 
ধর্মগুরুরা যা বৈধ করতো তাকে তারাও বৈধ হিসাবে মেনে নিতো । তারা যা 
অবৈধ ঘোষণা করতো তাকে তারাও অবৈধ হিসাবে মেনে নিতো । শরীয়তের 
বিধান ছেড়ে তারা ধর্মগুরুদের আনুগত্য করতো । একর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই 
আল্লাহ তায়ালা ইহুদী খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু এবং তাদের অনুসারী উভয় 
শ্ৰেণীকেই কাফের ঘোষণা দিয়েছেন। 


ধর্মগুরুরা কাফের এ কারণে যে, তারা আল্লাহর হালালকে অবৈধ আর 
হারামকে বৈধ করেছে। অথচ কোন কিছুকে বেধ বা অবৈধ সাব্যস্ত করার 
একমাত্র অধিকার আল্লাহ তায়ালার । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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‘বিধান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার । তিনি আদেশ দিয়েছেন, তোমরা তাকে 
ব্যতীত অন্য কারোও ইবাদত করো না ৷’ (সূরা ইউসূফ: ৪০) 


কাজেই যারা নিজেরাই বিধান দিতে শুরু করেছে, আল্লাহর হালালকে অবৈধ 
কিংবা হারামকে বৈধ করেছে, তারা যেন নিজেদেরকে রবের আসনে 
বসিয়েছে। আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাতে নিজেদেরকে শরীক দাবি করেছে। 
কাজেই তারা কাফের । 


আর অনুসারীরা কাফের এ হিসেবে যে, তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে 
বিধান বাদ দিয়ে ধর্মগুরুদের দেয়া বিধান গ্রহণ করেছে। যেমন আনুগত্য 
আল্লাহ ও তার শরীয়ত বাদ দিয়ে ধর্মগুরু এবং তাদের দেয়া বিধানের এই 
চূড়ান্ত আনুগত্যকে আল্লাহ ও তার রাসুল ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। 
তাদেরকে রবের স্থানে বসিয়েছে। তাদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে। এ কারণেই 
আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে তাদেরকে আহবার ও রুহবানদের আবেদ সাব্যস্ত 
করেছেন। 


সারকথা, এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নাসারাদের দুইপ্রকার কুফরের বিবরণ 
দিয়েছেন। 


১. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা 
এবং তার ইবাদত করা । 

২. জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে 
আলেমদের বিধান গ্রহণ করে তাদের ইবাদতে লিপ্ত হওয়া । 


আলেমরা আল্লাহর শরীয়তের বিপরীত বিধান প্রণয়ন করে মৌখিকভাবে না 
হলেও কর্মগতভাবে নিজেদেরকে রব বলে দাবি করেছিল। আর সাধারণ 


জনগণ আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে আলেমদের অনুসরণ করে তাদের ইবাদতে 
লিপ্ত হয়েছিল। এভাবে এ দু'শ্রেণী দুইপ্রকার কুফরে লিপ্ত হয়ে কাফের হয়ে 
গিয়েছিল। 


প্রিয় পাঠক, কুফরী বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী মুসলিম নামধারী বর্তমান 
শাসকগোষ্ঠী উপরিউক্ত উভয় প্রকার কুফরীতেই লিপ্ত হয়েছে। একদিকে তারা 
শরীয়ত বিরোধী বিধান প্রবর্তন করে, আল্লাহর হালালকে হারাম ও হারামকে 
খ্রিস্টানদের ধর্মগুরুরা। অপরদিকে জাতিসংঘের কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী 
আইনকে রাষ্ট্রের জন্য অবশ্যপালনীয় এবং শিরোধার্য মেনে নিয়ে জাতিসংঘের 
ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে, যেমনটা করেছিল ইয়াহুদ-নাসারাগণ তাদের 
ইয়াহুদ -নাসারারা এবং তাদের ধর্মগুরুরা। শুধু এতটুকুই নয়, বরং তারা 
আরোও জঘন্য কাফের । কারণ, তাদেরধর্মগুরুরা তো আল্লাহ তায়ালার 
শরীয়ত সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করেনি বরং ক্ষেত্রবিশেষে আল্লাহর শরীয়তের 
বিপরীত বিধান বানিয়েছিল মাত্র । কিন্তু বর্তমান শাসকগোষ্ঠী শুধু এতটুকুতেই 
ক্ষান্ত নয়। তারা তো সম্পূর্ণ শরীয়তকেই প্রত্যাখান করেছে। জীবনের সকল 
ক্ষেত্রেই কুফরী আইন প্রবর্তন করেছে এবং নিজের পেটুয়া বাহিনী দিয়ে 
আল্লাহর বান্দাদেরকে তা মানতে বাধ্য করছে; না মানলে গুরুতর অপরাধী 
সাব্যস্ত করে জঘন্য থেকে জঘন্যতর শাস্তি প্রদান করছে। কাজেই তারা শুধু 
কাফেরই নয় বরং অতি জঘন্য রকমের কাফের । 


দলীল নং_৫ 
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‘(ইহুদী ও নাসারাদের) বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক 
কথার দিকে এসে যাও, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই রকম । (আর 
তা এই যে,) আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করবো না, তীর সঙ্গে 
কোনো কিছুকে শরীক করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব 
বানাবো না। তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, তোমরা 
সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম ৷’ (সুরা আলে ইমরান: ৬৪) 


এ আয়াত পূর্বোক্ত দলীলে আলোচিত সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতের 
সমার্থক । এ আয়াতে দলীল নিম্নোক্ত অংশটুকু- 
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‘এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব বানাবো না ৷’ 


আহ্বান জানাও, ‘আস, আমরা-তোমরা সাবাই এক্যবদ্ধ হই যে, আমরা 
না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা নিজেরা একে অপরকে রব বানাবো না’ 


রব বানানো দ্বারা উদ্দেশ্য- আল্লাহ তায়ালাকে ছেড়ে, তাঁর বিধান ছেড়ে 
আলেমদের এবং তাদের বানানো বিধানের আনুগত্য করা । আল্লাহ তায়ালা 
যেন তারা তোমাদের সাথে এঁক্যবদ্ধ হয় যে, তোমরা এবং তারা কেউই আল্লাহ 
ও তাঁর বিধান ছেড়ে অন্য কারো আনুগত্য করবে না। যদি তারা আহ্বানে 
সাড়া দেয় তো ভাল, অন্যথায় তাদেরকে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, 
আমরা মুসলিম । আমরা আল্লাহ ও তাঁর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করেছি । 
পক্ষান্তরে তোমরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কুফরীতে লিপ্ত আছ। 


ইমাম কুরতুবী রহ. (মৃত্যু: ৬৭১হি.) বলেন- 
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“তাদেরকে এ আহ্বান জানানো হয়েছে, কারণ তারা আনুগত্যের ক্ষেত্রে 
তাদের আলেমদেরকে রবের ন্যায় বানিয়ে নিয়েছে।” (তাফসীরে কুরতুবী: 
8/১০৫) 


তিনি আরোও বলেন- 
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“আল্লাহ তায়ালার বাণী- {এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব 
বানাবো না}; অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা যা হালাল করেছেন, তা ব্যতীত হালাল বা 
হারামের ক্ষেত্রে আমরা একে অন্যের অনুসরণ করবো না। এ বাণী আল্লাহ 
তায়ালার সেই বাণীর মতা, যেখান তিনি বলেছেন-“তারা আল্লাহকে ছেড়ে 
নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-জাযকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে’ ৷ (সূরা তাওবা: 
৩১) অর্থাৎ আল্লাহর হারাম ও হালালের বিপরীতে তাদের হারাম-হালালকে 
গ্রহণ করে তারা তাদেরকে রবের আসনে সমাসীন করেছে।” (তাফসীরে 


কুরতুবী: ৪/১০৬) 

আল্লামা সা'দী রহ. (মৃত্যু: ১৩৭৬হি.) বলেন- 
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“{আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব বানাবো না}; বরং সকলপ্রকার 
আনুগত্য হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। খালেকের নাফরমানীতে আমরা 
মাখলুকের আনুগত্য করবো না। কারণ এটা হচ্ছে, মাখলুককে রবের আসনে 
সমাসীন করা৷” (তাফসীরে সা'দী: ১/১৩৩) 
ইমাম জাসসাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.) বলেন- 
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“সকল মানুষই যেহেতু আল্লাহর বান্দা, তাই তারা একে অপরের কাছ থেকে 
ইবাদত পাওয়ার হকদার নয় এবং আনা তায়ালার আনুগত্যের স্থান ব্যাতীত 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের ক্ষেত্রেও শর্ত লাগিয়েছেন যে, তা 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ন্যায় ব্যতীত ভিন্ন কিছুর আদেশ করবেন না। তা এজন্য 
করেছেন যে, কেউ যেন আল্লাহ তায়ালার আদেশ ব্যতীত অন্য কিছুতে 
কাউকে নিজের আনুগত্য করতে বাধ্য করার সুযোগ গ্রহণ না করতে পারে। 
সম্বোধন করে বলেন, ‘এবং (যদি তারা এ শর্তে বাইয়াত হতে আসে যে,) 
কোন ভাল কাজে তারা আপনার অবাধ্যতা করবে না, তাহলে আপনি তাদের 
বাইয়াত গ্রহণ করুন ৷’ (সূরা মুমতাহিনা: ১২) আল্লাহ তায়ালা মহিলাদের উপর 
শর্ত আরোপ করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের যে ভাল 
কাজের আদেশ দেবেন, তারা তাতে তার অবাধ্যতা করতে পারবে না। 
এমনটি করেছেন গুরুত্বারোপের জন্য, যেন আল্লাহ তায়ালার আদেশ এবং 
তার আনুগত্যের বিষয় ব্যতীত কারও উপর অন্যের আনুগত্য আবশ্যক হয়ে না 
যায় । 


আল্লাহ তায়ালার বাণী-[এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব 
বানাবো না ।} অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যা হালাল বা হারাম করেছেন তা ব্যতীত, 
হালাল বা হারামের ক্ষেত্রে আমরা একে অন্যের অনুসরণ করবো না । এ বাণী 
আল্লাহ তায়ালার সেই বাণীর মতা, যাতে তিনি বলেছেন-{তারা আল্লাহকে 


ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-জাযকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং 
মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও} ৷ ( সুরা তাওবা: ৩১) .. 


আল্লাহ তায়ালা এদেরকে এই বিশেষণে অভিহিত করেছেন যে, এরা পাদ্রী ও 
ধর্মজাযকদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে। কেননা, তারা তাদেরকে তাদের 
রব ও সৃষ্টিকর্তার আসনে সমাসীন করেছে। তারা তাদের এমন হালাল- 
হারামকে গ্রহণ করেছে, যাকে আল্লাহ তায়ালা হালাল বা হারাম করেননি। 
এধরনের আনুগত্যের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি তাদের 
সৃষ্টিকর্তা। আর তাঁর ইবাদত ও আদেশ পালন করা এবং ইবাদতকে শুধু 
তারই সমীপে অর্পণ করা সকল বান্দার উপর সমভাবে আবশ্যক এবং সকলেই 
এক্ষেত্রে বরাবর” (আহকামুল কুরআন , খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৯৭) 


প্রিয় পাঠক, আশাকরি আমরা বুঝতে পেরেছি, হালাল-হারাম ও বিধি-বিধানের 
ক্ষেত্রে আনুগত্য মূলত ইবাদত ৷ বিধান প্রণয়ন এবং হালাল ও হারামকরণ সেই 
সত্তার অধিকার, যিনি সকলের রব । সকলের প্রভু । যেমন আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন- 


‘স্মরণ রেখ! সৃষ্টি ও আদেশ দান তাঁরই কাজ । আল্লাহ অতি বরকতময়, 
যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক !’ (সূরা আ'রাফ: ৫৪) 


যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও তাঁর হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে 
নিজেরাই বিধান প্রণয়নে হাত দিয়েছে, নিজেরাই হালাল-হারাম করতে শুরু 
করেছে, তারা প্রকৃত অর্থে-মৌখিকভাবে না _ হলেও, 
কর্মগতভাবে-নিজেদেরকে রব দাবি করেছে। আর যারা আল্লাহর বিধি-বিধান, 
আল্লাহর হালাল-হারাম বাদ দিয়ে এদের বিধি-বিধান আর হালাল-হারামকে 
বেছে নিয়েছে, তারা মূলত এদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে। এদেরকে রবের 
আসনে সমাসীন করেছে। ফলত উভয়ই কাফেরে পরিণত হয়েছে। ইয়াহুদ- 
নাসারারা এ কুফরেই লিপ্ত হয়েছিল। মুসলিম নামধারী আমাদের বর্তমান 
শাসকগোষ্ঠীও তাতে লিপ্ত হয়েছে। কাজেই তারা তেমনি কাফের, যেমন 
কাফের ছিল ইয়াহুদ-নাসারার জনসাধারণ এবং পাদ্রী ও ধর্মজাযকেরা ৷ 


দলীল নং-৬ 
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‘যারা পিছন ফিরে চলে গেছে; ওদের সামনে সরল পথ স্পষ্ট হওয়ার 
পরও, নিশ্চয়ই শয়তান ওদের কুমন্ত্রণা দিয়েছে এবং ওদের (দূর-দৃূরান্তের) 
আশা দিয়েছে। তা এ জন্য যে, যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অপছন্দ 


করে, তাদেরকে ওরা বলেছে, ‘আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য 
করব ।' আর আল্লাহ ওদের গোপন কথা-বার্তা জানেন । অতএব, তখন (ওদের 


অবস্থা) কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা ওদের জান বের করবে ওদের মুখে ও 
পিঠে আঘাত করতে করতে? তা এ জন্য যে, ওরা সেই পথের অনুসরণ 
করেছে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে, 
ফলে তিনি ওদের সমস্ত কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন!’ (সুরা মুহাম্মাদ: ২৫-২৮) 


2৯043] ০ 1557)|-“পিছন ফিরে চলে গেছে' দ্বারা উদ্দেশ্য- ঈমান 
খহণের পর মুরতাদ হয়ে গেছে। 
ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) বলেন- ] 
Al Al dl 29 olay 1550: {OOS te 1550) ol ON 
“নিশ্চয়ই যারা পিছন ফিরে চলে গেছে} অর্থাৎ ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
কুফরে ফিরে গেছে।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৭/৩২০) 
আল্লামা শানকীতি রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) বলেন- 
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“এটা স্পষ্ট যে, হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরও যারা পিছন দেকে ফিরে চলে 
গেছে, তারা এমন কিছু লোক, যারা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছে।” 
(আদওয়াউল বায়ান: ৭/৪৪০) 


এসব লোক কেন মুরতাদ হয়ে গেছে, এর কারণ উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- 
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(তা এ জন্য যে, যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অপছন্দ করেছে, 
তাদেরকে ওরা বলেছে, ‘আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য 
করব!) 


অর্থাৎ যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও তার বিধি-বিধানকে অপছন্দ করে, 
সেসব কাফেরেদের সাথে এরা গোপনে এক্য করেছে যে, আমরা কোন কোন 
বিষয়ে আল্লাহর শরীয়তের বিধান না মেনে তোমাদের আনুগত্য করব । এটাই 
তাদের মুরতাদ হওয়ার কারণ। আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে কাফেরদের 
আনুগত্যের এ সম্মতিকেই আল্লাহ তায়ালা রিদ্দাহ্‌ ও কুফর সাব্যস্ত করেছেন 
এবং তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা দিয়েছেন। 


আয়াতটি নাযিল হয়েছে মদীনার মুনাফিকদের ব্যাপারে । তারা গোপনে 
গোপনে ইহুদীদের সাথে আঁতাত করতো। ইহুদীদেরকে আশ্বাস দিত, 
প্রয়োজনের সময় তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে 
বের হবে না, বরং উল্টো তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদীদেরকে সহায়তা করবে, ইহুদীরা 
রাসূল সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হলে তারাও তাদের 
সাথে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হবে। তাদেরকে সহায়তা করবে। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন- 
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“হে রাসূল, আপনি কি সেসব মুনাফিকের আচরণ লক্ষ্য করেননি, যারা তাদের 
কাফের আহলে কিতাব ভাইদের বলে, যদি তোমাদেরকে (কখনো এ জনপদ 
থেকে) বের করে দেয়া হয়, আমরাও তোমাদের সাথে (একাত্মতা ঘোষণা 
করে এখান থেকে) বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের (স্বার্থের) বেলায় আমরা 
কখনোই অন্য কারো আনুগত্য করবো না। আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ 
বাঁধিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সহায়তা করবো ৷” (সূরা 
হাশর: ১১) 


শায়খ জামালুদ্দান কাসেমী রহ. (মৃত্যু: ১৯১৪ইং.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 
“মাহাসিনুত-তাবীল’-এ বলেন- 
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“১ (যালিকা) দ্বারা ইশারা করা হয়েছে তাদের পূর্বোল্লিখিত ইরতিদাদের 
দিকে। আর তা এ কারণে যে, মুনাফিকরা ইহুদীদেরকে-যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকে অপছন্দ করেছে 
তাদেরকে- বলেছে, ‘আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের কথা মানব !' 
অর্থাৎ তোমাদের কতক বিষয় কিংবা তোমরা যা আদেশ কর (তা মানবো) । 
যেমন, জিহাদ ত্যাগ করে বসে থাকা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বিরুদ্ধে সহায়তা করা, তাদেরকে বের করে দেয়া হলে তাদের সাথে বেরিয়ে 
যাওয়া । যেমনটা আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতে পরিষ্কার বিবরণ দেয়া হয়েছে- 
‘হে রাসুল, আপনি কি সেসব মুনাফিকের আচরণ লক্ষ্য করেননি, যারা তাদের 
কাফের আহলে কিতাব ভাইদের বলে, যদি তোমাদেরকে (কখনো এ জনপদ 
থেকে) বের করে দেয়া হয়, আমরাও তোমাদের সাথে (একাত্মতা প্রকাশ 
করে) বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের (স্বার্থের) বেলায় আমরা কখনোই অন্য 
কারো আনুগত্য করবো না। আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া হয়, 
তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সহায়তা করবো ৷’ (সূরা হাশর: ১১) 


তারা হচ্ছে, বনু কুরায়যা এবং বনু নধীর, যাদের সাথে তারা বন্ধুত্ব ও 
ভালোবাসা রাখতো ৷” (মাহাসিনুত-তাবীল: ৮/৪৭৬) 


কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তারা মক্কার 
মুশরিকদের কাছে গিয়ে বলতো, মুহাম্মদের বিরুদ্ধে আমরা তোমাদের সাথে 
আছি। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তারা তাদেরকে 
সহায়তার আশ্বাস দিত । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী 


বলে বিশ্বাস করার পরও প্রতিহিংসাবশত তার বিরুদ্ধাচারণ করতো। তার 
আনুগত্যের বিপরীতে কাফেরদের আনুগত্য করতো । 


তবে নাযিলের প্রেক্ষিত যাই হোক, আয়াত ব্যাপক । আয়াতের বিধান শুধু 
তৎকালীন ইয়াহুদ বা মুনাফিকদের সাথে খাছ নয় এবং তাদের মাঝেই 
সীমাবদ্ধ নয়। বরং কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের বেলায়ই আয়াত 
প্রযোজ্য । আল্লাহ তায়ালার অবতীর্ণ কিতাব, শরীয়ত ও বিধি-বিধানকে যারা 
অপছন্দ করে, কোন কোন বিষয়ে শরীয়তের বিধানের বিপরীতে কাফেরদের 
বিধান মেনে নেবে বলে যারাই সম্মত হবে, তাদের উপরই আয়াতের বিধান 
প্রযোজ্য হবে। তারাই দ্বীন-ত্যাগী মুরতাদে পরিণত হবে। কারণ, তাফসীরের 
একটি মুলনীতি আছে- 


Lull S352 Y bill Pঠ il 


অর্থাৎ “যে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে আয়াত নাযিল হয়েছে, আয়াতের বিধান শুধু তার 
মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং আয়াতের বাহ্যিক ব্যাপক অর্থ যা কিছুকে 
শামিল করে, তার সব কিছুর উপরই আয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে।”(দেখুন 
‘আল-ইহকাম’ লিল-আমুদী: ২/৩৪৭, ‘আল-মুওয়াফাকাত’ লিশ-শাতিবী: 
১/৩০০, “‘মুনতাহাল উসূল’ লি-ইবনিল হাষিব: ৭৯, ‘আস-সারিমুল মাসলূল' 
লি-ইবনি তাইমিয়া: ৩৩, ‘আহকামুল কুরআন লিল-জাসসাস: ১/১২৪, ২৯১ 
lt) 
আল্লামা শানকীতি রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) বলেন- 
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“জেনে রাখ, এই আয়াতে কারীমার ব্যাপারে উলামাদের কেউ কেউ বলেন, তা 
মুনাফিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, তা ইহুদীদের 
ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। ... তবে বাস্তব সত্য, যাতে কোন সন্দেহ নেই, এ 
সকল আয়াত ব্যাপক । আয়াতের শব্দাবলী যা কিছু শামিল করে, তার সবই 
এগুলোতে অন্তর্ভুক্ত । এগুলোতে যে শাস্তি ও পরিণতির কথা বিধৃত হয়েছে তাও 


ব্যাপক ৷ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান যে অপছন্দ করে, তার আনুগত্য যে করবে 
তাদের প্রত্যেকের উপরই তা বর্তাবে।” (আদওয়াউল বায়ান: ৭/88২) 


প্রিয় পাঠক! বক্ষমাণ আয়াতের এতটুকু আলোচনাই মনে হয় যথেষ্ট । 
আশাকরি স্পষ্ট হয়েছে: ইউরোপ-আমেরিকা, ফ্রান্স-রাশিয়া, ইনল্যান্ড আর 
জাতিসংঘ থেকে আমদানীকৃত, কাফেরদের প্রণীত, কুফরী বিধানের অনুসারী 
মুসলিম নামধারী বর্তমান শাসকগোষ্ঠী কিছুতেই মুমিন নয়। বরং তারা দ্বীনে 
ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফের ও মুরতাদ। যেখানে কোন কোন বিষয়ে 
কাফেরদের বিধান মেনে নিলেই কাফের হয়ে যায়, সেখানে আজ যারা গোটা 
UT 
করুন । ! 
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‘যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ 
করো না। এ ভক্ষণ গোনাহ নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী 
প্রেরণ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। যদি তোমরা তাদের 
আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে’ (সূরা আনআম: ১২১) 


যেসব জন্তু দেবতাদের নামে যবেহ করা হয় কিংবা যবেহ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে 
মারা যায়, সেগুলো খাওয়া হারাম করে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন- 
(le dl A KY A Ee KG YG) 


‘যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ 
করো না! (সূরা আনআম: ১২১) 


তখন মক্কার কাফেররা মুসলমানদের সাথে বিতর্কে জড়ায় । তারা বলে, 
‘তোমরা কিভাবে আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় পথে চলার দাবি কর, অথচ 
তোমরা নিজ হাতে যা জবাই কর তা খাও, আর আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে যা 
জবাই করে দেন-অর্থাৎ মৃত জন্ত-তা খাও না?! তাহলে কি তোমরা আল্লাহর 
চেয়েও উত্তম?!’ 
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‘নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে, যাতে তারা 
তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত 
তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে’ (সুরা আনআম: ১২১) 

বিধানের বিপরীতে কাফেরদের বিধান গ্রহণ করে নাও তাহলে তোমরাও 
তাদের মতো মুশরিক হয়ে যাবে। 


শরয়ী বিধানের বিপরীতে কাফেরদের আনুগত্য করা এবং তাদের বিধান গ্রহণ 
করে নেয়াকে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে শিরক আখ্যায়িত করেছেন। 


আল্লামা শাওকানী রহ. (মৃত্যু: ১২৫০হি.) বলেন- 
al. US Mal AS) ic STi te SGI Las Ab ls 
“তারা তোমাদেরকে যা করার আদেশ দেয় এবং যা থেকে বারণ করে, যদি 


তোমরা সেগুলোতে তাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরাও তাদের মতো 
মুশরিক হয়ে যাবে।” (ফাতহুল কাদীর: ২/১৮০) 


ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- 
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তোমরা কিভাবে দাবি কর যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার পছন্দের অনুসরণ 
কর; অথচ আল্লাহ তায়ালা যা জবাই করেন তা খাও না, আর তোমরা নিজেরা 
যা জবাই কর তা খাও?! এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যদি তোমরা 
তাদের আনুগত্য কর’ অর্থাৎ (তাদের কথা মতো) মৃত প্রাণী খাও, ‘তাহলে ‘তাহলে 

তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে’ ৷ মুজাহিদ রহ. এবং জাহ্‌হাক রহ.সহ উলামায়ে 
এ ত রাহিমাহুমুল্রাহ - এমনই বলেছেন। 


আল্লাহর তায়ালার বাণী- যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তাহলে 
তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে’ অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর আদেশ ও শরীয়ত 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য কারো কথার দিকে দৃষ্টি দাও এবং এর উপর 
অন্য কিছুকে প্রাধান্য দাও তাহলে সেটিই হবে শিরক, যেমনটা আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, ‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু 
বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি এই 
আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধু এক ইলাহের ইবাদত করবে, যিনি 
ব্যতীত কোন ইলাহ নেই । তারা যে শরীক স্থির করে, তিনি তা থেকে 
পবিত্র ।৷'(সুরা তাওবা: ৩১) ইমাম তিরমিযি রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত 
আদী ইবনে হাতেম রাদি. থেকে বর্ণনা করেন- তিনি আরজ করলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ, তারা তো তাদের ইবাদত করতো না । তিনি জওয়াব দিলেন, তা 
ঠিক। কিন্তু তারা তাদের জন্য হারামকে হালাল করতো; হালালকে হারাম 
করতো, আর তারা তাদের অনুসরণ করতো । এটাই তাদের ইবাদত ৷” 
(তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা: ৩২৮-৩২৯) 


ইবনে কাসীর রহ. আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের আনুগত্যকে 5২৯4} 
{4 092 ০৮ ৬৬৮০ ০৫১৯১5 2৯০১=|এ আয়াতে বিবৃত ইয়াহুদ-নাসারার 
জনগণ কতৃক তাদের আলেমদের আনুগত্যের অনুরূপ সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ 
আল্লাহ তায়ালার বিধান ছেড়ে আলেমদের আনুগত্য করা এবং তাদের মতামত 
বিধানের বিপরীতে তাদের বিধান গ্রহণ করে নেয়াও তেমনি শিরক । 


বিদ্ৰ. 

এ আয়াতে শরীয়তের একটিমাত্র বিধান- মৃত প্রাণী ভক্ষণ না করার বিপরীতে 
কাফেরদের বিধান গ্রহণ করাকে শিরক আখ্যায়িত করা হয়েছে; তাহলে আজ 
ক্ষেত্রে তাদের বিধান গ্রহণ করছে এবং অনুরূপ কুফরি বিধান নিজেরাও প্রবর্তন 
করছে, তাদের বিধান কি হবে?? 


আল্লামা শানক্বিতী রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন- 
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“আল্লাহ তায়ালার প্রদানকৃত শরীয়ত ব্যতীত অন্যান্য আইন প্রণেতাদের দেয়া 
বিধানের অনুসারীরা আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরককারী। এ বিষয়টি অন্যান্য 
আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, যে ব্যক্তি মৃত প্রাণী বৈধ হওয়ার 
ব্যাপারে শয়তানের বিধানের আনুসরণ করে এই যুক্তি দিয়ে যে, এটা তো 
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যবেহকৃত, তার ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- ‘যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো 
থেকে ভক্ষণ করো না। এ ভক্ষণ গোনাহ । নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের 
নিকট ওহী প্রেরণ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। আর যদি 
তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে৷’ (সূরা 
আনআম: ১২১) আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, তাদের অনুসরণ 
করলে এরা মুশরিক হয়ে যাবে। আর এটি হচ্ছে আনুগত্য ও আল্লাহ তায়ালার 
বিধানের বিপরীত ভিন্ন বিধানের অনুসরণের ক্ষেত্রে শিরক ।” (তাফসীরে আদ- 
ওয়াউল বয়ান, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৫৯, সূরা: আল-কাহ্‌ফ । ) 
তিনি আরো বলেন- 
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“এটি মহান সৃষ্টার পক্ষ থেকে আসমানী ফতওয়া । এতে তিনি স্পষ্টভাবে বলে 
দিয়েছেন, রহমানের শরীয়তের বিপরীত শয়তানের বিধানের অনুসারী ব্যক্তি 
মুশরিক তথা আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরিককারী।” (তাফসীরে আদ-ওয়াউল 


বয়ান, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫৪, সুরা: আশ-শুরা। ) 


প্রিয় পাঠক! উপরিউক্ত আয়াত ও তার ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কার- যারা ইসলামী 
শরীয়তের বিপরীতে কোনো ব্যক্তির বিধান গ্রহণ করে এবং তার অনুসরণ 
করে, চাই তা একটিমাত্র বিধানেই হোক না কেন- তারা মুশরিক । তাহলে এঁ 
করে ইউরোপ-আমেরিকা, ফ্রান্স-রাশিয়া আর জাতিসংঘের আইনকে নিজেদের 
জীবনবিধান বানিয়ে নিয়েছে? শুধু তাই নয়, এসব কুফরী আইন দিয়েই রাষ্ট্র 
পরিচালনা করছে? আল্লাহর বান্দাদেরকে তা মানতে বাধ্য করছে? অধিকন্তু 
নিজেরাও বিভিন্ন কুফরী আইন প্রণয়ন করছে? অবশ্যই তারা মুমিন ও মুসলিম 
নয়। হতে পারে না। বরং তারা মুশরিক । যাদের তারা আনুগত্য করছে, 
তাদেরকে তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক বানিয়ে নিয়েছে। 
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“নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া (কাফেরদের পূর্ববৎ কুফরের উপর 
আরোও নতুন) কুফর বৃদ্ধি করে। NR GALS 
উপর আরোও) পথভ্রষ্ট করা হয়। তারা এ (পিছিয়ে দেয়া মাস) টি এক বছর 
হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম 
করেছেন তার সংখ্যা (অর্থাৎ চার) ঠিক রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ যা 
হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে। তাদের মন্দ আমলসমূহ তাদের জন্য 
সুশোভিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ কাফের কওমকে হিদায়াত দেন না।” 
(সূরা তাওবা: ৩৭) 


আল্লাহ তায়ালার শরীয়তবিরোধী আইন প্রবর্তন যে কুফরে আকবার, তার 
অত্যন্ত সুস্পষ্ট দলীল সূরা তাওবার ৩৭ নং আয়াত, যেখানে আল্লাহ তায়ালা 


জাহেলী যমানার আরবীয় মুশরিক নেতাদের শরীয়তবিরোধী আইন প্রণয়নের 
বিবরণ দিয়েছেন এবং সেটাকে কুফরে আকবার সাব্যস্ত করেছেন। 


আরবের মুশরিকরা মিল্লাতে ইবরাহীমিয়্যা'র বিকৃতি সাধন সত্ত্বেও আশহুরে 
হুরুম তথা সম্মানিত মাসগুলোর তা'জীম করত । সম্মানিত মাস চারটি । তিনটি 
লাগাতার আর একটি আলাদা । লাগাতার তিনটি হল- ১. যিলকদ ২. যিলহভ্ব 
ও ৩. মুহাররাম এবং অপরটি ৪. রজব। এ চার মাসে সব ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ 
নিষিদ্ধ ছিল। আরবরা কঠোরভাবে তা মেনে চলত। তারা অতি যুদ্ধ পিপাসু 
জাতি হওয়া সত্বেও এ চার মাসে কোনরূপ যুদ্ধ বিগহে জড়াত না৷ স্বীয় পিতার 
হত্যাকারীকে সামনে পেলেও হত্যা করতো না। 


এভাবে যুগের পর যুগ চলে আসছিল। এক সময় কিনানা গোত্রের ‘ক্বালাম্মাস’ 
নামক ব্যক্তি আরবের নেতৃত্ব পায়। সে এসে প্রস্তাব করে, প্রতি বছর যিলকদ- 
যিলহজ্বব-মুহাররাম লাগাতার এই তিন মাস যুদ্ধ ছাড়া থাকা আমাদের জন্য 
অত্যন্ত কষ্টকর । তাই আমরা মুহাররাম মাসের হুরমত ও নিষিদ্ধতাকে তার 
পরের মাস অর্থাৎ সফর মাসে নিয়ে যাব। এবারের বছর সফর মাসকে আমরা 
তথা যুদ্ধ-অনুমোদিত মাস। এভাবে আমরা মুহাররাম মাসে যুদ্ধ করব আর 
তার পরের সফর মাসে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকব । তার প্রস্তাব আরবরা মেনে 
নিল। 


পরের বছর তারা এর বিপরীত করত । অর্থাৎ ইব্রাহীমি ধর্মমতে মুহাররাম মাস 
সাব্যস্ত করেছিল এবছর সেটা ধর্মে যেমন হালাল ছিল, তেমন হালালই ধরত । 
এভাবে তারা আল্লাহ তায়ালার হারামকৃত মাসকে হালাল; আর হালালকৃত 
মাসকে হারাম করে যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগ করে নিত। তাদের এ পরিবর্তিত 
রীতির ফলে বছরের হারাম মাসের সংখ্যা যদিও চারটি চারটিই থাকত, কিন্তু 
হারাম মাস হালাল হয়ে যেত; আর হালাল মাস হারাম হয়ে যেত। আল্লাহ 
হারাম হত । 


‘ক্বালাম্মাস’-এর মৃত্যুর পর তার বংশধরদের মাঝে নেতৃত্বের ধারা চলে আসতে 
থাকে। তারা তাদের পিতৃপুরুষ কালাম্মাসের রেখে যাওয়া রীতি অনুসারে 
থাকে। এভাবে আসতে আসতে সর্বশেষ তাদের নেতৃত্ব আসে তারই বংশধর 


‘জুনাদাহ্‌ ইবনে আউফ’-এর হাতে । তার নেতৃত্বের সময়ই ইসলামের আবির্ভাব 
ঘটে । আরবরা যখন হজ্ব থেকে ফারেগ হত, তখন সে সকলের উদ্দেশ্যে 
ভাষণ দিত । রজব, যিলকদ এবং যিলহজ্ব মাসকে ধর্মের নিয়ামানুযায়ী হারাম 
ঘোষণা করত; আর মুহাররাম মাসকে যুদ্ধের স্বার্থে হালাল বলে ঘোষণা দিত। 
দিত । শরীয়তের হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করণের এ জঘন্য 
কর্মকে কুফর সাব্যস্ত করে আল্লাহ তায়ালা সুরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াত 
নাযিল করেন- 
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“নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া (কাফেরদের পূর্ববৎ কুফরের উপর 
আরোও নতুন) কুফর বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেরদের (পূর্ববৎ পথভ্রষ্টতার 
উপর আরোও) পথভ্রষ্ট করা হয়। তারা এ (পিছিয়ে দেয়া মাস) টি এক বছর 
হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম 
করেছেন তার সংখ্যা (অর্থাৎ চার) ঠিক রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ যা 
হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে। তাদের মন্দ আমলসমূহ তাদের জন্য 
সুশোভিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ কাফের কওমকে হিদায়াত দেন না।” 
(সূরা তাওবা: ৩৭) 


‘কুফর বৃদ্ধি করে’ অর্থ- কাফেররা কুফরী আকীদা বিশ্বাসের কারণে পূর্ব 
থেকেই কাফের ছিল । এখন হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম 
করার দ্বারা কর্মগত কুফরে লিপ্ত হয়ে তাদের পূর্বের কুফরের সাথে আরোও 


কুফর যুক্ত করল । 
এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, শরীয়তের হারামকে হালাল করা কিংবা 
হালালকে হরাম করা কুফরে আকবার । 
আল্লামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন- 
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বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেররা পথভ্রষ্ট হয়। তারা এটি এক বছর হালাল করে 
এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার 
সংখ্যা ঠিক রাখতে পারে।) ... কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সে ভাষারই 
বিধানমতে , যা দ্বারা কোন বন্ধুর বৃদ্ধি হয় তা এ জাতীয় বডুই হয়; অন্য জাতীয় 
নয়। অতএব প্রমাণিত হল- মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর । অথচ তা একটা 
কর্মমাত্র। তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যা অবৈধ করেছেন তা বৈধ করা। 
অতএব, যে আল্লাহ তায়ালার অবৈধকৃত কোন কিছুকে বৈধ করবে অথচ সে 
জানে যে, আল্লাহ তায়ালা তা অবৈধ করেছেন- সে কেবল উক্ত কর্মের দ্বারাই 
কাফের হয়ে যাবে।” (আল-ফিছাল: ৩/২৪৫) 


ইবনে হাযম রহ. এর বক্তব্যে আয়াতের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা চলে 
এসেছে- 


এক. 
করে” এখানে কুফর বৃদ্ধি’ দ্বারা কুফরে আকবার-বড় কুফর উদ্দেশ্য । কারণ, 
আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের উক্ত কর্মের কারণে তাদের পূর্বের কুফরের সাথে 
নতুন কুফর যুক্ত করেছেন। স্পষ্ট যে, কাফেররা আগে থেকে যে কুফরে লিপ্ত 
ছিল তা কুফরে আকবার ছিল । তাদের পূর্বের কুফরের সাথে নতুন যে কুফর 
যুক্ত হয়ে তাদের কুফরে আরোও বৃদ্ধি করেছে তা হুবহু এ ধরনের কুফরই হবে 
যে ধরনের কুফরে তারা পূর্ব থেকে লিপ্ত ছিল। তারা কুফরে আকবারে লিপ্ত 
ছিল। কাজেই তাদের কুফরের সাথে নতুন যে কুফর বৃদ্ধি হয়েছে তাও কুফরে 
আকবার । কাজেই বুঝা গেল, হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করা 
কুফরে আকবার । 


ইবনে হাযম রহ.তাঁর বক্তব্যের- 
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“কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সে ভাষারই বিধানমতে, যা দ্বারা কোন 
বন্ধুর বৃদ্ধি হয় তা এঁ জাতীয় বস্তুই হয়; অন্য বস্তু নয় । অতএব, প্রমাণিত হল 


মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর।” এ অংশের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টিই পরিষ্কার 
করেছেন। 


শুধু ইবনে হাযম রহ. নয়, অন্যান্য ইমামগণও একই কথা বলেছেন। এটি 
ভাষার একটি সর্বজনবিদিত মূলনীতি যেমন- 


ইমাম জাসসাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.) বলেন- 
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“আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন, মাস পিছিয়ে দেয়ার যে কাজটা তারা 
করত তা কুফর কেননা কুফরে বৃদ্ধি হবে যা দ্বারা তা কুফরই হতে হবে। 
আর তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর হারামকে হালাল এবং আল্লাহর 
হালালকে হারাম করত। তারা প্রথমত কুফরী আকীদা বিশ্বাসের কারণে 
কাফের ছিল; পরে মাস পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা তাদের কুফর আরোও বৃদ্ধি 
পেল” (আহকামুল কুরআন: ৪/৩০৯) 


দুই. 

কাফেরদের মাস পিছিয়ে দেয়াটা একটা আমল তথা বাহ্যিক কর্ম। আল্লাহ 
তায়ালা এ কর্মকেই কুফর সাব্যস্ত করেছেন। আয়াতে তাদের আকীদা 
বিশ্বাসের দিকে সামান্য ইশারা ঈঙ্গিতও করা হয়নি। অতএব বুঝা গেল, মাস 
পিছিয়ে দেয়ার এ বাহ্যিক কর্মটিই কুফর তাতে লিপ্ত হলেই কাফের হয়ে 
যাবে। তার আকীদা বিশ্বাস কি সেদিকে লক্ষ্য করার কোনই প্রয়োজন নেই । 


ইবনে হাযম রহ. এ বিষয়টিই স্পষ্ট করেছেন তার বক্তব্যের নিম্নোক্ত অংশে- 
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“অতএব প্রমাণিত হল, মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর । অথচ তা একটা কর্মমাত্র । 
আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যা অবৈধ করেছেন তা বৈধ করা । অতএব, যে 
আল্লাহ তায়ালার অবৈধকৃত কোন কিছুকে বৈধ করবে; অথচ সে জানে, আল্লাহ 
তায়ালা তা অবৈধ করেছেন, সে কেবল উক্ত কর্মের দ্বারাই কাফের হয়ে 
যাবে” 


বিদ্ৰ. 

১. ইসতিহলাল বাহ্যিক কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে 

উপরিউক্ত আয়াত এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে বুঝা গেল ‘ইসতিহলাল' 
তথা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা (অন্য ভাষায় একে ‘তাহলীল'’ 
ও তাহরীম’ও বলা হয়) আকীদা বিশ্বাসের মাধ্যমে যেমন হতে পারে, শুধু 
বাহ্যিক কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে। আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মাস পিছিয়ে 
দেয়াকেই কুফর সাব্যস্ত করেছেন, আকীদা-বিশ্বাসের শর্ত করেননি । অতএব, 
কোন ব্যক্তি কোন অকাট্য হারামকে হালাল কিংবা কোন অকাট্য হালালকে 
হারাম মনে করলে যেমন কাফের হয়ে যায়, তদ্রূপ আন্তরিক বিশ্বাস ঠিক রেখে 
শুধু বাহ্যিক আইন প্রণয়ন করে তার বৈধতা দিয়ে দিলে কিংবা তাকে অবৈধ 
ঘোষণা করলেও কাফের হয়ে যায় । 


২. শরীয়তবিরোধী একটা আইন প্রবর্তনই কুফর 

মাস পিছিয়ে দেয়া শরীয়তের একটামাত্র বিধান পরিবর্তন। একেই আল্লাহ 
তায়ালা কুফর সাব্যস্ত করেছেন। এ থেকে বুঝা গেল, শরীয়তবিরোধী একটা 
আইন প্রণয়নই কুফর । অতএব, শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি যদি শরীয়তের উপর হয় 
এবং রাষ্ট্রে পূর্ণ শরীয়ত কায়েম থাকে, কিন্তু কোন বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার 
শরীয়তের কোন একটি অকাট্য আইন অপসারণ করে তদস্থলে কুফরী বিধান 
জারি করে, সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে-যেমন, মদের বৈধতা দিয়ে 
দেয় কিংবা সুদের বৈধতা দিয়ে দেয়-তাহলে তাই কুফর হবে এবং এ কর্মে 
লিপ্ত শাসক কাফের ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে। 


একটা আইন পরিবর্তনকারী শাসকই যদি কাফের হয়, তাহলে যারা গোটা 
শরীয়তকে শাসন ব্যবস্থা থেকে বাদ দিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুফরী 
বিধান প্রবর্তন করেছে তাদের বিধান কি হবে?? 


এ SE ৰ যদি _:%(অংশবিশেষ)-এর অর্থে হয়, 
তাহলে আয়াতের অর্থ হবে- 


“না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে দ্বীনের এমন বিধান 
দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?’ (সূরা শুরা: ২১) 


আর যদি তা 425(বিবরণের জন্য) হয়, তাহলে অর্থ হবে- 


‘না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন দিয়েছে, যার 
অনুমতি আল্লাহ দেননি?’ (সূরা শুরা: ২১) 

‘এমন বিধান, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি’ দ্বারা শরীয়তবিরোধী বিধান 
উদ্দেশ্য । আর ‘এমন দ্বীন, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি’ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার 
মনোনীত দ্বীন তথা ‘ইসলাম’ ভিন্ন অন্য দ্বীন উদ্দেশ্য । অর্থাৎ কাফেরদের 
শরীকরা কোন কোন বিষয়ে তাদেরকে এমন কিছু বিধান দিয়ে থাকতে পারে, 
যেগুলো ইসলামবিরোধী; কিংবা এমনও হতে পারে যে, বিষয়টি শুধু কিছু 
বিধান দেয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তারা তাদেরকে ইসলামের বিপরীতে 
এক ভিন্ন দ্বীন-ই প্রণয়ন করে দিয়েছে, যে দ্বীন অনুযায়ী তারা তাদের সামগ্রিক 
জীবন পরিচালনা করে। 


RDS BO 
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দিয়েছিলেন তিনি নূহকে এবং যা আমি ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে 
পাঠিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে যে, তোমরা 
দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না ৷’ (সূরা শুরা: ১৩) 

অর্থাৎ মৌলিকভাবে আমাদের শরীয়ত ও অন্যান্য নবী-আলাইহিমুস 
সালাম-এর শরীয়তে কোন ব্যবধান নেই । মৌলিক দাওয়াত এবং মৌলিক 
বিধি-বিধান সকল নবীর শরীয়তেই এক । তবে যামানা বা জাতি-গোষ্ঠীর 
ভিন্নতার কারণে এবং আরোও বিভিন্ন কারণে তাফসীলী বিধি-বিধানে ভিন্নতা 


এসেছে । ভিন্ন ভিন্ন যামানার লোকজনকে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন 
বিধান দেয়া হয়েছে। মৌলিক বিষয় সব শরীয়তেই এক ও অভিন্ন । এখানে 
বিশেষ মর্যাদার কারণে হযরত নূহ, ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা-আলাইহিমুস 
সালাম-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অন্যথায় সকল নবীর শরীয়তই এখানে 
উদ্দেশ্য । 


আল্লামা আলুসী রহ. (মৃত্যু: ১২৭০হি.) বলেন- 
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“কয়েকজন নবী-আলাইহিমুস সালামকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 
তাদের শান-মান-মর্যাদা বেশি হওয়ার কারণে এবং তারা বেশি প্রসিদ্ধ হওয়ার 
কারণে ... অন্যথায় দ্বীনে ইসলাম কায়েম করা, তথা তাওহীদ ও শরীয়তের 
এসব মৌলিক উসুল ও বিধান, যেগুলো যামানা কিংবা জাতি-গোষ্ঠীর ভিন্নতার 
কারণে পরিবর্তন হয় না এবং যেগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য এ বিশেষ কয়েকজন নবী 
আদিষ্ট হয়েছেন, অন্য সকল নবীও সেগুলো প্রতিষ্ঠা করতে আদিষ্ট ।” (রহুল 
মাআ'নী: ১৩/২১) 

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পৰ্যন্ত আগত সকল মানুষকে এঁ শরীয়ত 
পালনের আদেশ দিচ্ছেন, যে শরীয়ত তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন; মৌলিক দিক থেকে যে শরীয়ত 
অন্য সকল নবীর শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । যারা এই শরীয়ত ছেড়ে মানব 
বা জীন শয়তানদের প্রণীত কিংবা সমাজের নের্তৃদ্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রণীত 
বিধি-বিধান কিংবা তাদের রচিত দ্বীন ও জীবন-ব্যবস্থার অনুসরণ করে, 
তাদেরকে ধ্মকি প্রদর্শনপূর্বক বলছেন- 


(das CH A LC Oa Bel EOE ESTE tl #) 


‘না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন/ দ্বীনের এমন 
বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?’ (সূরা শুরা: ২১) 

আয়াতে ইবারত উহ্য আছে । পূর্ণ ইবারত হবে নিম্নরূপ-যেমনটা ইমাম নাসাফী 
রহ. (মৃত্যুঃ ৭১০হি.) বলেছেন, 


EGA Adley od Rl xl on dl Ei bs Osll 
Al {dl 


“আল্লাহ তায়ালা যে দ্বীন/দ্বীনের বিধান দিয়েছেন, তারা কি তা গ্রহণ করবে? 
না তাদের এমন কিছু উপাস্য আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন/ দ্বীনের এমন 
বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?’ (তাফসীরে নাসাফী: ৩/২৫১) 
সহজ কথায় একে এভাবে বলা যায়-যেমনটা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. 
(মৃত্যুঃ ১২২৫হি.) বলেছেন- 

al 25 ed i be Cla: pl dll Ed bs Ol 
“তারা কি আল্লাহর দেয়া দ্বীন/বিধান গ্রহণ করবে, না তাদের শরীকদের দেয়া 
দ্বীন/বিধান গ্রহণ করবে?” (তাফসীরে মাযহারী: ৮/৩১৬) 
লক্ষণীয় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত বা শরীয়তের বিধি-বিধান ছেড়ে 
কাফেররা যেসব শয়তান, জীন বা ব্যক্তির প্রণীত দ্বীন বা বিধান গ্রহণ করেছে, 
আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে তাদেরকে ‘শরীক’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর 
অর্থ- যারা আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে দ্বীন/বিধান প্রণয়ন করেছে, তারা 
যেন নিজেদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক দাবি করেছে, আর যেসব কাফের 
তাদের প্রণীত দ্বীন/বিধান গ্রহণ করেছে, তারা যেন এদেরকে উপাস্যরূপে 
খহণ করেছে এবং এদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে। 


ইমাম নাসাফী রহ.-এর পূর্বোল্লেখিত ব্যাখ্যা থেকেও এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় । 
তিনি £7(শুরাকা)-এর ব্যাখ্যা করেছেন ২$া(ইলাহসমূহ) । 


ইমাম বাগাবী রহ. (মৃত্যু: ৫১০হি.) বলেন- 

S32 AL OAL oll 2 ed lo 8 SS pd lg ays 
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“আল্লাহর বাণী-“না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে এমন 

দ্বীন/ দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?’ (সূরা শুরা: 


২১) উদ্দেশ্য মঙন্কার কাফেররা । আল্লাহ তায়ালা বলছেন, ‘তাদের কি এমন 
কতিপয় উপাস্য রয়েছে, যারা তাদের এমন দ্বীন/দ্বীনের বিধান প্রণয়ন করে 


দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?’ ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, 
‘তাদেরকে ইসলামের বিপরীতে ভিন্ন দ্বীন প্রণয়ন করে দিয়েছে’ ৷” (তাফসীরে 
বাগাবী: ৪/১৪৩) 

এখানে তিনিও £€7%(শরীক)এর ব্যাখ্যা করেছেন ২ধা(ইলাহ)। অতএব 
যারা ইসলামের বিপরীতে ভিন্ন দ্বীন/বিধান প্রণয়ন করে, তারা হচ্ছে মা'বুদ 
আর তাদের দ্বীন/বিধানকে যারা মেনে চলে তারা তাদের ইবাদতকারী, 
তাদেরকে রব ও মা'বুদরূপে গ্রহণকারী । এতএব এ উভয় শ্রেণীই কাফের । 
প্রণেতারা প্রণয়নের কারণে, অনুসারীরা অনুসরণের কারণে । 


ইমাম আবু মানসূর মাতুরীদি রহ. (মৃত্যু: ৩৩৩হি.) বলেন- 
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“সর্দার ও নেতৃত্থানীয় ব্যক্তিরাই (তাদের) অনুসারিদের জন্য আল্লাহ তায়ালা যা 
আদেশ দেননি, এমন দ্বীন/বিধান প্রণয়ন করত । তারা এমনটাই করত । কোন 
প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়া নিজেদের থেকেই অনুসারিদের জন্য দ্বীন ও বিধান 
প্রণয়ন করত, আর অনুসারিরা তা অনুসরণ করত । রাসুলগণ (আলাইহিমুস 
সালাম) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের নিকট অকাট্য দলীল-প্রমাণসহ 
দ্বীন নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তারা তার অনুসরণ করত না । বলতো, তারা তো 
(আমাদের মতো) মানুষই । পরক্ষণেই আবার কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়া 
(তাদের মতো)মানুষেরই অনুসরণে লিপ্ত হত। ... এতএব, : (শরীক) 
দ্বারা সর্দার ও নের্তৃত্বস্বানীয় ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য । ওয়াল্লাহু আলাম” 
(তাফসীরে মা-তুরীদি: ৯/১২০) 

যারা আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে বিধান প্রণয়ন করতো, এ আয়াতে 
£5 (শরীক) দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য । সাধারণ কাফেররা তাদেরই অনুসরণ 
করতো । 


প্রিয় পাঠক! উপরিউক্ত আয়াত থেকে একথা পরিষ্কার যে, আল্লাহর শরীয়তের 
বিপরীতে যে কেউ আইন প্রণয়ন করবে-চাই সে জীন হোক, শয়তান হোক 
কিংবা মানুষ সে-ই এই কর্মের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর শরীক ও রব হওয়ার 
দাবিদার বলে গণ্য হবে। 


আল্লামা শানকীতি রহ. (মৃত্যুঃ ১৩৯৩হি.) বলেন- 
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“মোট কথা- কোন সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তিই গাইরুল্লাহর আনুগত্য করল; তার 
প্রণীত শরীয়তবিরোধী আইনকে গ্রহণ করল, সে-ই উক্ত গাইরুল্লাহকে আল্লাহ 
তায়ালার সাথে শরীক করল । একথাই প্রমাণ করে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
হত্যা করা শোভিত করেছে!’ (সুরা আনআম: ১৩৭) সন্তান হত্যায় তাদের 
আনুগত্যের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শরীক বলে আখ্যায়িত 
করেছেন। আল্লাহ তায়ালার এ বাণীও তা প্রমাণ করে- ‘তাদের জন্য এমন 
কিছু শরীক আছে কি, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার 
অনুমতি আল্লাহ দেননি?’ (সূরা শূরা: ২১) আল্লাহ তায়ালা অনুমোদন দেননি 
এমন দ্বীন যারা প্রণয়ন করে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শরীক বলে আখ্যায়িত 
করেছেন ।” (আদওয়াউল বায়ান, সুরা: আশ-শুরা, ৭/১৫৬) 

সম্মানিত পাঠক! আজ আমরা মুসলিম নামধারী আমাদের শাসকগোষ্ঠীর দিকে 
তাকাই । তারা এ উভয় প্রকার কুফরেই লিপ্ত রয়েছে। একদিকে আন্তর্জাতিক 
কাফের গোষ্ঠী, জাতিসঙ্ঘ এবং তাদের আইন-কানুনের আনুগত্য করে 
তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাতে শরীক; অপরদিকে শরীয়তবিরোধী 
নেজাম ও আইন কানুন প্রণয়ন করে নিজেদেরকেওআল্লাহর শরীকের আসনে 
সমাসীন করেছে। 


বিদ্ৰ. 
দ্বীন বলা হয়, কোন ব্যক্তি যা নিজের জীবনবিধান ও জীবনব্যবস্থারূপে গ্রহণ 
করে এবং বাস্তব জীবনে তা মেনে চলে; চাই তা হক্‌ হোক কিংবা বাতিল। 


অনুরূপ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হোক বা জীন, শয়তান কিংবা 
মানুষের বানানো হোক । 


দলীল: 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 0s 

(SEIS) 
‘তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন” (সুরা 
কাফিরূন: ৬) 
এখানে আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত এবং কাফেরদের মনগড়া মতবাদ, 
উভয়কেই দ্বীন বলা হয়েছে। 


‘আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করবে, তার থেকে তা 
কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না!’ (সূরা আলে ইমরান: ৮৫) 


এখানে ইসলাম ব্যতীত অন্য মতবাদকে দ্বীন বলা হয়েছে। 


THOS AOE, gh OB 53 EB IS) 
- 
‘ফেরাউন বলল আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মুসাকে হত্যা করি; আর সে তার 
রবকে ডাকুক। আমার আশঙ্কা হয়- সে তোমাদের দ্বীন বদলে ফেলবে ৷” (সূরা 
মু'মিন: ২৬ ) 
ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪) বলেন- 
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ফেলবে এবং তাদের রুসূম-রেওয়াজ এবং অভ্যাস ও রীতিনীতি পরিবর্তন করে 
ফেলবে ৷” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৭/১৩৯) 

এখানে ফেরআউনী সমাজে প্রচলিত মনগড়া রীতি-নীতি এবং নিয়ম-কানুনকে 
দ্বীন বলা হয়েছে। 


(8h LE OF Nh alll Cs od LT SSL OS a Cs gi UG MS) 


‘এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করলাম ৷ আল্লাহর এই ইচ্ছা না হলে 
বাদশার দ্বীন অনুযায়ী ইউসুফের পক্ষে তার ভাইকে তার নিজের কাছে রাখা 
সম্ভব ছিল না ৷’ (সূরা ইউসুফ: ৭৬) 


এখানে মিশরের কাফের বাদশার রাষ্ট্রীয় আইনকে দ্বীন বলা হয়েছে। 


ইবনে কাসীর রহ. বলেন- 
dls sS> Sods YH it {AAS 


“অর্থাৎ মিশরের বাদশার আইন অনুযায়ী তার ভাইকে তার কাছে রাখার 
অধিকার ছিল না। জাহ্‌হাক রহ.সহ আরো অনেকে এমনই বলেছেন।” 
(তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/8৪০১) 


আবুস সাউদ রহ. (মৃত্যু: ৯৮২হি.) বলেন- 
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“বাদশার আইন ও ফায়সালা অনুযায়ী (তার ভাইকে তার কাছে রাখা সম্ভব 
ছিল না।) কাতাদাহ রহ. এমনই বলেছেন। কারণ বাদশার আইনে চোরের 
শাস্তি ছিল, প্রহার এবং চুরিকৃত বস্তুর দ্বিগুণ জরিমানা । ইয়াকুব আলাইহিস 
সালামের শরীয়তের মতোগোলাম বানিয়ে রাখা, (বাদশার রাষ্ট্রীয় বিধান) ছিল 
না৷” (তাফসীরে আবুস সাউদ: ৪/২৯৭) 


গণতন্ত্র মতবাদ মূলত একটা নতুন দ্বীন, নতুন ধর্ম। এ ধর্মের অনুসারিরা এ 
ধর্মকে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করার শর্তেই নির্বাচনে দাঁড়ায় । এই ধর্মের ধর্মগ্রন্থ 
তথা সংবিধানের সম্মান রক্ষার শপথ নেয়। একে বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের সুদৃঢ় 
অঙ্গিকার করে। এর জন্যই তারা বাহিনী গঠন করে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ 
ধর্মের বিধান অনুযায়ীই তারা চলে। বিচারাচারের প্রয়োজন হলে এ ধর্মের 
বিধান অনুযায়ীই বিচার চায়। এ ধর্মকেই তারা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয় । 
এর বিধান দিয়েই তাদের বিচারাচার করে। এ ধর্মের বিরোধিতা যারা করে, 
তারাই অপরাধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী... ইত্যাদী অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। আল্লাহ 


রাকুল আলামীনের ধর্ম যারা যমীনে বাস্তবায়ন করতে চায়, এ ধর্মের বিধান 
oR all , নাশকতাকারী , উগ্রবাদী, 
শান্তিবিনষ্টকারী, মানবতাবিরোধী .. অপরাধে আখ্যায়িত হয়। অতি 
এত তন বারা র রাড হতেন টার জম 
থেকে জঘন্য রকমের নির্যাতন করা হয়। 


পাঠক! একটু ইনসাফের সাথে বিবেচনা করুন, বর্তমান দুনিয়াতে গণতন্ত্র 
ছাড়া ইসলামের পর আর এমন কোন ধর্ম আছে কি, যার অনুসারিরা কঠোরতা 
ও দৃঢ়তার সাথে তাদের ধর্ম পালন করে? নেই; কিছুতেই নেই । গণতন্ত্রের 
সামনে সকলেই (একমাত্র আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ছাড়া) নতি স্বীকার করেছে, 
কিন্তু গণতন্ত্র কারোও সামনে নতি স্বীকার করেনি। কাজেই এ ধর্মের ধারক 
যেমন হিন্দু-শিখরা কাফের । 


তারা শুধু আমাদের শরীয়তের সাথেই কুফরী করেনি, তারা আদম আলাইহিস 
সালাম থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত 
আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত সকল শরীয়তের সাথেই কুফরী করেছে। সকল 
নবীর সকল কিতাব, সকল জাতির সকল ধর্ম প্রত্যাখান করে একমাত্র 
নিজেদের খাহেশাতকে তারা রব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের ব্যাপারে ও কথাই 
প্রযোজ্য , যেমনটা আল্লামা শাওকানী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫০হি.) বলেছেন- 
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“কোন সন্দেহ কোন সংশয় নেই যে, এটি আল্লাহ তায়ালা এবং তীর শরীয়তের 
সাথে কুফরী; যে শরীয়তের আদেশ তিনি তার রাসূলের মাধ্যমে দিয়েছেন, 
তীর কিতাব এবং তার রাসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত তিনি তার বান্দাদের জন্য 


মনোনীত করেছেন। বরং তারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে 
এখন পর্যন্ত অবতীর্ণ সকল শরীয়তের সাথেই কুফরী করেছে। এদের বিরুদ্ধে 


জিহাদ আবশ্যক । এদের সাথে কিতাল ফরযে আইন; যতক্ষণ না তারা 
ইসলামী বিধি-বিধান কবুল করে, তার সামনে আত্মসমর্পণ করে, পবিত্র 
শরীয়ত দিয়ে নিজেদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করে এবং যত শয়তানী 
তাগুতের মাঝে তারা লিপ্ত আছে, তার সব থেকে বের হয়ে আসে৷” (আদ- 
দাওয়াউল আ-জিল: ১২-১৩, (মাজমুআতুর রাসায়িলিল মুনিরিয়্যাহ* এর 
তন্তর্ভুক্ত একটি রিসালা ৷) 


প্রিয় পাঠক! আয়াতের আলোচনার শুরুতে বলে এসেছি, 4 2 > 
এর মধ্যে অব্যয়টি ,=:৯5কিংবা 255উভয় অর্থেই হতে পারে। সেখানে 
এও বলে এসেছি ;শরীয়তবিরোধী কোন দ্বীন তথা জীবনবিধান প্রণয়ন যেমন 
কুফর, শরীয়তবিরোধী কোন আইন প্রণয়নও তেমনি কুফর । অতএব গণতন্ত্র 
নামক এই কুফরী ধর্ম যারা প্রণয়ন করেছে, তারা যেমন কাফের; এই ধর্মের 
কোন একটা বিধান যারা প্রণয়ন করবে তারাও কাফের । সে মুখে যতই “লা 
যতই করুক- সে বেঈমান; সে মুরতাদ । এই কুফরী কর্ম থেকে যতক্ষণ ফিরে 
না আসবে, তার কোন দাবিই কাজে আসবে না, কোন ইবাদতই তার উপকার 
করবেনা। 
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‘আর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের 
কাছে নিয়ে যাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক !' 
(সূরা নিসা: ৫৯) 

এ আয়াতে জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন বিষয়ের সমাধান আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তথা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে 
নেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং একে ঈমানের জন্য শর্ত সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। অতএব, যারা কুরআন ও সুন্নাহ ছেড়ে ভিন্ন কোন উৎস থেকে 
সমাধান নিতে যাবে, তারা ঈমানদার নয় । 


হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) বলেন- 
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“(আর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতোবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও 
রাসূলের কাছে নিয়ে যাও ।) (সূরা নিসা: ৫৯) মুজাহিদ রহ.সহ সালাফের 
অনেকে বলেন, ‘অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহর কাছে নিয়ে 
যাও!’ 

এখানে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিচ্ছেন- দ্বীনের মৌলিক ও শাখাগত যে কোন 
বিষয়ে লোকজনের মতবিরোধ দেখা দেবে, তা কিতাব-সুন্নাহ*র কাছে নিয়ে 
যেতে হবে। যেমন (অন্য আয়াতে) আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আর যে কোন 
বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর, তার ফায়সালা আল্লাহর কাছে।’ অতএব, 
আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ যে ফায়সালা দেবে, যা সঠিক বলে 
সাক্ষ্য দেবে-তাই হকৃ্‌। আর হক্কবের পর গোমরাহি ব্যতীত আর কি থাকতে 
পারে! এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের 
প্রতি ঈমান রেখে থাক!’ অর্থাৎ বিরোধপূর্ণ বিষয়াদি এবং যেসব বিষয়ের 
সমাধান জানা নেই, সেগুলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলে সুন্নাহর কাছে 
নিয়ে যাও এবং তোমাদের পারস্পরিক মত-বিরোধের বিষয়ে এ দু'য়ের কাছেই 
বিচার দায়ের কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে 
থাক। 


এ থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি বিবাদপূর্ণ বিষয়ে বিচারের জন্য কুরআন ও 

যা ছে গা য় আত কমের বব এ হয় সে আল্লাহ ও শেষ 
দিবসে বিশ্বাসী নয়।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৩৪৫-৩৪৬) 

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. (মৃত্যু: ৭৫১হি.) বলেন, 
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“(কুরআন ও সুন্নাহর নিকট) এ প্রত্যার্পগকে ঈমানের অপরিহার্য দাবি ও 
লাযেম সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাজেই, এ প্রত্যার্পণ যদি না হয়, তাহলে 
ঈমানও থাকবে না। কেননা, লাযেম না পাওয়া গেলে মালযুমও পাওয়া যায় 
না।” (ই'লামুল মুআক্কিয়ীন: ১/৪০) 

আলে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম রহ. (মৃত্যুঃ ১৩৮৯হি.) বলেন- 


OMY Todt 4 dys ls Ua coll OSL J corLadl AS AS cr Cl 
Lic 4d] 59 coll ox & Sl Slag dle dl lo xs lB de 
5958 sd B Micjls OL} 29 5e dil Joa] suslaag asl ccxesball gli 

21 DLs baols Hs DS SM polly db Oras AS 0] dally dl dl 


“সুস্পষ্ট কুফরে আকবারের একটি হল- আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর বিপরীতে 
‘আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ 
ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি 
ঈমান রেখে থাক । এটাই উৎকৃষ্টতর পহ্থা এবং এর পরিণতিও সর্বাপেক্ষা শুভ ৷’ 
(সুরা নিসা: ৫৯) লোকজনের মাঝে বিচারাচার এবং বাদানুবাদে লিপ্তদের 
মাঝে মীমাংসার জন্য, মানবরচিত অভিশপ্ত আইনকে এঁ বিধানের স্থলবর্তী 
করা, যে বিধান রূহুল আমীন (জীবরাঈল আলাইহিস সালাম) মুহাম্মাদ 
সনল্াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে অবতীর্ণ করেছেন। ...” (রিসালাতু 
তাহকীমিল কাওয়ানীন পৃ. ১) 
তিনি আরো বলেন- 
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“চিন্তা করে দেখ!আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতেঁ ‘আর যদি কোন বিষয়ে 
তোমাদের মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলেরকাছে নিয়ে 
যাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক। এটাই 
উৎকৃষ্টতর পহ্থা এবং এর পরিণতিও সর্বাপেক্ষা শুভ ৷’ (সূরা নিসা: ৫৯) দেখ 
কিভাবে আল্লাহ তায়ালা{, এ} নাকেরা'কে শর্ত অর্থাৎ {৬২০১5 &}এর মাঝে 
উল্লেখ করেছেন; যা যে কোন বিষয়ে যে কোন বিবাদকেই শামিল করে। 


এরপর চিন্তা করে দেখ!আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান অর্জনের জন্য 
কিভাবে একে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা এ বাণীর মাধ্যমে- 
‘যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক’ ৷” (রিসালাতু 
তাহকীমিল কাওয়ানীনপৃ. ১-২) 


দলীল নং-১১ 


LL oO A 0) 


‘কিন্তু না! আপনার রবের কসম! EEE HEE EEE 
মাঝে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি 
যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না 
করে এবং পরিপূর্ণরূপে তা গহণ করে নেয়’ (সূরা নিসা: ৬৫) 


এ আয়াতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তথা 
তাঁর আনীত শরীয়তকে বিচারক ও ফায়সালাকারী নির্ধারণ করাকে ঈমানের 
জন্য শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। শুধু এতটুকুই নয়, তাঁর প্রদত্ত ফায়সালাকে 
জাহিরী বাতিনী সর্বদিক থেকে মেনে নিতে হবে। তার সামনে একান্তিকভাবে 
আত্নসমর্পণ করতে হবে। তাঁর ফায়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোনরূপ কুণ্ঠা, 
সংশয় বা আপত্তি থাকতে পারবে না । বাহ্যিকভাবেও তার প্রতি কোন ধরনের 


বিরূপ ভাব দেখানো যাবে না। এই সবগুলোর সমন্বয় সাধন হলে তবে ঈমান 
সাব্যস্ত হবে। 


উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট হানাফি ফকীহ ও মুফাসসির ইমাম জাস্‌ 
সাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.) বলেন- 
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আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, ‘তোমরা আল্লাহর আদেশ মান্য কর এবং 
আদেশ মান্য কর রাসুলের ৷’ ইরশাদ করেন, ‘আমি কোন রাসূল এ ছাড়া অন্য 
কোন উদ্দেশ্যে পাঠাইনি যে, আল্লাহর আদেশক্রমে তার আনুগত্য করা হবে !' 
আরো ইরশাদ করেন, ‘যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য 
করল !' (সুরা নিসা: ৮০) আরো ইরশাদ করেন, ‘কিন্তু না (হে নবী)! আপনার 
রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের 
ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃ্ূপর আপনি যে ফায়সালা দেন 
সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং 
পরিপূর্ণরূপে তা গ্রহণ করে” 

আল্লাহ তয়ালা এ সকল আয়াতের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের আনুগত্য যে ফরয, তাকিদের সঙ্গে তা বুঝিয়েছেন এবং স্পষ্ট 
করে দিয়েছেন যে, তাঁর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য এবং এর মাধ্যমে এও 
বুঝিয়েছেন যে, তাঁর নাফরমানি আল্লাহরই নাফরমানি । 


আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, ‘অতএব যারা তার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ 
এসে পড়ার ভয় করে! (সূরা নূর: ৬৩) এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। নিম্নোক্ত 
আয়াতে রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচারী, তিনি যে বিধান নিয়ে এসেছেন তা 
মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী এবং তাতে সন্দেহ পোষণকারীকে ঈমান 
থেকে বহিষ্কৃত সাব্যস্ত করেছেন, যে আয়াতে বলা হয়েছে ‘কিন্তু না (হে নবী)! 
আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট 
বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে 
ফায়সালা দেন, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না 
করে এবং পরিপূর্ণরূপে তা গ্রহণ করে’ ... 

এই আয়াত প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অথবা তাঁর রাসূল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেএএকটি আদেশও প্রত্যাখ্যান করবে, সে 
ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক; অথবা 
গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক কিংবা মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকুক । 
আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের মতামতকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। তারা এ 
ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন, যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি 
প্রকাশ করেছিল। তাদেরকে হত্যা করার এবং তাদের সন্তান সমন্তভতিদেরকে 
বন্দী করার ফায়সালা দিয়েছিলেন। কেননা আল্লাহ তায়ালাসিদ্ধান্ত দিয়ে 
দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান ও 


ফায়সালাকে মেনে নেবে না, সে ঈমানদার নয়।” (আহ্‌কামুল কুরআন লিল- 
জাস্সাস: ৩/১৮০-১৮১) 

আল্লাহ তায়ালার একটি বিধান না মানার কারণে সাহাবায়ে কেরাম উক্ত 
ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ ফতওয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইমাম 
জাস্সাস রহ. বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে সে 
ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।’ আর যারা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা 
করছে, শ্লোগান তুলছে- ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার, আল্লাহ প্রদত্ত হালালগুলোকে 
রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে, তাদের বিধান 
কি হতে পারে;তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 


হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) এআয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- 
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“মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র ও সম্মানিতসত্তার শপথ করে বলছেন, 
কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সকল বিষয়ে 
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক নির্ধারণ করে। তিনি যে 
ফায়সালা প্রদান করেন তা-ই একমাত্র হক্ব ও সত্য এবং বাহ্যিকভাবে ও 
আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করা ও তার আনুগত্য করা অবধারিত। এ 
কারণেইতিনি বলেছেন, ‘অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে 
নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে 
আত্মসমর্পণ করে’ । অর্থাৎ তারা যখন আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করবে, 
তখন আন্তরিকভাবে আপনার আনুগত্য করবে, আপনি যে ফায়সালা প্রদান 
করবেন সে ব্যাপারে নিজেদের হৃদয়ে কোন সংকীৰ্ণতা পাবে না। বাহ্যিকভাবে 
ও আন্তরিকভাবে তার আনুগত্য করবে। কোন ধরনের বাক-বিতণ্ডা বা 
বিরোধিতা ব্যতীত পূর্ণর্ূপে তা মেনে নেবে” (তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড: 


২, পৃষ্ঠা: ৩৪৯) 


সংশয় নিরসন 

১.আয়াতে যে ‘তাহকীমে রাসূল’ তথা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী মেনে নেয়াকে ঈমানের শর্ত সাব্যস্ত 
করা হয়েছে, কেউ কেউ মনে করেন, এটি বিশ্বাসের বিষয়; কর্মের বিষয় নয় । 
অর্থাৎ সব বিষয়ে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও 
ফায়সালাকারী মেনে নেয়া আবশ্যক-এই বিশ্বাস রাখাই ঈমানের জন্য যথেষ্ট 
বাস্তবৰ বিচার আচারের ক্ষেত্রেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বিচারক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে-এমনটি জরুরি নয়। আর এই বিশ্বাস তো 
আমাদের শাসকদের আছেই ।সুতরাংএই আয়াতের দাবিতে তারা কাফের হবে 
কেন? 


এবিষয়ে প্রথম কথা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে, সকল 
বিষয়ে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা জরুরি-মুসলিম নামধারী সকল গণতান্ত্রিক 
সাশকই এই বিশ্বাস পোষণ করেন, এমন কথা মোটেও ঠিক নয় কারণ তাদের 
বিধানকে সেকেলে, আধুনিক কালের জন্য অনুপযোগী, পশ্চাৎগামী, 
মানবতাবিরোধী , বর্বর ইত্যাদী আখ্যায়িত করেন । এর বিরুদ্ধে যুক্তি প্রমাণও 
পেশ করে থাকে। 


দ্বিতীয়ত কথা হল ,তাহকীম’ তথারাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
সকল ক্ষেত্রে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা শুধু বিশ্বাসের বিষয় নয়; বরং এটি 
একটি আমল ও বাহ্যিক কর্মের নাম । কাজেই শুধু বিশ্বাস রাখাই ঈমানের জন্য 
যথেষ্ট নয়, বাস্তব জীবনেও সকল বিষয়ে রাসুলসাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বিচারক ও ফায়সালাকারী বানানো আবশ্যক । তাছাড়া কেউ ঈমানদার বলে 
গণ্য হবে না । বিষয়টি খুব সুস্পষ্ট করে- 


আল্লামা ইবনে হায্ম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন- 
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“আল্লাহ তায়ালা নিজের কসম খেয়ে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে 
‘তাহকীমে রাসূল’ তথা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও 
ফায়সালাকারী বানিয়ে নেয়া ব্যতীত ঈমানদার হতে পারবে না । (শুধু এতটুকই 
যথেষ্ট নয় বরং) তারপর আন্তরিকভাবে তা মেনে নিতে হবে এবং তার 
ফায়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোন কুণ্ঠা বোধ করতে পারবে না। এ থেকে 
প্রমাণিত হল, ‘তাহকীম’ অন্তরে মেনে নেয়া নয়; বরং তা সম্পূর্ণ একটিভিন্ন 
বিষয়। আর এই তাহকীমই হচ্ছে ঈমান। যার মধ্যে তাহকীম 
পাওয়াযাবেনা ,তার ঈমান নেই ।” (আল-ফিছাল: ৩/১০৯) 


ইবনে হাযম রহ. আরোও বলেন- 
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“আল্লাহ তায়ালা তাহকীমে রাসূলকে ঈমান সাব্যস্ত করেছেন এবং জানিয়ে 
দিয়েছেন, এতদ্্যতীত ঈমান অর্জন হবে না। সাথে সাথে তাঁর ফায়সালার 
ব্যাপারে অন্তরে কোন কুণ্ঠা বোধ না থাকতে হবে। অতএব, ইয়াকিনীভাবে 
প্রমাণিত হল, ঈমান বাহ্যিক আমল, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তির 
সমষ্টির নাম। কেননা, তাহকীম একটি বাহ্যিক আমলের নাম ।আর তা মৌখিক 
স্বীকারোক্তি ব্যতীত এবং অন্তরের কুণ্ঠা দূরীভূত হওয়া ব্যতীত হতে পারে না । 
আর এই কুষ্ঠা দূরীভূত হওয়াটাই হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস ৷” (আদ-দুররা: 
৩৩৮) 

আয়াত থেকে প্রমাণিত হল, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল বিচারাচারের ভিত্তি 
শরীয়তের উপর না হলে আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তি স্বত্তেও 
ঈমানদার বলে গণ্য হওয়া যাবে না। এ বিষয়টিই আল্লাহ তায়ালা অন্য 
আয়াতে বলেছেন এভাবে- 


CE PE 


‘অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধকর, তাহলে তা আল্লাহ ও 
রাসুলের কাছে নিয়ে যাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান 
রেখে থাক !'’ (সূরা নিসা: ৫৯) 


হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- 
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“্যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক্}-এ থেকে 
প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি বিবাদপূর্ণ বিষয়ে বিচারের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর 
কাছে না যায় এবং এ দু'য়ের দিকে প্রত্যার্পণ না করে, সে আল্লাহ ও শেষ 
দিবসে বিশ্বাসী নয়।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৩৪৬) 


২.আয়াতে কি ‘আছলে ঈমান’ তথা মূল ঈমান নফী করা উদ্দেশ্য, না কামালে 
ঈমান তথা ঈমানের পরিপূর্ণতা নফী করা উদ্দেশ্য? যদি কামালে ঈমানের নফী 
করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে আয়াতের অর্থ হবে- যারা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারীরূপে গ্রহণ না করবে, তারা পরিপূর্ণ 
ঈমানদার নয়। এ থেকে বুঝা যায়, শাসকরা কাফের নয়, মুমিন। তবে 
পরিপূর্ণ ও পাকা ঈমানের অধিকারী নয়। 

এসংশয় সম্পর্কে আমরা বলব,আয়াতে আছলে ঈমান তথা মূল ঈমান নফী 
করা উদ্দেশ্য । কাজেই যারা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও 
ফায়সালাকারী না বানাবে, তারা সম্পূর্ণ ঈমানহারা কাফের বা মুরতাদ । 
প্রয়োগ করা আবশ্যক । কোন প্রকার দলীল ব্যতীত রূপক ও বাহ্যিক অর্থের 
কসম খেয়ে এবং এতগুলো তাকিদ ব্যবহার করে বলছেন যে, তারা ঈমানদার 
হতে পারবে না; তাহকীমে রাসূল ব্যতীত, সেখানেকিছুতেই অন্য অর্থ উদ্দেশ্য 
হতে পারে না । নতুবা কসম খাওয়ারই কি দরকার ছিল আর এতগুলো তাকিদ 
ব্যবহারেরই বা কি দরকার ছিল! 


আল্লামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন- 
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“এটি এমন এক সুস্পষ্ট বক্তব্য, যা কোন ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশই রাখে না। 
এই বক্তব্যকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে ব্যতিক্রম অর্থে গ্রহণ করার মতো কোন 
দলিলই শরীয়তে নেই। এমন কোন প্রমাণও নেই যা বুঝায় যে, এখানে 
ঈমানের বিশেষ কোন প্রকার (অর্থাৎ কামালে ঈমান) উদ্দেশ্য” (আল- 
ফিছাল: ৩/১৯৩) 


সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে নির্ভরযোগ্য তাফসীরবিদদের উদ্ধৃতিতে সংশ্লিষ্ট 
আয়াতের তাফসীরসহ আলোচ্য বিষয়ের উপর কুরআনে কারীম থেকে এই 
কটিআয়াত পেশ করার উপরই ক্ষান্ত করলাম । অন্যথায় এ ব্যাপারে কুরআনে 
কারীমে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আশাকরি এর মাধ্যমেই আল্লাহর 
বিধানকে উপেক্ষা করে মানব রচিত বিধান দ্বারা দেশ পরিচালনা করা যে কুফর 
ও রিদ্দাহ, তা সম্মানিত পাঠকদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা 
আমাদেরকে কুরআনের পথে অটল-অবিচল রাখুন । আমীন! 


উল্লেখ্য, এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে নিম্নে বর্ণিত আয়াতসমূহের 
তাফসীর দেখুন: মায়েদা: ৪৯; আন'আম: ৫৭, ১১৪; ইউসুফ: ৪০, ৬৭; রা'দ্‌: 
৪১; কাহাফ: ২৬; কাসাস: ৭০,৮৮; মুমিন: ১২; শূরা: ১০; জাসিয়াহ: ১৮ 


সুন্নাহ থেকে দলীল 


দলীল নং-১ 

সহীহ হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে: 
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হযরত উবাদা বিন সামিত রাযি. বলেছেন, একদা নবীজী সা. আমাদেরকে 
ডাকলেন অতঃপর আমাদের থেকে এ মর্মে ওয়াদা নিলেন যে, আমরা 
আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, স্বচ্ছথলতা-অস্বচ্ছলতা এবং আমাদের উপর কাউকে 


প্রাধ্যান্য দান সর্বাবস্থায় আমরা শাসকের আনুগত্য করব এবং আমরা 
শাসকদের সাথে শাসনকার্যের ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হব না। নবীজী 
বললেন, তবে যদি তোমরা শাসকদের থেকে এমন কোনো স্পষ্ট কুফুরী কাজ 
দেখতে পাও যেটা কুফরী হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ 
থেকে (কুরআন-সুন্নাহর) দলীল রয়েছে৷’ (সহীহ বুখারী হাদীস নং-৬৬৪৭) 
এই হাদীস দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, শাসকদের আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত 
ওয়াজিব তক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলামের সীমার ভিতর থাকে। যখন তারা 
অনুগত্য গুনাহের কাজ। বরং তখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে 
তাদেরকে উৎখাত করা জরুরী । 


দলীল নং-২ 
হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) বর্ণনা করেন: 
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2 GN) (Geis ad Lat das 
উৎ্বা বিন জামীরা (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট আমার 
পিতা বর্ণনা করেছেন: দুজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর নিকট বিচার দায়ের করল । রাসুলুল্লাহ সন্লাল্রাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে আর মিথ্যা দাবিদারের বিপক্ষে ফয়সালা দিলেন। 
রায় যার বিপক্ষে গিয়েছিল সে তার সাথীকে বলল, আমি সন্তুষ্ট নই । তার সাথী 
বলল, তুমি কি চাও? সে বলল, আমরা আবু বকর (রাযি.) এর নিকট যাব, 
অতপর তারা আবু বকর (রাযি.) এর নিকট উপস্থিত হল। যার পক্ষে রায় 
গিয়েছিল সে বলল, আমরা দুজন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
নিকট গেলে তিনি আমার পক্ষে রায় দেন। আবু বকর (রাষি.) বললেন, 


রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ফয়সালা দিয়েছেন তার উপরই 
তোমরা স্থির থাক। তার সাথী তা মেনে নিতে অসম্মতি জানাল। সে বলল, 
চলো আমরা ওমর (রাযি.) এর নিকট যাই । অতঃপর তারা তার নিকটে গেল। 
প্রথম ব্যক্তি বলল, আমরা রাসূলুল্লাহ সন্লাল্মাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট 
বিচার পেশ করলে তিনি আমার পক্ষে আর তার বিরুদ্ধে রায় দেন। ওমর 
(রাযি.) অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে সেও একই কথা বলল । এমনটি শুনে 
ওমর (রাষি.) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ঘর থেকে একটি নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে 
বের হলেন। অতপর যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
বিচার মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তার গর্দানে আঘাত করলেন। এবং তাকে 
হত্যা করে ফেললেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন : কিন্তু না! 
আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট 
বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে। [সূরা নিসা: ৬৫] 
[হাদীস:হাসান, তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড:২, পৃষ্টা:৩৫২] 


[হাদীসটির সনদ: হদীসটিকে রিদওয়ান জামে'য় রিদওয়া মুরসাল হাসান বলে 
উল্লেখ করেছেন, দেখুন: তার তাহকীককৃর্ত, তাফসীরে ইবনে কাসীর । 
হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ: তার প্রসিদ্ধ কিতাব সরিমুল মাসলুলের মধ্যে উক্ত 
রেওয়াতটি উল্লেখ করে বলেছেন: 
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এই মুরসাল রেওয়াতটির অপর একটি শাহেদ রয়েছে। যা “ইতেবার” হবার 
যোগ্য । অতঃপর তিনি উক্ত শাহেদ রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করে বলেন, এই 
ঘটনাটি আমি উক্ত দুটি রেওয়াত ছাড়াও ভিন্ন রেওয়াতে পেয়েছি। দেখুন: 
আস-সরেমুল মাসলুল, খণ্ড:১, পৃষ্টা:৪৩ ] 
নির্দেশনা : 
১. যে ব্যক্তিকে ওমর (রাষি.) হত্যা করলেন তার ভিতরের অবস্থা ওমর 
(রাষযি.) জানতেন না। বাহ্যিকভাবে সে মুসলিম হিসেবেই পরিচিত ছিল। 
ইসলামের কোন বিধানকে মৌখিকভাবে অস্বীকার করেনি। তার অপরাধ হল, 
রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি ফয়সালা নিজ প্রবৃত্তির 
বিপক্ষে যাওয়ার কারণে তা না মেনে অন্য একজন সাহাবীর নিকট ফয়সালার 
জন্য যাওয়া । তার ব্যাপারে ওমর (রাষি.) ফয়সালা হল নাঙ্গা তলোয়ার ৷ 
কেননা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফয়সালাকে প্রত্যাখ্যান 
করে ভিন্ন কোন ফয়সালা তালাশ হল রিদ্দাহ তথা স্ব-ধর্ম ত্যাগ । 


২. ওমর (রাষযি.) এর মতের স্বচ্ছতা ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ সুবহানা ওয়া 
তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন যে তার এই ফয়সালাই সঠিক ছিল কেননা 
উপরোক্ত ব্যক্তি নবীজী সা. এর বিচার মেনে নিতে না পারায় সে ঈমানের গণ্ডি 
থেকে বের হয়ে গিয়েছিল । 


৩. যারা শরীয়াহর সকল বিধান পরিবর্তন করে নিজেরাই আইন রচনা করে, 
মুসলিমদেরকে সে আইন মানতে বাধ্য করে, না মানলে শাস্তি প্রদান করে। 
তাদের ব্যাপারে ওমর (রাষি.) ফয়সালা কী হতে পারে? আর কুরআনই বা 
তাদের ব্যাপারে কি বলে? 


দলীল নং-২ 
ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
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মক্কায় কিছু ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা ইসলামকে গোপন করে 
রাখতো । বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকরা তাদেরকে নিজেদের সাথে বের হতে 
বাধ্য করল। ফলে তারা কতকে কতকের দ্বারা আক্রান্ত হল (নিহত হল)। 
মুসলিমরা বলতে লাগল, আমাদের এই সাথীরা তো মুসলিম ছিল কিন্তু 
তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের জন্য ইন্তেগফার কর। 
তখন অবতীর্ণ হলঃ 


“নিশ্চয়ই নিজের প্রতি যুলম করা অবস্থায়, ফেরেশতাগণ যাদের জান কবজ 
করলেন, তখন ফেরেশতাগণ (তাদেরকে) বললেন, তোমরা কী অবস্থায় 
ছিলে? তারা বলল আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতাগণ বললেন, 
আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং 
ওরাই তারা যাদের আশ্রয়নথল হল জাহান্নাম । আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল ৷” 
(সুরা: আন্-নিসা:৯৭] [তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং:১০২৫৯, খণ্ুঃ৯, 
পৃষ্টা:১০২] 

উপরোক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ হল তারা মঙ্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় 
আসেনি । অন্যথায় বদর যুদ্ধে তারা তো স্বেচ্ছায় আসেনি বরং তাদেরকে বাধ্য 
করা হয়েছিল। আর তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রও পরিচালনা করেনি। 


তাহালে প্রশ্ন জাগে, হিজরত না করার কারণে কি তারা চিরকাল জাহান্নামী 
হবে । নাকি আয়াতে অস্থায়ী শাস্তির কথা বলা হয়েছে? 


বিন বাজ (রহ.) তার একটি প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয়টি সংক্ষিপ্ত ও সুন্দরভাবে 
আলোচনা করেছেন। তার লেখাটি হুবহু তুলে দেয়া হল: 
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“এই পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এমন কিছু ব্যক্তির ব্যাপারে যারা 
রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরত না করে মদীনায় 
রয়ে গিয়েছিল। যখন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হবে তখন কুফ্ফাররা নিজেদের 


সাথে তাদেরকেও বের হতে বাধ্য করল । ফলে তাদেরকে যুদ্ধে অংশ নিতে 
হল । পরে যখন তাদের কতক ব্যক্তি নিহত হল তখন এই আয়াতটি তাদের 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হল: 


আল্লাহ তাআলার বাণী:“নিশ্চয়ই নিজদের প্রতি যুলম করা অবস্থায় 
ফেরেশতাগণ যাদের জান কবজ করলেন”এর অর্থ হল হিজরতের ক্ষমতা থাকা 
সত্ত্বেও তারা মুশরিকদের সাথে বসবাস করে নিজেদের উপর জুলম করেছে। 


“ফেরেশতাগণ বললেন, ‘তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'?”অর্থাৎ ফেরেশতাগণ 
তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের অবস্থা কি ছিল?“তারা বলল: আমরা 
যমীনে দুর্বল ছিলাম” অর্থাৎ মক্কাতে “ফেরেশতাগণ বললেন, ‘আল্লাহর যমীন 
কি প্রশন্ত ছিল না”অর্থাৎ ফেরেশতাগণতাদের কে বললেন:“আল্লাহর যমীন কি 
প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে’? সুতরাং ওরাই তারা যাদের 
আশ্রয়স্থল হল জাহান্নাম । আর তা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল ।” 


তাদেরকে জাহান্নামের ধমকি দেয়া হয়েছে। কেননা তারা কোন ওজর ব্যতিত 
কুফ্‌ফারদের মাঝে অবস্থান করেছে। অথচ তাদের উপর ওয়াজিব ছিল, তারা 
যখন যুদ্ধে যেতে চাপ দেয়া হল এবং তারা বাধ্য হল, তখন “এই বাধ্য হওয়া” 
তাদের ক্ষেত্রে ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হল না। বরং তাদের নিজেদের কর্মই 
ছিল এই বাধ্যতার কারণ, কাফেরদের সাথে বের হওয়ার হেতু। আর তাই 
তাদের ব্যাপারে উপরোক্ত ধমকি এসেছে। কেননা তারা হিজরতের সামর্থ্য 
থাকা সত্ত্বেও অবস্থান করেছে। তবে তারা কাফের বলে বিবেচিত হবে না, 
কেননা তারা ছিল বাধ্য । তাদেরকে বের করা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তারা তো 
যুদ্ধ করেনি। যদিও বা তারা নিহত হয়েছে। যারা নিহত হওয়ার তারা তো 
নিহত হয়েছেই ৷ কিন্তু তারা যদি বাধ্য না হয়ে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে যুদ্ধ করত 
তাহলে তারা কাফের হয়ে যেত । কেননা যারা কুফ্ফারদেরকে সমর্থন দেয় 
এবং সাহায্য করে, তারা তাদের মতই কাফের হয়ে যায়। তবে উপরোক্ত 
ব্যক্তিরা যুদ্ধ করেনি। বরং তাদেরকে উপস্থিত হতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাই 
যুদ্ধ করা ব্যতীতই তারা নিহত হয়েছে। 


গিয়েছে। কেননা তারা কোন ওজর ব্যতীতই অবস্থান করেছে অতঃপর তাদের 
সাথে যুদ্ধে বের হয়েছে। তাদেরতো এই শক্তি ছিল পথিমধ্যেই বা যখন দু-দল 
মুখোমুখি হয়েছে তখন তারা কাফেরদের মধ্য থেকে ভেগে যেতে পারত । এই 


ক্ষমতাও ছিল তারা অস্ত্র সংবরণ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতো ।” তবে সব 
ক্ষেত্রেই তাদের মাঝে দুটি অবস্থা বিদ্যমান: 


১. তাদের মধ্যে থেকে যে বাধ্য না হওয়া সত্তেও যুদ্ধ করেছে সে কাফের । 
তার ক্ষেত্রে নিহত কাফেরদের বিধানই প্রযোজ্য হবে। কেননা ‘ইকরাহ’ তথা 


বাধ্যতার মুলনীতিতে তার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যখন তাকে (বের 
হতে) বাধ্য করা হয়েছে তখন সে সামনা-সামনি হয়ে যুদ্ধ করেছে (অথচ সে 
যুদ্ধ না করলেও পারত) ফলে কুফ্ফারদেরকে সাহায্য করার কারণে সে 
তাদেরই দলভুক্ত ও তাদেরই অনুরূপ বলে গণ্য হবে। সে আল্লাহ তাআলার 
এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে:“আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব 
করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন ।”উলামাগণ একমত পোষণ করেছেন, 
“যে ব্যক্তি কুফ্‌ফার ও মুশরিকদেরকে সমর্থন জানাবে, অস্ত্র ও সম্পদ দ্বারা 
তাদেরকে সাহায্য করবে, সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মুরতাদ ও কাফের বলে 
গণ্য হবে।” 


২. যে আসতে বাধ্য হয়েছে, তবে যুদ্ধ করেনি। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
পছন্দও করেনি। তাদের সাথে একমত পোষণ করেনি। কিন্তু তাকে পাহারা 
দিয়ে শক্তি খাটিয়ে বাধ্য ও অপারগ করা হয়েছে। ফলে সে রণাঙ্গন পর্যন্ত 
এসেছে, কিন্তু লড়াই করেনি। তাহলে সে (হিজরত না করে) মক্কার 
কাফেরদের মধ্যে অবস্থানের কারণে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। একারণে 
সে, জাহান্নামের ব্যাপারে ধমক প্রাপ্ত হবে। কেননা সে কোন ওজর ব্যতীতই 
তাদের সাথে অবস্থান করেছে ।![ফাতাওয়া-নুরুন আলাদ দার্ব-৩৬০, শায়েখ 
আব্দুল আযীয বিন বাজ রহ] 

নির্দেশনা ৪ 

মক্কা থেকে আগত ব্যক্তিরা সকলেই ছিল বাধ্য তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় 
আসেনি । তবে তারা পূর্বেই হিজরত করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, 
ঘর-বাড়ি, জমি-জমা সব কিছু ছেড়ে তারা হিজরত করতে রাজি হয়নি । বদর 
যুদ্ধে তাদের কতকে প্রাণ হারিয়েছে। ফলে মুসলিমরা যখন তাদের জন্য 
ইন্তেগফার করার ইচ্ছা পোষণ করল তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ 
করলেন: ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল হল জাহান্নাম । আর তা কতইনা মন্দ 
প্রত্যাবর্তনস্থল । [সূরা: আন্-নিসা: ৯৭] 

এখন প্রশ্ন দেখা দিল, তারা কি কাফের হবে? অনেক আলেমের মত হল- না 
তারা কাফের হবে না। কেননা তারা ছিল বাধ্য । অপর কতিপয় আলেম 


বলেন- তারা কাফের বলেই বিবেচিত হবে। কেননা এখানে তাদের বাধ্যতা 
গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত করেনি। তবে 
সঠিক মত হল, হিজরত না করার কারণে তাদেরকে কাফের বলা যাবে না। 
তবে যদি কেউ রণাঙ্গনে এসে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকে, তাহলে সে 
কাফের হয়ে যাবে। কেননা এখানে তার বিকল্প ব্যবস্থা ছিল। আর যদি অস্ত্র 
সংবরণ করে থাকে, তাহলে অস্থায়ী জাহান্নামী বলে গণ্য হবে। 


দলীল নং-৩ 

আলী (রাযি.) বর্ণনা করেন:- 
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tee Hsu lero 
‘রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে, যুবইরকে এবং মিকদাদকে 
এই বলে প্রেরণ করলেন, তোমরা ‘রওযাতু খাখে’ পৌছা পর্যন্ত যেতেই থাকবে। 
তোমরা সেখানে গিয়ে একজন বৃদ্ধাকে দেখতে পাবে যার সাথে একটি পত্র 
আছে । তোমরা সেটি তার কাছ থেকে নিয়ে আসবে। 


আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল, ফলে আমরা 
রওযাতে এসে পৌছলাম। আমরা সেখানে একজন বৃদ্ধাকে দেখতে পেলাম 
আমরা তাকে বললাম, চিঠি বের করো । সে বলল, আমার কাছে কোন চিঠি 
নেই । আমরা বললাম, তুমি কি চিঠি বের করবে নাকি আমরা তোমার কাপড়- 
চোপড় খুলে ফেলব? তিনি বলেন: অতঃপর সে তার বেণী বাধা ফিতা থেকে 
চিঠি বের করলো । আমরা চিঠিটি নিয়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে এলাম । 


আমরা দেখতে পেলাম চিঠিটি প্রেরণ করা হয়েছে হাতিব বিন আবী 
বালতা‘আর পক্ষ থেকে মন্ধার কয়েকজন মুশরিকদের নিকট । তাতে রাসূল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু বিষয় তাদেরকে অবগত করানো 
হয়েছে। 


রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হাতিব এটা কি? 
হাতিব বললেন: আমার (ফায়সালার) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। 


আমি কুরাইশদের সাথে একজন ঘনিষ্ট ব্যক্তি ছিলাম। তবে তাদের বংশের 
মধ্য থেকে ছিলাম না। আর আপনার সাথে যে সব মুহাজিরগণ আছেন তাদের 
তাই আমার কাছে ভালো মনে হয়েছিল যে, যখন আমার সাথে তাদের বংশীয় 
সম্পর্ক নেই, তাদের মাঝে আমার একটি কর্তিত্ব থাকবে যার ফলে তারা 
আমার নিকটাত্মীয়দেরকে হেফাজত করবে। আমি তো এটি ফুফরী হিসাবে 
অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর পুণরায় কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে 
করিনি । রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে সত্য বলেছে। 
উমর (রাযি.) বললেন: আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান দ্বি- 
খণ্ডিত করে ফেলি । 
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বদরী সাহাবীদের বিষয়ে অবগত 
আছেন। আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন: তোমরা যা ইচ্ছা করো কেননা আমি 
তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। [সনদ:সহীহ, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস 
নং:৬০০, খণ্ড:২, bt এছাড়া বুখারী মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের 
কিতাবেও হাদীসটি বর্ণিত আছে| 


ঘটনাটি যা প্রমাণ করে.. । 

উপরিউক্ত ঘটনাটি কয়েকভাবে প্রমাণ করে যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
কুফফারদেরকে সাহায্য করার মুল হুকুম হল, কুফর ও রিদ্দাহ। 
(রাষি.) এর প্রতিক্রিয়া :- 


এক. তিনি বলেছিলেন: ৷ ১৯ ৪০ ০:১০! 55 আমাকে অনুমতি দিন 
আমি এই মুনাফিকের গর্দান দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলি। 


দুই. স্বয়ং উমর (রাষযি.) থেকে অপর একটি সহীহ রেওয়াত বর্ণিত হয়েছে, 
তিনি বলেছেন: 
) 44ie © 4S SH Ab aia Al Al dpm) GOB sh Ob SG 
(45> fe SNA 
‘অতঃপর আমি আমার তরবারী কোষমুক্ত করলাম এবং বললাম হে আল্লাহর 
রাসূল! আমাকে সুযোগ দেন আমি তার গর্দান দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলি কেননা সে 
কুফরী করেছে। [আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, 
খণ্ড:ঃ8, পৃষ্টা:৮৭; আল-জা্ম'যু বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং:৮৫, খণ্ড:ঃ১, 
পৃষ্টা:৬৫] 
তিন. অপর একটি রেওয়াতে এসেছে: 
dl dob ob: A003 5 Sal: als 5 Ale dl lo dl Cs) J 
‘অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে কি বদরে অংশ 
গ্রহণ করেনি? সাহাবারা (রাষি.) বললেন: জি, হ্যা সে বদরে অংশ গ্রহণ 
করেছে হে আল্লাহর রাসুল । 


উমর (রাযি.) বললেন: হ্যা, তবে সে ভঙ্গ করেছে, আপনার বিরুদ্ধে আপনার 
শত্ৰুদেরকে সাহায্য করেছে। [ফাতহুল বারী, খণ্ডঃ8, পৃষ্টা:৬৩৪, মুসনাদু আবী 
ই'য়লা, হাদীস নং:৩৯৭, খণ্ড:১, পৃষ্টা:৩১৬]) 


এর থেকে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে উমর (রাষি.) মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
কুফফারদেরকে সাহায্য করাকে কুফর ও রিদ্দাহ মনে করতেন। কেননা 
বিষয়টি যদি কুফর ও রিদ্দাহ না হয়ে অন্য কোন অপরাধ হত তাহলে তিনি 
হাতিব বিন আবী বালতা‘আ (রাষি.) কে কখনই হত্যা করতে উদ্যত হতেন 
না এবং এটা তার জন্য বৈধও ছিল না। 


দ্বিতীয়ত: মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ না 

উমর (রাযি.) যখন তাকে মুনাফিক বললেন, তিনি কুফরী করেছেন 
ওয়া সাল্লাম নিশ্চিত বলতেন, এমন অপরাধের কারনে কেন তুমি একজন 
মুসলিমকে কাফের বলছো, মুসলিমকে হত্যা করতে চাচ্ছ যা কুফর বা রিদ্দাহ 
নয়? কেননা কোন নবীর পক্ষে সম্ভবপর নয় তিনি কোন ভুল বা অন্যায় সামনা 
সামনি দেখেও সে ব্যাপারে কিছু না বলে চুপ থাকবেন । এখানে রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর (রাযি.) এর মতকে ভুল সাব্যস্ত না করে হাতিব 


বিন আবী বালতা‘আ (রাষযি.) এর বিষয়টি উত্থাপিত করলেন। তার ক্ষেত্রে 
কেন এই হুকুম প্রজোয্য হবে না তার কারণ বর্ণনা করলেন, ‘সে তো বদরী 
সাহাবী, অল্লাহ তাআলা তার পূর্বা-পর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, 
(অপর রেওয়াতে এসেছে তিনি বলেছেন) এদের জন্য তো জান্নাত ওয়াজিব ৷ 
যদি এমনটি না হত তাহলে তিনি বলতেন, তুমি যে মত ব্যক্ত করছো সে 
মতটি কারো ক্ষেত্রেই সঠিক নয় (চাই সে বদরী হোক বা না হোক)। 


হাতিব বিন আবী বালতা‘আ (রাযি.) কি লিখেছিলেন সেই চিঠিতে? 
হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বর্ণনা করেন. চিঠির শব্দগুলো ছিল- 
AS hs Sele als 5 le Al le Bl Jp) OB HK xa bs Ul 
RE) lobib ose 5 al Al Bl ead 335 Sls I BGS JAS ny 
‘ওহে কুরাঈশ গোত্রীয়গণ! আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
সৈনিকদেরকে নিয়ে ধেয়ে আসছেন অন্ধকার রাত্রির ন্যায়, যার গতি হল 
সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায়। সুতরাং আল্লাহর শপথ তিনি যদি একাও তোমাদের 
বিরুদ্ধে আসেন আবশ্যই আল্লা তাআলা তাকে সাহায্য করবেন। তাকে প্রদত্ত 
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন । সুতরাং তোমরা নিজেদের ব্যাপারটি ভেবে দেখ । শেষ 
করলাম । [ফাতহুল বারী , খণ্ড:৭, পৃষ্টা:৫২০] 

ওকিদী (রহ.) তার প্রসিদ্ধ কিতাব ‘আল-মাগাজীতে’ ইকরিমা (রাযি.) একটি 
রেওয়ায়েত উল্লেখ করেন, সেই রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার চিঠির বাক্যগুলো 
ছিল এই:- 

OR bl ES BS SE SAN YG SA Al 3 OAS dh TD Ol 
হচ্ছে এবার তার উদ্দেশ্য হল তোমরাই । আর আমি ভাল মনে করেছি এ চিঠি 
পাঠানোর মাধ্যমে তোমাদের কাছে আমার একটি মূল্যয়ন থাকুক ৷’ [আল- 
মাগাযী , খণ্ড:১, পৃষ্টা:৭৯৯] 

একটি সংশয়: হাতিব বিন আবী বালতা‘আ (রাযি.) মক্কার মুশরিকদেরকে 
সাহায্য করার পদক্ষেপ নেবার পরও যেহুতু তার উপর কুফরের হুকুম সাব্যস্ত 
হচ্ছে না তাহলে অন্য কেউ যদি অন্য কোনভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে 


বৰ্তাবে? 

যে কারণে হাতিব (রাযি.) এর উপর উপরিউক্ত হুকুম বর্তায়নি:- 

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ’ এটি 
উম্মাহর এক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি মাসআলা, এ ব্যাপারে কোন 
সন্দেহের আবকাশ নেই । যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে হাতিব (রাযি.) এর 
ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রজোয্য হল না কেন? 


এর উত্তরটি দু‘্ভাবে দেয়া যায়: 


অন্তর্ভুক্ত ছিল না৷ হাতিব (রাযি.) না কুফফারদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন না তাদেরকে মাল দিয়ে সাহায্য করেছেন। 
কাফেরদেরকে এমন কোন তথ্য জানানও তার উদ্দেশ্য ছিল না যা দ্বারা 
তারা লাভবান হবে । রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে ঘোষণার 
কথা তিনি বলে ছিলেন তা কোন গোপন বিষয় ছিলনা বরং তা ছিল তার 
প্রকাশ্য সামরিক পদক্ষেপ ৷ তিনি যেটা করে ছিলেন, তার ধারনার কথা 
বলেছিলেন, যে সম্ভবত তার লক্ষ্য তোমরাই । তিনি তো মুশরিকদের 
বিরুদ্ধে পূর্ব থেকে যুদ্ধ চালিয়ে আসছিলেন এবং উক্ত যুদ্ধেও তাদের 
বিরুদ্ধেই বের হয়ে ছিলেন। সুতরাং তার এ কাজ সে পর্যায়ের ছিল না 
যাকে কুফরের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে তার এ কাজটি কুফরের সাথে 
সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তাই উমর (রাদি:) তাকে মুনাফিক ভেবে ছিলেন ও 
হত্যা করতে উদ্যত হয়ে 

অন্তৰ্ভুক্ত ছিল, তবে.....!!! 


যদি ধরেও নেয়া হয় তার একাজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে 
সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তথাপি এটা দ্বারা এ প্রমাণ পেশ করা সম্ভব নয় যে, 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ্‌ নয়। কেন 
না সে ক্ষেত্রে তার উপর কুফরের হুকুম না বর্তানোর কারণ হল, তার মাঝে 

৷ €| বিদ্যমান ছিল (এমন কিছু বিষয়, কোন ব্যক্তির থেকে যদি কুফর 
প্রকাশ পায় আর তার কোন একটিও এ ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকে তাহলে 
কুফরের বিধান তার ক্ষেত্রে প্রজোয্য হবে না) । 


(ক) তার জানা ছিল না এতটুকু কাজ কুফরের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমনটি 
তিনি নিজেই বলেন: 

eu) ss AG Uo) NS 53 06 AS) YS 1% MS Elid 
‘আমি তো এটি ফুফরী হিসাবে অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর 


অপর একটি সহীহ রেওয়াতে এসেছে, যখন রাসুল সনল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কেন এমনটি করলে? প্রতি উত্তরে তিনি 
বললেন:- 

ALD Ell dis Ul 


“আল্লাহর শপথ আমি আল্লাহ ও তীর রাসূলের ব্যপারে কল্যাণকামী ৷” 


(খ) তিনি এ ক্ষেত্রে মুআাউবিল ছিলেন, তার ইজতিহাদ ছিল এর দ্বারা 
মুসলিমদের কোন ক্ষতি হবে না, তাই এই সাহায্য কুফরের অন্তর্ভুক্ত হবে না। 
তিনি বলেন:- 

Es Ash 3S US SiG 
“আমি তো এমন চিঠি লিখেছি যা আল্লাহ ও তীর রাসূলের কোন ক্ষতি করবে 
না।” 
[আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, খণ্ুঃ8, পৃষ্টা:৮৭; 
আল-জার্ম'য়ু বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং:৮৫, খণ্ড:১, পৃষ্টা:৬৫] 
অপর রেওয়ায়েতে এসেছে তিনি বলেছেন: 

EAA as A) ga il Gl ak S 

‘আর আমি জানি মিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার রাসুলকে সাহায্য করবেন, এবং 
তার বিষয়টিকে পূর্ণতা দান করবেন’ [মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড২৩, পৃষ্টা:ঃ৯১ ] 
হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন: 

42 NY NY la A ais 
‘তিনি এমনটি করেছিলেন একথা ভেবে যে, তাতে কোন সমস্যা নেই!” 
[ফাতহুল বারী , খণ্ড:৮, পৃষ্টা:৬৩৪] 


এ ছাড়াও উপরিউক্ত হাতিব (রাযি.) ঘটনাটিকে ইমাম বুখারী (রহ.) যে 
অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন তা হল: (১4;৬4৷ ৮ :> ৮) তাবীলকারীদের 
ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস । যা প্রমাণ করে তিনি তাকে তাবীলকারীদের অন্তর্ভুক্ত 
মনে করতেন। 


আর তার পরিবার-পরিজন মুশরিকদের মাঝেই ছিল, তিনি কুরাঈশ বংশের না 
হবার কারণে তার এমন কোন নিকটাত্মীয় ছিল না যারা তাদের দেখা-শোনা 
করবে। তাই তিনি তাদের ব্যাপারে আশংকাগরস্ত ছিলেন যে, তারা না এদের 
কোন ক্ষতি করে বসে তাই তিনি নিজে নিজে এমন এক পদ্ধতি বেছে নিতে 
চেয়ে ছিলেন, যার দ্বারা দ্বীনেরও কোন ক্ষতি হবে না আর তার পরিবারেরও 
কিছুটা লাভ হবে। যেমনটি তিনি উল্লেখ করেছেন:- 
LEG agile CS e5leh GH Al UK is Al dpe Sk LS 
BY aks a3 OS Bl LE BEAL Bl LY US 
‘আমি ছিলাম মক্কাবাসীদের মাঝে অগন্তক এক ব্যক্তি । আমার পরিবার তাদের 
মাঝেই বসবাস করত, আর আমি ছিলাম তাদের ব্যাপারে আশংকাথ্রস্ত। তাই 
আমি এমন চিঠি লিখেছি যা আল্লাহ ও তীর রাসূলের জন্য কোন ক্ষতির কারণ 
হবে না। আর আমার আশা ছিল এর দ্বারা আমার পরিবার হয়ত কিছুটা 
উপকৃত হবে। [আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, 
খণ্ড:ঃ8, পৃষ্টা:৮৭; আল-জা্ম'যু বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং:৮৫, খণ্ড:ঃ১, 
পৃষ্টা:৬৫] 
(গ) তার জীবনের পূর্বা-পর সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছিল:- 


তিনি ছিলেন বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ তাআলা যাদের জীবনের 
পূর্বা-পর সকল গুনাহ পূর্ব থেকেই ক্ষমা করে দিয়ে ছিলেন। তারা ছিলেন 
নিশ্চিত জান্নাতী । তিনি স্বয়ং প্রতিটি জিহাদে জান-মাল দ্বারা কুফফারদের 
বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। এমন কি উক্ত জিহাদটিতেও তিতি মক্কার 
মুশরিকদের বিরুদ্ধে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বের হয়ে 
ছিলেন। আর তিনি জানতেন মুসলিম ও কাফেরদের মাঝে চলমান লড়াইয়ে যে 
বা যারা কাফেরদের পক্ষ অবলম্বন করবে, কাফেরদের বিধান ও তার বিধান 
একই হবে। কিন্তু তিনি কখনই এমনটি ভাবেননি যে তার এই কাজটিকেও 
সেই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সাহাবায়ে কেরাম তাকে মুরতাদ ভেবে তার 
উপর রিদ্দাহ্‌র হুকুম বলবৎ করতে উদ্যত হবেন। তাই তিনি বলেছিলেন:- 
‘আমার (ফায়সালার) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না।’ তিনি আরো বলেন: 


‘আমি এটি ফুফরী মনে করে অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর 
নির্দেশনা ৪ 

আমরা একটু লক্ষ্য করি, হাতিব বিন আবী বালতা‘আ (রাযি.) কুফফারদেরকে 
এমনকি সাহায্য করেছিলেন? শুধুমাত্র একটি তথ্য জানাতে চেয়ে ছিলেন যা 
তার দৃষ্টিতে মুসলিমদের জন্য কোন ক্ষতির কারণ ছিল না। তথাপি তার 
ব্যপারে উমর (রাযি.) এর মত নববী মেজাযের অধিকারী সাহাবীর অবস্থান কি 
ছিল? তাহলে যারা কুফর ও ইসলামের মাঝে চলমান লড়াইয়ে সরাসরি 
কুফফারদের ফ্রন্ট লাইন গ্রহণ করেছে তাদের বিধান কী হতে পারে? 


দলীল নং-৪ 
বদরের যুদ্ধে যে সকল মুসলিম বাধ্য হয়ে কুরাঈশদের পক্ষে অংশগ্রহণ করে 
ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা 
আব্বাস (রাষি.)। অতপর তিনি মুসলিমদের হাতে বন্দি হন। রাসুল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সাথে পরামর্শক্রমে মুক্তিপণ নিয়ে 
বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
তখন আব্বাস রাযি. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন: 
Lala 5S Al dM dol 

হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো মুসলিম ছিলাম! 
রাসূল সন্মাল্মাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 
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‘আল্লাহ তাআলাই আপনার ইসলাম সম্পর্ক ভালো অবগত আছেন। আপনার 
কথা যদি সত্য হয় থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলাই আপনাকে প্রতিদান 
দেবেন !’ [সনদ:সহীহ, সুনানুল বাইহাকী , খণ্ড:৬, পৃষ্টা:৩২২] 
আব্বাস (রাষি.) নিজের ইসলামের ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা দিলেন- “হে 
আল্লাহর রাসূল আমি তো মুসলিম ছিলাম!” অর্থাৎ আমি তো বাধ্য হয়ে এসে 
ছিলাম তথাপি কি আমার উপরও কাফেরদের বিধান প্রজোয্য?ঃ আমাকেও 
মুক্তিপণ আদায় করতে হবে? 


কিন্তু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন আব্বাস (রাষযি.) এর কথা 
গ্রহণ না করে তার উপর অন্যান্য কাফের বন্দীদের বিধানই প্রয়োগ করলেন? 
এর কারণ হল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করার রুবুবী 
ফায়সালা হল তা কুফর । আর আব্বাস (রাযি.) কে এই কুফরে লিপ্ত থাকা 
অবস্থাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে আর এটাই ছিল জহের বা বাহ্যিক দিক । 
তাই তার উপরও অন্যান্য কাফেরদের বিধানই প্রজোয্য হয়েছে। তার মুখের 
কথাকে গ্রহণ করা হয়নি। কেননা তা ছিল জহেরের খেলাফ বা বিপরীত । 
অন্যথায় নিশ্চিত তার কথা গ্রহণ করা হত। তবে তিনি যদি সত্যিই মুসলিম 
হয়ে থাকেন, বাধ্য হয়েই যুদ্ধে এসে থাকেন তাহলে সেটি তো আল্লাহ তাআলা 
দেখছেন। তাই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন:“আল্লাহ 
তাআলাই আপনার ইসলাম সম্পর্ক ভালো অবগত আছেন। আপনার কথা যদি 
সত্য হয় থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলাই আপনাকে প্রতিদান দেবেন।” 


ইজমা থেকে দলীল 
১. শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) এর ফতওয়া :- 
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‘মুসলমান হত্যার তৃতীয় রূপ হচ্ছে এই যে, কোন মুসলমান কাফেরদের পক্ষ 
অথবা যুদ্ধে তাদের সহায়তা করে কিংবা যখন মুসলমান ও কাফেরদের যুদ্ধ 
চলতে থাকে তখন কাফেরদেরকে সমর্থন জানায় । এমতাবস্থায় উপরোক্ত 
অপরাধটি কুফরী ও সীমালজ্ঘনের চুড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং ঈমান ধ্বংস 
ও ইসলাম শূন্যতার এমন জঘন্য ও নিকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছায়, যার চেয়ে 
মারাত্মক কুফর ও কুফরী কর্মকাণ্ড কল্পনাও করা যায় না। বিশ্বে যে কোন 
আসতে পারে এমন যাবতীয় পাপ, সকল সীমালজ্ঘন, সকল অপবিত্রতা এবং 
সর্বপ্রকার অবাধ্যতা এই অপরাধের সামনে তুচ্ছ। যে মুসলমান এতে লিপ্ত 
হবে, সে নিশ্চিত কাফের এবং নিকৃষ্টতম কাফের । সে শুধু মুসলমান হত্যায় 
জড়িত হয়েছে এতটুকুই নয়, বরং ইসলামের বিরুদ্ধে আল্লাহর শত্রুদের 
আনুগত্য ও সহায়তা করেছে এবং এটি সকলের এক্যমতে সর্বসম্মতিক্রমে 
কুফরে ছরীহ বা সুস্পষ্ট কুফর । এমতাবস্থায় শরীয়ত যেখানে অমুসলিমদের 
সাথে কোন প্রকার মহব্বতের সম্পর্কেরও বৈধতা দেয় না, সেক্ষেত্রে যুদ্ধে 
সুস্পষ্ট সহযোগিতার পরেও কি করে ঈমান ও ইসলাম বাকি থাকতে পারে?’ 


(অধ্যায়ঃ কতলে মুসলিম; মাআ’রেফে মাদানী; মাওলানা হুসাইন আহমদ 
মাদানী (রহ.)। সংকলন ও বিন্যাসঃ- মুফতী আব্দুশশাকুর তিরমিজী ৷) 


ইংরেজরা যখন খেলাফতে উসমানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং বাইতুল 
মুকাদ্দাসে আক্রমণ করে তখন হিন্দুস্থান থেকে প্রায় ৬ লক্ষ সৈন্য তাদের সাথে 
যোগদেয়। তখন শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) তাদেরকে 
মুরতাদ ঘোষণা করে নিযুক্ত ফতওয়া প্রদান করেন :- 


বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণকে মিস্টার লর্ড জর্জ ‘ক্রুসেড’ আখ্যায়িত 
করেছে। চার্চেলও এটিকে ‘ক্রুসেড’ বলে উল্লেখ করেছে। তাই আমি সুস্পষ্ট ও 
দ্ব্যার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছি, যে মুসলমানই খ্রিষ্টানদেরকে সাহায্য সহযোগিতা 
করেছে, সে শুধুমাত্র গুনাহই করেনি বরং কাফের হয়েগেছে। (‘উলামায়ে হক’ 
মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া, পৃষ্টা:২১৫) 

আল্লাহু আকবার! হযরতের কথার প্রতি একটু লক্ষ্য করুন, “বিশ্বে যে কোন 
আসতে পারে এমন যাবতীয় পাপ, সকল সীমালজ্ঘন, সকল অপবিত্রতা এবং 
সর্বপ্রকার অবাধ্যতা এই অপরাধের সামনে তুচ্ছ। যে মুসলমান এতে লিপ্ত 


হবে, সে নিশ্চিত কাফের এবং নিকৃষ্টতম কাফের।” আর এ কারণেই 


খেলাফাতে উসমানিয়া পতনের লড়াইয়ে যে সমস্ত মুসলিম সৈন্য অংশগ্রহণ 
করেছিল তাদেরকে তিনি মুরতাদ ঘোষণা করেছেন। 


২. কাজী মুফতী মুহাম্মাদ আবু সাউদ আল-ঈমাদী (রহ.) বলেন: 
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আল্লাহ তাআলার বাণী: “আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, 
নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন ৷” এই হুকুমটি নির্ধারিত হয়েছে আয়াতের পূর্বের 
আংশ থেকে [তারা কতকে কতকের বন্ধ!]। কেননা বন্ধতূ তাদের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকার দাবি হল- যে তাদের সাথে বন্ধুতু করবে সে তাদেরই একজন 
বলে গণ্য হবে। আর এটি একারণে যে দ্বীনের ক্ষেত্রে এক্যের উপর ভিত্তি 
করেই পরষ্পর ভালোবাসার বিষয়টি পরিচালিত হয়। মুমিনরা যেহুতু তাদের 
সাথে বন্ধুতু করে দ্বীনের ক্ষেত্রে এক্য হতে পারে না, সুতরাং যে তাদের সাথে 


বন্ধুতু করে দ্বীনের ক্ষেত্রে এক্য করবে সে তাদের মধ্য থেকেই হবে। এতে 
রয়েছে মুমিনদের জন্য কঠিন ধমক, যাতে তারা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে 


বাহ্যিক বন্ধুত্ৃও প্রকাশ না করে। যদিও বা বাস্তবিক বন্ধুত্ব না থাকে। আল্লাহ 
তাআলার বাণী- “নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।” এ 
অংশে, যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবার কারণ বর্ণনা 
করা হচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঈমানের দিকে পথ দেখান না। 
বরং তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেন। ফলে তারা কুফর ও 
গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত হয়। এখানে সর্বনামের [=] স্থানে বিশেষ্যকে [5] 
ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিয়েছেন 
তাদের সাথে বন্ধুতু হল জুলম। কেননা, এর মাধ্যমে সে নিজেকে চিরস্থায়ী 
আযাবের মধ্যে নিপতিত করছে। 

৩. র সাবেক মুফতীয়ে আজম শহীদ শামজায়ী (রহ. 

এর ফতওয়াঃ 


২০০১ ইং সালে আমেরিকাসহ তার সাথে জোট ভুক্ত ৪৮টি রাষ্ট্র (ন্যাটো) 
যখন ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানে আক্রমণ করে তখন পাকিস্তান 
সেনাবাহিনী তাদের পক্ষাবলম্বন করে। এই যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য 
সহযোগিতা করে। তাদেরকে বিমান খাটি প্রদান করে। তখন মুফতীয়ে আজম 
শহীদ নেজামুদ্দীন শামজায়ী (রহ.) নিম্নোক্ত এঁতিহাসিক ফতওয়া জারী করেন 
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নিম্নরূপ ৪ 


প্রথমতঃ সকল মুসলমানের উপরই জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেছে বিশেষতঃ 
বর্তমান প্রেক্ষাপটে । কেননা ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সেই একক 
ইসলামী রাষ্ট্র যেখানে শরীয়তের বিধান বাস্তবায়িত হয়। এর প্রতিরক্ষা প্রতিটি 
মুসলমানের উপর ওয়াজিব। শত্রুদের সম্মিলিত আক্রমণের মূল লক্ষ্য 
আফগানিস্তানের ইসলামী শাসনকে ধ্বংস করে দেয়া । 


দ্বিতীয়তঃ যে কোন দেশের যে কোন মুসলমান, হোক সে সরকারি চাকরিজীবী 
আমেরিকাকে যে কোন রূপে কোন ধরনের সহায়তা করা জায়েয নেই। 
বিশেষতঃ মুসলিম আফগানিস্তানের উপর আগ্রাসন ক্রুসেড যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ 
করেছে। যে কোন মুসলমান এই আখগ্রাসনে কাফেরদের সহায়তায় এগিয়ে 
আসবে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য হবে। 


তৃতীয়তঃ যে কেউ আল্লাহপাকের বিধানাবলী এবং তার শরীয়তের বিরোধিতা 
করে, তার অধীনস্থ কর্মচারী অথবা সেনাসদস্য বা অন্য সবার উপর সেই ব্যন্রি 
নির্দেশাবলীর বিরোধিতা করা ও তার আনুগত্য পরিহার করা ওয়াজিব । 


চতুর্থতঃ যে সকল দেশ এই যুদ্ধে আমেরিকাকে সমর্থন দিচ্ছে এবং ভূমি, 
আকাশ অথবা তথ্য দ্বারা সহায়তা করছে এবং মুসলমানদেরকে তাদের কর্তব্য 
পালনে বাঁধা দিচ্ছে, এ ধরনের প্রশাসন ও শাসকদেরকে যে কোন উপায়ে 
অপসারণ করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব । 


পঞ্চমতঃ বর্তমান সময়ে আফগান মুজাহিদদেরকে আর্থিক, নৈতিক ও রসদ- 
সামগ্ৰী দ্বারা সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয, আর যার পক্ষে 
আফগানিস্তানে পৌঁছা এবং তাদের পাশে থেকে যুদ্ধ করা সম্ভব নিশ্চিতভাবে 
তার জন্য শরয়ী ওয়াজিব হলো সরাসরি তাতে অংশগ্রহণ করা । আর যে এতে 
অক্ষম তার কর্তব্য হলো, সম্ভব্য সব পদ্ধতিতে তাদেরকে সহায়তা করা ৷” 
(দৈনিক করাচী, 8৪ অক্টোবর 2001) 


এ ফতওয়া প্রদানের কারণেই সম্ভবত পাকিছবানী গোয়েন্দা সংস্থা তাকে শহীদ 
করে দেয়। আল্লাহ তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন । শহীদ শামজায়ী 
রহ. ছিলেন নিটক অতীতের উলামায়ে হকের জ্বলন্ত উদাহরণ । ইমাম আবু 
হানীফার বাস্তব প্রতিচ্ছবি । সত্যের জন্য জেল থেকে বের হয়েছিলো যার লাশ । 
হায়! এধরণের আলেম কতই না বিরল! বাতিলের কাছে যারা মাথানত করে 
না! সত্য প্রকাশে যারা সর্বদা অকুতভয় । 


8. আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এর ফতওয়া : 
আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন : 
sje 5 SLA gl dS ck AAS CH YAS dl 


).5= pel UK IDA Cok eis AIL US 14 { pes LB Ki oS 
(adh af alsa 


‘আল্লাহ তাআলা বিধান দিয়েছেন আর তার বিধানের চেয়ে শ্রে'কোন বিধান 
নেই । নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের 
মাঝেই গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ:“আর তোমাদের মধ্য থেকে যে 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন” সুতরাং যখন 
দলভুক্ত সুতরাং এদের ক্ষেত্রে ইয়াহুদী-খিষ্টানদের বিধানই প্রযোজ্য হবে। 
[আহকামু আহলিষ যিম্মাহ , খণ্ড:১, পৃষ্টা:৬৭] 


৫. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর ফতওয়া : 


যে সমস্ত ব্যক্তি, মুসলিম ও তাতারদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধে তাতারদের পক্ষ 
গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে 
ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ফতওয়া প্রদান করেন: 
B30) Ca aes EELS AAKSE sl ANY) es Kall sl Al Cn eel) 58 4 US 
pa SH ALL OS 9 DAY lS CA die Na 3, DLAI lS CF 
icla> us EE) As Uta UR FA PEK A CO BSH Ae 
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(Xl 


‘সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অথবা অন্যদের মধ্য থেকে যে 
কেউ তাতারদের পক্ষ নেবে, তাতারদের বিধান ও তার বিধান একই বলে গণ্য 
হবে। ইসলামী শরীয়াহ্‌কে উপেক্ষা তার মাঝে যে পরিমাণ বিদ্যমান 
তাতারদের মাঝেও এ একই পরিমাণ বিদ্যমান। যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যাকাত 
প্রদান থেকে বিরত ছিল তারা নামায, রোজা আদায় করা এবং মুসলিমদের 
সাথে যুদ্ধ না করা সত্ত্বেও সালাফগণ তাদেরকে মুরতাদ বলে আখ্যায়িত 
করেছেন । তাহলে এ ব্যক্তির বিধান কী হতে পারে যে আল্লাহ ও তার রাসূলের 
শত্রুদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে? [আল-ফাতাওয়াল কুবরা, 
খণ্ডঃ8, পৃষ্টা:৩৩২] 

৬. জামেয়া আযহারের কেন্দ্রিয় ইফতা বোর্ডের ফতওয়া: 

১৩৬৬ হিজরীতে জামেয়া আযহারের কেন্দ্রীয় ইফতা বোর্ডের কাছে ইন্তেফতা 


তাদের জন্য ফিলিস্তীনি ভূখণ্ড দখল করা সহজ হয়ে যায় অথবা এ ধরণের অন্য 


কোন কাজ করে, যার ফলে তাদের লক্ষ্যে পৌছার ক্ষেত্রে সহায়তা হয় 
ইসলামে এমন ব্যক্তির হুকুম কি হবে? 


শায়েখ আব্দুস সালীমের (রহ.) নেতৃত্বে ইফতা বোর্ড একটি দীর্ঘ উত্তর প্রদান 
করেন। উক্ত ফতওয়ার মূল অংশ নিম্নে তুলে দেয়া হল:- 
4b sl ile ladle clay BSL AGN) o38 Ck ech st slic! lel 13) 
EE coale © Lhe A eels EE YG oY dal sss Y 
ball DAD 5 lll HAUSA) Ca 5 5l3e D5 SY aledy 525 cael Cx 
যদি কোন ব্যক্তি এই নিষিদ্ধ পাপ কাজগুলোর কোন একটিতে মুসলিমদের 
শত্ৰুদেরকে সাহায্য করে, এ গুলোর কোন একটির ব্যাপারে সরাসরি বা অন্য 
কোন মাধ্যমে তাদেরকে সহায়তা করে তাহলে সে ঈমানদারদের মাঝে গণ্য 
হবে না। মুমিনদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং সে নিজ কর্মের মাধ্যমে 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। সে তার 
নিকৃষ্ট কাজের মাধ্যমে যারা ইসলাম ও মুসলিমদের ব্যাপারে প্রকাশ্য শত্রুতা 
পোষণ করে তাদের চেয়েও ভয়ানক শত্রু বনে গেছে। ' 
এরপর লিখেন: 
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‘কোন মুসলিমের এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে না, যে ব্যক্তি উক্ত কোন 
একটি (ইয়াহুদীদেরকে সহযোগিতামূলক) কাজ করবে, তার সাথে আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন তার রাসূল এবং মুসলিমদের কোন সম্পর্ক নেই । ইসলাম ও 
মুসলিমগণ তার দায় থেকে মুক্ত । সে তার কর্ম দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছে পূর্ব 
থেকেই তার মাঝে ঈমান বা দেশের ভালোবাসার লেশমাত্র নেই । উক্ত কোন 
একটি বিষয়ে তার সামনে আল্লাহর হুকুম স্পষ্ট হওয়ার পরেও সে যদি সেটাকে 
মোবাহ মনে করে, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। তার মাঝে ও তার স্ত্রীর 


মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে হবে। তার সাথে সম্পর্ক রাখা স্ত্রীর জন্য হারাম 
গণ্য হবে। তার জানাযার নামায পড়া যাবে না, মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে 
দাফন করা যাবেনা । 


মুসলিমদের উপর আবশ্যক হল তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তারা তাকে 
সালাম দেবে না। অসুস্থ হলে তার সেবা করবে না। সে মরে গেলে তার 
জানাযার ব্যবস্থা করবে না। যতক্ষণ না সে আল্লাহ তাআলার হুকুমের দিকে 
ফিরে আসে। যতক্ষণ না এমনভাবে তওবা করে যার প্রতিক্রিয়া ভিতর ও 
বাহিরে কথা ও কাজের মাঝে ফুটে উঠে৷ [ফাতাওয়া খতীরাহ ফী ওযুবিল 
জিহাদিদ দীনিল মুকাদ্দাস, পৃষ্টা:১৭-২৫] 


৭. আল্লামা জাস্সাস (রহ.) এর ফতওয়া : 


আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহ রাকুল আলামীন বলেন : 


EX pd 319533 YE LES DS UB UALS GES Osha Y E55 DB 
ELS ALLS Ei is 


‘কিন্তু না! তোমার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের 
মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর তুমি যে 
ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না 
করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে । [সূরা নিসা: ৬৫] 


আল্লামা জাস্সাস (রহ.) বলেন: 
Js all sl - ds - dl All a ni 3 cdl ke AYSANI os os 
Ox 5 4 LEIS O23) Elm DY A EIS os Se dl 
Zl a3) 3 ie 2 LS ll Co ELAN UA sig 
ls Bl NY pe lDS es LE BS 3 ol3l Cr ial CH NIU AS 
O8l 8 OSB SS ssh alas ale dl le lsh 
"slant a als" cL) 
‘এই আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশসমূহ থেকে কোন একটি 
বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে সন্দেহ 
বশত প্রত্যাখ্যান করুক; অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক ও মেনে নেয়া 
থেকে বিরত থাকুক । আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের মতামতকে সঠিক বলে 
সাব্যস্ত করে। তারা এঁ ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন যারা যাকাত 
প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিল। তাঁরা তাদেরকে হত্যা করেছিলেন ও 


তাদের পরিবার পরিজনদেরকে বন্দী করে ছিলেন। কেননা যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধান ও ফয়সালাকে মেনে নিবে না তারা 
ঈমানদারদের দলভুক্ত নয়। [আহ্‌কামুল কুরআন লিল জাস্সাস: ৩/১৮১] 
নর্দেশনা:ঃ 
আল্লাহ তাআলার একটি বিধান না মেনে নেবার কারণে সাহাবায়ে কেরাম 
যাকাতদানে অস্বীকৃতি প্রদানকারী সম্প্রদায়কে মুরতাদ ফতওয়া দিয়ে তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইমাম জাস্সাস (রহ.) বলেন: “যে ব্যক্তি কোনো 
একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।” আর 
যারা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করছে, শ্লোগান তুলছে, ধর্ম যার যার 
রাষ্ট্র সবার আল্লাহ প্রদত্ত হালালগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে 
রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে। তাদের বিধান কি হতে পারে পাঠক একটু ভাবুন?! ! 
৮. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) এর ফতওয়া : 
আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেন: 
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‘_মুতাওয়াতের বিষয়কে অস্বীকার করা, শরীয়ত প্রণেতার (আল্লাহ ও তার 
রাসুলের) আনুগত্য গ্রহণ না করা এমনকি আঝ্বীদাগত বিষয়গুলোতেও গ্রহণ না 
করা এবং শরয়ী বিধানকে প্রত্যাখ্যান করা যদিও বা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন নাও 
করে তা হবে কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরী । আস-সরিমুল মাসলূলের মধ্যে 
শায়খুল ইসলাম বলেন, “যে সমস্ত বিষয়কে সত্যায়ন আবশ্যক তা জানা থাকা 
সত্ত্বেও কখনো কখনো এসতেহলাল (হারামকে হালাল মনে করা) হোক তা 
ওদ্ধতাবশত বা প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে এটিও কুফর ৷ কেননা সে আল্লাহ ও 


তীর রাসূলকে ও তার নির্দেশসমূহ জানতে পেরেছে । মুমিনরা যা কিছু সত্যায়ন 
করে সেও তা সত্যায়ন করেছে। কিন্তু তার চাহিদা ও মন মতো না হওয়ার 
কারণে এগুলো তার ভাল লাগে না। পছন্দ হয় না। খারাপ লাগে। সে বলে 
আমি এগুলো মানতে পারব না। আকড়ে ধরবো না। এই সত্যকে সে অপছন্দ 
করে, তা থেকে পলায়ন করে। এই শ্রেণীটি ১ম শ্রেণী (যারা আন্তরিকভাবে 
আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে) থেকে ভিন্ন । এদের কাফের হওয়ার বিষয়টি 
দ্বীন ইসলামে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত পুরো কুরআন জুড়ে এধরনের ব্যক্তিকে 
কাফের আখ্যায়িত করা হয়েছে বরং এদের শান্তি আরও অধিক কঠিন বলে 
বর্ণিত হয়েছে।” ইমাম আবু ইয়াকুব ইসহাক বিন ইব্রাহীম আল হানতলী 
(রহ.) যিনি ‘ইবনে রাহবিয়া’ নামে পরিচিত আমাদের ইমামদের একজন । 
যাকে শাফেঈ (রহ.) ও আহমাদ (রহ.) এর সাথে তুলনা করা হয়। তিনি 
বলেন, “সকল মুসলিমরা একমত পোষণ করেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে 
গালি দিবে রাসূলুল্লাহ সনল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মন্দ বলবে অথবা 
আল্লাহর অবতীর্ণ কোন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে বা আল্লাহর কোন নবীকে 
হত্যা করবে নিশ্চিত সে কাফের, যদিও বা সে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানাবলীকে 
স্বীকার করে। [এছাড়াও আল্ামা কাশ্বীরী (রহ.) আরো দলীল পেশ করেছেন। 
দেখুন:ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্টা-১১৯/১২০ প্রকাশনা:ইদারাতুল 
কুরআন ,করাচী ।] 

নির্দেশনা: 

১. উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হল রিদ্দাহ (ইসলাম 
ত্যাগ) সর্বদা বিশ্বাসও স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে না বরং অনেক সময় 
মানুষের থেকে এমন কর্ম প্রকাশ পায়, যার দ্বারা সে কাফের হয়ে যায়, যদিও 
বা সে মৌখিকভাবে আল্লাহর সকল বিধানাবলীকে স্বীকার করে নেয়। যেমনটি 
তিনি বলেছেন: 


Ad CHAS AS SG Al 
‘যদিও বা সে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে । তথাপি উক্ত কর্মটি কুফরে বাওয়াহ ৷ 
২. ইসলামী শরীয়ত যদি সে অন্তরে বিশ্বাস করে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে মেনে নিতে 
অসম্মতি জানায়। অন্য কোন সংবিধানকে নিজ জীবন বিধান বানিয়ে নেয়, 
তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। লক্ষ্য করুন- আল্লামা কাশ্রীরী (রহ.) 
বলেছেন: 


Ld CR A BIAS Asia, 


‘এবং শরয়ী বিধানকে প্রত্যাখ্যান যদিও মিথ্যা প্রতিপন্ন নাও করে। তথাপি তা 

স্বয়ং কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরী ৷ 

ইমাম ইসহাক বিন রাহবিয়া (রহ.) বলেছেন:- 

is oS ols AMS OMS Ah cal sls 2 GS Hl ca dA as bt dss 
al dl dy 


‘অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ কোন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে । বা আল্লাহর কোন 
নবীকে হত্যা করবে নিশ্চিত সে কাফের। এই তার বিধান যদিও বা সে 
আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানাবলীকে স্বীকার করে!’ 


৯. শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারী (রহ.) এর ফতওয়া : 


আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) কে সিরিয়ার কয়েকজন সম্মানিত আলেম 
একটি ফতওয়া জিজ্ঞাসা করেন ৪ যে ব্যক্তি ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার 
অপপ্রয়াস চালায়, ইসলামী আইনের পরিবর্তে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র 
পরিচালনার আগ্রহ প্রকাশ করে; ইসলামী শরীয়তে এমন ব্যক্তির বিধান কি? 
আর এই কঠিন পরিস্থিতিতে হকৃকে সাহায্য না করে যে ব্যক্তি নিরব ভূমিকা 
পালন করে তারই বা হুকুম কি? 
উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) লিখেন: 
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‘নিশ্চয়ই এটি চরম বিপর্যয়, কঠিন মুসিবত; যা সত্য ঈমানের অধিকারী প্রতিটি 
মুমিনের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে। বিশেষ করে সিরিয়ার মত রাষ্ট্রে 
অতীতে যার রয়েছে ইসলামের জন্য নানা খেদমত । কোন মুসলিমের আকল 


সুস্থ থাকা সত্ত্বেও যদি সে এ ধরণের প্রয়াস চালায়, আর যদি সে অঞ্চলে 
ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়িত থাকে তাহলে তার উপর মুরতাদের বিধান 
(হত্যা) বলবৎ হবে। আর যদি ভিন্ন অঞ্চল হয় তাহলে এই আগ্রহী ব্যক্তিকে 
পরিপূর্ণ বয়কট করতে হবে। তার সাথে কোন ধরণের কথা বা লেনদেন করা 
যাবে না । যতক্ষণ না জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে; 
আর সে তাওবা করে ফিরে আসে। কুরআন ও সুন্নাহর নসগুলো স্পষ্ট ও 
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে, দ্বীনে ইসলাম দুনিয়া ও আখেরাত উভয় 
জগতের কল্যাণ ও বিধিবিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক 
করার প্রচেষ্টা জঘন্য কুফর। আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার ক্ষেত্রে 
প্রতিবন্ধকতা হল দ্বীন ইসলামের সাথে ঘোরতর শত্রুতা পোষণ । উপরোক্ত 
আগ্রহী ব্যক্তির এই প্রয়াসই তার পক্ষ থেকে (দ্বীন থেকে) পৃথক হয়ে যাওয়া ও 
বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে। আর তার স্বীকারোক্তির 
কারণেই এই হুকুম তার উপর বর্তাবে। ফলে আমরা তাকে মুসলিম উম্মাহর 
শরীর থেকে একটি কর্তিত অঙ্গ এবং ইসলামী বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তি 
বলে গণ্য করব। তাই তার সাথে বিবাহ বৈধ হবে না। তার জবেহকৃত পশুর 
মাংস হালাল হবে না। কেননা সে মুসলিমও নয় আহলে কিতাবও নয় । 
এর পর অআন্ামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) এই ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে 
প্রমাণ পেশ করেন। অতঃপর উল্লেখ করেন :- 
Ulan 2 ails 4501) Ab Jia 8 BA Al 0 LEM al cr SL Ul 
B31 AY e305 AA 
‘এই কঠিন বিপর্যয়ে সত্যকে সাহায্য না করে শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্য 
থেকে যে নিরবতা অবলম্বন করবে, সে হল মুরতাদের সহায়তাকারী বোবা 
শয়তান ৷’ 


(দেখুন:-আল-মাবক্বালাতুল কাউছারী , অধ্যায়- হুকমু মুহাওলাতি ফাসলিদ দ্বীন, 


পৃষ্টা:-৩৩০/৩৩১, প্রকাশনা:-আল-মাকতাবুত তাউফীকিয়্যাহ্‌) 
১০. আল্লামা আলুসী (রহ.)এর ফতওয়া : 
আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন: 


EE LTR 


ads lee ED AS 5 2 le mg OF OAS BN 

Et EEO EE 6 
‘সন্দেহাতীতভাবে এ ব্যক্তি কাফের; যে (শরীয়ত বিরোধী) কোন বিধানকে 
ভাল মনে করে এবং তাকে শরীয়াতের উপর অগ্রাধিকার দেয়, আর বলে 
এটাই বাস্তবসম্মত ও উম্মাহর জন্য কল্যাণকর যদি তাকে কোন বিষয়ে বলা 
হয় , এখানে তো শরীয়ার বিধান এমনটি ছিল, সে রাগে ও ক্ষোভে ফেটে 
পড়ে । যেমনটি আমরা কতক ব্যক্তির মাঝে দেখতে পাচ্ছি; আল্লাহ যাদেরকে 
লাঞ্ছিত করেছেন, তাদেরকে বধির বানিয়েছেন, তাদের চক্ষুগুলোকে অন্ধ 
করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধী কোন বিধানকে পছন্দ করে এবং 
শরয়ী বিধানকে অসম্পূর্ণ ভেবে উক্ত বিধানকে শরীয়ার উপর প্রাধান্য দেয়, 
তাকে কাফের বলে ঘোষণা দেয়ার ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করা অনুচিত। 
[তাফসীরু রূহুল মা‘আনী, খণ্ড:২৮, পৃষ্টা:২০] 
১১. ইমাম রাজি (রহ.) এর ফতওয়া : 
ইমাম রাজি (রহ.) বলেন: 
al Ale oem 5 3 ogc ol ol or UES cl 5) dds 
NS SN oda ts dab ios Ea se U৯ ৯৯, (৬৩ :25) 
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All 

‘আল্লাহ তাআলার বাণী: অতএব, যারা তীর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা 
যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় 
করে (সূরা নূর: ৬৩) । এটিই প্রমাণ করে তার বিরোধিতা একটি মহা 
অপরাধ । এই আয়াতগুলো এটিও প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার 
রাসুলের কোন একটি আদেশ প্রত্যাখ্যান করে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে 
যায়। চাই সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক বা গুদ্ধতা দেখিয়ে । এটি যাকাত 
প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপনকারীদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করত তাদেরকে হত্যা 
ও তাদের পরিবার পরিজনকে বন্দী করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মতকে 
সত্য বলে সাব্যস্ত করে। [তাফসীরে রাজী, খণ্ড:৫, পৃষ্টা:২৫৯] 


১২. আল্লামা ইবনে আব্দিল বার (রহ.) এর ফতওয়া : 
আল্লামা ইবনে আব্দিল বার (রহ.) বলেন: 


US ls © ELaYG AS se - dos - dl SS Jy Ur eal 3) A OM 
2 ke Jf shld al 5, : al) dl ds ell lie 4s 

Balad Mes ns.. dl ad yl Gs 
যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকে ও তা প্রত্যাখ্যান 
করে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যায়। যদিও সে এ বিধানকে স্বীকার 
করে। ইসহাক বিন রাহবিয়া বলেন: সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত পোষণ 
করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ কোন একটি বিধানকেও প্রত্যাখ্যান করে 
সে নিশ্চিত ভাবে কাফের হয়ে যায়। যদিও সে সেটাকে আল্লাহর অবতীর্ণ 
বিধান বলে স্বীকার করে ৷’ [তামহীদ:৪/২২৬] 


একটু লক্ষ্য করুন তিনি বলেছেন, আল্লাহর বিধান বলে স্বীকার করা সত্বেও 
যদি প্রত্যাখ্যান করে তথাপি সকল ইমামের ইজমা অনুযায়ী কাফের হয়ে যায় । 


১৩. আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) এর ফতওয়া : 

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন :- 

GEL AS ed ala) 2 dl Em GM Elly AY Lil Ca ol ass" 

" cla) 

‘প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি এ আদেশ ও নিষেধ সমূহকে রহিত করে যা দিয়ে 

আল্লাহ তাআলা তার রাসুলদের প্রেরণ করেছেন, সে মুসলিমদের এক্যমতে 

কাফের হয়ে যায় ৷’ [মাজমুয়ুল ফাতাওয়া: ৮/১০৬] 

তিনি আরো বলেন: 

dx sl ade aml Dall 22 51, ale all lA IE Sh OLSY 
Sled GEG 13 a 1 DAS US: 43 call El 

“মানুষ যদি এমন বিষয়কে হালাল করে যা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম । অথবা এমন 

বিষয়কে হারাম করে যা সর্বসম্মতিক্রমে হালাল অথবা এক্যমতের ভিত্তিতে 

প্রতিষ্ঠিত কোন শরয়ী বিধান কে পরিবর্তন করে, তাহলে সে ফুকাহাদের 

এক্যমতের ভিত্তিতে কাফের বা মুরতাদ হয়ে যায়। [মাজমুয়ুল ফাতওয়া, 

খণ্ড:৩, পৃষ্টা:২৬৭] 

তিনি আরো বলেন: 
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যখন কোন আলেম কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ থেকে অর্জিত এলেম ছেড়ে দেয় এবং 
শাসকদের বিধানের অনুসরণ করে, যে বিধান আল্লাহ ও তার রাসূল সন্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধানের বিপরীত সে কাফের ও মুরতাদে পরিণত 
হয়। সে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তির যোগ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন 
““আলিফ-লাম-মীম-সদ । এটি এমন কিতাব, যা তোমার প্রতি নাযিল করা 
হয়েছে। সুতরাং তার সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোন সংকীর্ণতা না থাকে। 
যাতে তুমি তার মাধ্যমে সতর্ক করতে পার এবং তা মুমিনদের জন্য উপদেশ 
স্বরূপ । তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, 
তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো 
না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক” (সূরা আ'রাফ: ১-৩) 


যদি তাকে প্রহার করা হয়, বন্দী করা হয়, বিভিন্ন ধরণের শাস্তি প্রদান করা 
হয়, ফলে সে আল্লাহ ও তার রাসূলের শরয়ী এলেমকে ছেড়ে দেয়, যার 
আনুগত্য ছিল ওয়াজীব এবং অন্য কোন বিধানের অনুসরণ করে তথাপি সে 
আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হবে। বরং তার উপর আবশ্যক হল যদি আল্লাহর 
জন্য তাকে শান্তিও দেওয়া হয় তবুও ধৈর্যধারণ করা । [আল-মুন্তাখাব মিন 
কুতুবী শাইখিল ইসলাম, খণ্ড:১, পৃষ্টা:১৩৪] 

১৪. আল্লামা মাহমুদ শাকের (রহ.)এর ফতওয়া : 
আল্লামা আহমদ শাকের (রহ.) এর ভাই আল্লামা মাহমুদ শাকের (রহ.) 
বলেন: 
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‘এ ধরণের কাজ (নতুনভাবে সংবিধান রচনা) হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে 
উপেক্ষা, তার দ্বীনের ব্যাপারে অগ্রাহ্য প্রকাশ এবং মহান আল্লাহ তাআলার 


বিধানের উপর কুফ্ফারদের বিধানকে প্রাধান্য প্রদান । এ সকল কর্ম কুফর । 
কোনো মুসলমান চাই সে যে মতেই বিশ্বাসী হোক এর প্রবক্তা এবং এর দিকে 
আহ্বানকারীর কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। 


আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থা হচ্ছে এই যে, কোন প্রকার বাছ-বিচার 
ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বিধান সমূহকে বর্জন করা হচ্ছে। আল্লাহর 
কিতাব কুরআন ও তার নবীর সুন্নাহয় বর্ণিত বিধানের বিপরীত বিধানকে 
অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। পূর্ণরূপে আল্লাহর শরীয়াকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে এবং 
বিষয়টি এমন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের 
উপর মানব রচিত বিধানকে যুক্তি দেখিয়ে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। যুক্তি 
প্রদানকারীরা এ দাবি করছে যে, ইসলামী শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে ভিন্ন এক 
সময়ে এবং এমন কিছু কারণে অবতীর্ণ হয়েছে যা ফুরিয়ে গেছে। সুতরাং সে 
সব কারণ আজ বর্তমান না থাকার কারণে বিধানগুলো বাতিল হয়ে যাবে। 
[উমদাতুত তাফসীর , খণ্ড:৪, পৃষ্টা:১৫৭] 


ইতিহাস কী বলে? 


মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করার মত জঘণ্য আপরাধ খুঁজে 
পাওয়া যায় না। কেননা তখন আল্লাহর বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবর্তন করে কোন 
শাসকের ক্ষমতায় টিকে থাকা ছিল কল্পনার বাইরে । তখন সর্বোচ্চ যা ঘটতো 
তাহল, ঘুষ, আত্মীয়তার সম্পর্ক আথবা এ ধরনের পার্থিব কোনো স্বার্থের 
পিছনে পড়ে বিচারকরা এক জনের হকৃ্‌ আন্যজনকে দিয়ে দিত। 


এক 


সর্বপ্রথম মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু হয় ৬০০ হিজরীর 
পর । তাতাররা মুসলিম কিছু দেশ দখল করে অতঃপর তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করে মুসলমান হয়। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে ইসলামী শরীয়ার 
অনুসরণ করে না। বরং কোরআন থেকে কিছু বিধান গ্রহণ করে, কিছু গ্রহণ 
করে অন্যান্য আসমানী কিতাব থেকে, কিছু বিধান রচনা করে নিজ হাতে। 
সবগুলোর সমন্বয়ে তারা যে সংবিধান রচনা করে তার নাম দেয় ইয়াসা বা 
ইয়াসিক। এর ফলে তৎকালীন সবচেয়ে বড় আলেমে দ্বীন আল্লামা ইবনে 
কাছীর [রহ:] সহ অন্যান্য আলেমগণ তাদেরকে মুরতাদ হবার ফতওয়া প্রদান 
করেন। 


দুই 


এর পর ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে দাউলাতে উসমানিয়ার পতনের পর তুরষ্ক যখন মানব 
রচিত সংবিধান দ্বারা পরিচালিত হতে লাগল তখন দাউলাতে উসমানিয়ার 
সর্বশেষ শাইখুল ইসলাম মোস্তফা সবারী (রহ:) উক্ত কর্মকে কুফর ও রিদ্দাহ 
বলে ফতওয়া প্রদান করেন এবং সেখান থেকে হিজরত করে মিশরে চলে 
আসেন। 


তিন 


দাউলাতে উসমানিয়ার পতনের পর মানব রচিত সংবিধান যখন মিশরের রাষ্ট্রীয় 
সংবিধানে পরিণত হয়, তখন মিশরের সবচেয়ে বড় আলেম মুহাদ্দিস ও ফকীহ 
আল্লামা আহমাদ শাকের (রহ:) ও তার ভাই মাহমুদ শাকের (রহ:) এই বিধান 
রচনা কারীদেরকে কাফের ও মুরতাদ ফতওয়া প্রদান করেন। 


চার 


১৯৫০ খিষ্টাব্দের দিকে সিরিয়ায় যখন কিছু ব্যক্তি সর্ব প্রথম রাষ্ট্রীয় সংবিধান 
থেকে ধর্মীয় বিধানকে পৃথক করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চলাতে থাকে, তখন 
সিরিয়ান কিছু আলেম শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারী (রহ:) কে তাদের 
ব্যাপারে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে 
ফতওয়া প্রদান করেন। 


হে পাঠক! একটু ভেবে দেখুন: 

প্রথমত. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান । জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি 
মুহূর্ত মানুষ কিভাবে কাটাবে তার নির্দেশনা ইসলামে দেয়া আছে। দোলনা 
থেকে কবর পর্যন্ত মানব জাতি যত সমস্যার সম্মুখীন হবে তার সমাধান তাতে 
বিদ্যমান আছে এবং সবক্ষেত্রে ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তাই উত্তম ও 
উৎকৃষ্ট । আর এটাকে মেনে নেয়ার নামই ঈমান । 


যারা জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করে, আল্লাহর 
বিধানকে পিছনে ফেলে নিজেরাই বিধান রচনা করে। মানুষকে তা মানতে 
বাধ্য করে, কেউ যদি তা অমান্য করে এবং আল্লাহর বিধান পালন করে তাকে 
শান্তি প্রদান করে। নিশ্চিত সে নিজ রচিত সংবিধানকেই উত্তম মনে করে, 
আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানকে সময় অনুপযোগী মনে করে। তাই সে মুরতাদ হয়ে 
যাবে। 


দ্বিতীয়ত. একটু লক্ষ্য করুন:- ইসলাম ধর্মের মুল হল তাওহীদ । কিন্তু আল্লাহর 
বিধানকে পরিবর্তন করার কারণে আজ সমাজে তাওহীদের অবস্থা কী? হাজার 


হাজার মুসলিম মাজার পূজা, কবর পূজা ও করে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে। 
লাখ মানুষের মাঝে কুফর ও শিরক ছড়াচ্ছে। শহীদ মিনার, স্মৃতিশৌধ, 
ভাঙ্কর্যের নামে মোড়ে মোড়ে মূর্তি তৈরী করা হচ্ছে। এধরনের নানা শিরকে 
সমাজ ছেয়ে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ চিরন্তন জাহান্নামকে 
নিজেদের ঠিকানা করে নিচ্ছে। একটু চিন্তা করুন, এর মূল কারণ কী? এই 
শাসকরা যদি আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন না করতো, আল্লাহর বিধান দ্বারা 
যদি দেশ পরিচালনা করত, তাহলে এই শির্কগুলো কি সমাজে বিদ্যমান 
থাকত? লাখ-লাখ মানুষ কি চিরন্তন জাহান্নামের দিকে ধাবিত হত? 


যাদের কারণে লাখ-লাখ মানুষ কাফের হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তারা কী 
করে মুসলিম হতে পারে? অসম্ভব! কখনই তারা মুসলিম নয় । 

তৃতীয়ত: ইসলামের দ্বিতীয় রোকন হল নামায । আজ শতকরা কত জন 
মুসলিম পাচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে? যদি ইসলামী বিধান থাকত তারা কি 
নামায ত্যাগ করত । সুদ একটি জঘণ্য হারাম কাজ যাকে আল্লাহ তাআলা, 
তার ও তার রাসুল সনল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে 
উল্লেখ করেছেন। মানব রচিত সংবিধান সেটিকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মুল 
উপাদান হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। যার ফলে কজন মানুষ এর কালো থাবা 
থেকে পূর্ণ নিরাপদ থাকতে পারছে? এই সংবিধান ব্যভিচারের লাইসেন্স প্রদান 
করেছে। আর যদি ব্যভিচার উভয়ের সম্মতিতে সংঘটিত হয় তাহলে এ 
সংবিধানের মতে তা জেনাই নয়। জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতকে এ 
সংবিধান অবৈধ ঘোষণা করেছে। মোটকথা সকল পাপের দ্বার উন্চিত 
করেছে, অনেক নেকের দ্বার বন্ধ করেছে। 


চতুৰ্থত: মানবরচিত সংবিধানের দুটি মূলনীতি হল - ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বাক 
স্বাধীনতা । 


ধর্ম নিরপেক্ষতা :- ধর্ম নিরপেক্ষতার আবরণে সমাজে নাস্তিকতা ছড়ানো 
হচ্ছে। মুসলিম যুবকরা নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। ধর্ম নিরপেক্ষ সিলেবাসের মাধ্যমে 
ছোট ছোট শিশুদের হৃদয়ে ধর্ম বিরোধী বিজ বপণ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রে খিষ্টান 
মিশনারী গুলোকে অপতৎপরতা চালানোর অনুমতি ও নিরাপাত্তা দেয়া হচ্ছে, 
ফলশ্রর্গততে তারা হাজার হাজার সহজ সরল মুসলিমকে খিষ্টান বানাচ্ছে। 

বাক স্বাধীনতা :- বাক স্বাধীনতার নামে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে পত্র-পত্রিকায় 
ইসলাম বিরোধী প্রচারণা চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন রগ ও ফেসবুকে আল্লাহ 
তাআলা ও রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়া 


হচ্ছে। আর এই সবকিছু সম্ভব হচ্ছে এই শাসকবর্গ ও তাদের রচিত 
সংবিধানের সহায়তায় । 


উপরের আলোচনা দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, 
কাফের-মুশরিকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রব্বানী বিধান অমান্য করা, 
কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা না করা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
আন্তর্জাতিক তাগুতদের শরনাপন্ন হওয়াসহ নানাবিধ অপরাধের কারণে বর্তমান 
মুসলিম দেশসমূহের শাসকবর্গ কাফের ও মুরতাদ, যদিও তারা নামায পড়ে, 
রোযা রাখে, ইসলামের বিভিন্ন খেদমত করে এবং নিজেদেরকে মুসলিম বলে 
পরিচয় দিক না কেন। 


মুসলিমদের শাসক যদি কাফের ও মুরতাদে পরিণত হয় সেক্ষেত্রে মুসলিমদের 
করণীয় কী? নিম্নে আমরা এব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ । 


মুরতাদ শাসক ও উম্মাহর দায়িত্ব 
বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর শাসন ক্ষমতা এমন সব শাসক গোষ্ঠির 
হাতে যারা নানাবিধ কারণে ধর্মত্যাগী মুরতাদে পরিণত হয়েছে। কাফেরদের 
সাথে হাত মিলিয়ে যা খুশি তাই করছে। দেশ থেকে ইসলামের নামনিশানা 
সকলে নিজের ফিকিরে ব্যস্ত । যেন রাষ্ট্র ও হুকুমাত নিয়ে চিন্তা ফিকির করার 
দায়িত্ব তাদের নয়। আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য সে আদিষ্ট নয়। 
ভাবখান এমন, তারা ক্ষমতায় থেকে যা খুশি করুক, তাতে আমার কী? আমি 
তো ভালই আছি, সুখেই আছি। আমি তো হুকুমাতের জুলমগুলো মেনে নিতে 
অভ্যস্ত হয়েই গেছি। এভাবে যত দিন পারি বেচে থাকি । 
আচ্ছা এই শাসকগোষ্ঠিকে কি এভাবেই ছেড়ে দেওয়া হবে? আল্লাহ তাআলা 
অপসারণ করতে বলেছেন? যদি অপসারণ করতে বলে থাকেন তাহলে কী 
ভাবে করতে হবে? গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে? দাওয়াত ও তাবলীগ এর মেহনতের 
মাধ্যমে? নাকি কিতাল ফী সাবীলিল্পাহ এর মাধ্যমে? 
দালিলিক আলোচনার পূর্বে নিকট অতীতের কিছু বাস্তব চিত্র আমাদের সম্মুখে 
থাকলে দলীল বুঝতে সহজ হবে। 


বাস্তব প্রেক্ষাপটে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখতে পাই ইসলামের 
ইতিহাসে জিহাদের প্রস্তুতি ও অভিযান ছাড়া কোন ভূখণ্ডে ইসলামী আইন 
প্রতিষ্ঠা হয়নি । কিতাল ছাড়া অন্য সকল চেষ্টা-প্রচেষ্ট৷ ব্যর্থতার মুখ দেখেছে। 
কিতাল ছাড়া কোন ভূখণ্ডেই শুধুমাত্র গণ-অভ্যুত্থান বা গণ-জাগরণের মাধ্যমে 
ইসলামী খিলাফাত কায়েম হয়নি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে আল-জেরিয়ায় ইসলামী 
দল ৮০% জন-সর্মথন নিয়ে ক্ষমতায় যেয়েও সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়েছে। 
মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন তো (মুসলিম ব্রাদারহুড) এর ভ্ববলন্ত নমুনা । 
তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা লাভের পর এক বছর ক্ষমতায় টিকে 
থাকল । তারা কি এই এক বছরে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে সক্ষম 
হয়েছে? খেলাফততো দূরের কথা মদ, জুয়া, বেশ্যাবৃত্তির মত মানবীয় দৃষ্টিতে 
জঘন্য অপরাধগুলোও বন্ধ করতে সক্ষম হয়নি। তারপর কি হল তা তো আর 
বলার অপেক্ষা রাখেনা । 

অন্য দিকে তালেবানের ইতিহাস তো সকলেরই জানা । বর্তমানে সোমালিয়া, 
বিভিন্ন দেশের ৫০ লক্ষ্য বর্গমাইলের অধিক এলাকা মুজাহিদদের কিতালের 
মাধ্যমে বিজিত হয়েছে এবং তাদেরই অধীনস্থ রয়েছে। সেগুলোর দিকে 
তাকান, সেখানে কেউ কি ইসলাম বিরোধী কোন কাজ করার সাহস পাবে? 
প্রকাশ্য কোন অপরাধ সেখানে কি সংঘটিত হচ্ছে? এতো গেল বাস্তব 
পরিস্থিতি । কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের উপর দায়িত্ব কী? শাসক 
কাফের-মুরতাদে পরিণত হলে তাদেরকে কি অপসারণ করতে হবে? হলে এ 
ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতি কী? এর উত্তর নিয়েই আমাদের এ অধ্যায় । 


মূলকথা:ঃ 

ইসলামী শরীয়ত অনুসারে কাফের কখনই মুসলিমদের শাসক হতে পারে না। 
মুসলিম দেশের কোন শাসক যদি শাসনভার গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায়, 
তাহলে সে অপসারিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া 
এবং তার একজন ন্যায় পরায়ণ ইমাম নিযুক্ত করা 
জনসাধারণের উপর ফরয । আর যদি শাসক জালিম হয়, তাহলে ইমামে 
আজম আবু হানীফা (রাযি.) সহ অন্যান্য একাধিক নেককার সালাফদের মত 
অনুসারে তার বিরুদ্ধেও কিতাল করে তাকেও অপসারণ করা ফরয । তবে 
জমনুরের মতানুসারে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাওয়ার পূর্বপর্যন্ত জালেমের বিরুদ্ধে 


কিতাল করা ফরয নয়। 


দলীল নং-১ 

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন : 

JE 3 br5 JE UG AY Dos BIE LEB DUS HS GL SY 
. Gill sabe JES Y 


তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে 
মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি 
বললেন, যালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না’ । (সূরা বাকারা: ১২৪) 
আল্লামা জাস্সাস (রহ:) এই আয়াতের ব্যাখ্যার এক পর্যায়ে বলেন: 
Ad La; CA ls LE OS NY Al Bll ala) ODL LN oda AVS a 
- 02 A ON MS iol Vy acl LM 5b A Gli as cial) ln 8 
ds SE 05S Y Gl of de Lal S35 GE ipo df BEALE Y 
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Ub - 2 al ul be cil or a Ke Lc HAS: S35 228 A JH Sill 
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‘এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, ফাসিকের নেতৃত্বদান অগ্রহণযোগ্য । সে 
খলিফাহ্‌ও হতে পারবে না । যদি কোন ব্যক্তি ফাসেক অবস্থায় এই দায়িত্ব গহণ 
করে, তাহলে জনসাধারণের উপর তার অনুসরণ ও আনুগত্য আবশ্যক হবে 
না। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনটি বলেছেন ,“স্ৃষ্টার অবাধ্যতায় 
সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই।” আয়াতটি এই প্রমাণও বহন করে, ফাসেক 
বিচারক হতে পারবে না । যদি সে বিচারকের পদ দখল করে, তাহলে তার 
বিধান বাস্তবায়ন করা যাবে না। 


তিনি আরো বলেন : ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মত হল ‘আমর বিল 
মারুফ নাহি আনিল মুনকার’ মুখ দ্বারা ফরয । যদি তা মান্য না করে তাহলে 


তরবারি দ্বারা । যেমনটি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত 
আছে । ইব্রাহিম আস সায়েক যিনি খুরাসানের একজন ফকীহ, হাদিসের রাবি, 
এবং বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আবু হানীফা (রহ.) কে আমর বিল মারুফ 
নাহি আনিল মুনকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এটা ফরয। 
অতঃপর তিনি তাকে ইকরামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস বর্ণনা 
করেন। ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন: সর্বশ্রেশহীদ হল হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এবং এ ব্যক্তি 
যে কোন জালিমের সামনে দাড়িয়ে যায় ও তাকে আমর বিল মারুফ নাহী 
আনিল মুনকার সম্পর্কে আদেশ করে। ফলে তাকে হত্যা করা হয়! 
(আহকামুল কুরআন, জাস্সাস, সূরা বাকারা:১২৪) 

নির্দেশনাঃ 

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জাস্সাস (রহ.) বলেছেন :“জালিম ব্যক্তি 
শাসক হতে পারবে না।” যদিও এ ব্যাপারে ফুকাহাগণের মাঝে দ্বিমত আছে। 
তবে যে বিষয়টি বুঝে আসে জালিমের ব্যাপারে যদি এতো কঠোরতা হয় 
তাহলে কাফের-মুরতাদের ব্যাপারে কী ফায়সালা হতে পারে? 


দলীল নং-২ 
মহান আল্লাহ তাআলা বলেন : 
ls 58 3 dee BL SID Dj IU 3; 

‘আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, ‘নিশ্চয় আমি 
যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি’ । (সূরা বাকারা: ৩০) 
ইমাম কুরতুবী (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 
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(208 8) AN) 2 AS ie ll coelils pea dam GCC: 
‘এ ব্যাপারে এই আয়াতটিই মুল ভিত্তি যে, এমন একজন ইমাম ও খলীফা 
নিযুক্ত করতে হবে যার আদেশ শুনা হবে ও যার আনুগত্য করা হবে। যাতে 


তার দ্বারা মুসলিমদের মাঝে এক্য তৈরি হয়। খেলাফতের বিধি বিধান 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে উম্মাহ ও আইম্মাহ্‌দের মাঝে কোন দ্বিমত নেই । 
হ্যা তবে আসম আল মুতাযেলী ও তার মতানুসারীদের থেকে ভিন্নমত বর্ণিত 
আছে... আমাদের দলিল হল, আল্লাহ তাআলার বাণী : 

১. নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি। (সূরা বাকারা:৩০) 

২. হে! দাউদ, নিশ্চয় আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি। (সূরা সদ: 
২৬) 

৩. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনের 
প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন । (সূরা নূর: ৫৫) অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে খলীফা 
নির্বাচন করবেন। এ ধরণের আরো অন্যান্য আয়াত সমূহ৷’ (তাফসীরে 


কুরতুবী) 


দলীল নং-৩ 

মহান আল্লাহ, তাআলা বলেন : 
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‘আর তাদের (কাফেরদের) সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা শেষ 
হয়ে যায়; এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা 
বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন’ 
(সূরা:আনফাল ,আয়াত:৩৯) 

এই আয়াত দ্বারা বুঝে আসে, যখন কিছু দ্বীন হবে আল্লাহ তাআলার জন্য আর 
কিছু হবে গাইরুল্লাহর জন্য তখন কিতাল ওয়াজিব হবে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দ্বীন 
আল্লাহ তাআলার জন্য কায়েম হয়ে যায় । 


এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন- 
BT RE SSE EN CONE EA 
“যখন দ্বীনের কিছু অংশ হবে আল্লাহ তা'আলার জন্য আর কিছু হবে 


গাইরুল্লাহর জন্য, তখন কিতাল ফরজ হবে, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দ্বীন 
একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়ে যায় ।” 


আল্লামা আবু বাকর জাস্সাস রহি: ‘ফিতনা’ এর তাফসীরে বলেন: 

Y >" 554) 02 UB NAS OGY E>" ml Ale Cl JB 
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) Ac 4d JB aps oe JS SL ual als sll hls 
(৬৫/৩: JA AC 

হুবনে আব্বাস ও হাসান (রাষি.) বলেছেন: “যতক্ষণ না শিরক নির্মূল হয়।” 
আর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (রহি:) বলেন: “যতক্ষণ না প্রতিটি মুমিন দ্বীনের 
ব্যাপারে বিপদের সম্মুখীন হওয়া থেকে নিরাপদ হয়।” এখানে ফেতনার অর্থ 
কুফরও ধরা যেতে পারে এবং ফাসাদ ও আনাচারও ধরা যেতে পারে। কেননা 
কুফরের মাঝে ভ্রান্তি থাকার কারণে তাকে ফেতনাও বলা হয়। সুতরাং 
বিরুদ্ধে কিতাল করা। আয়াতটি এও প্রমাণ করে, বিদ্রোহীগোষ্ঠির বিরুদ্ধে 
কিতাল করা ওয়াজিব । (আহকামুল কুরআন, খণ্ড:৩, পৃষ্টা:৬৫) 


দলীল নং-৪ 
উবাদা বিন সামেত (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
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‘আমাদেরকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাকলেন এবং আমরা তীর 
নিকট বাইআত হলাম । অতঃপর তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সন্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাইআত নিলেন: তা হল আমরা 
আমাদের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপর যদি অন্য 
কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয় তথাপিও শুনব ও আনুগত্য করবো এবং আমরা 
শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। তিনি বললেন, তবে হ্যা, যদি তোমরা 
কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের 
কাছে প্ৰমাণ বিদ্যমান থাকে ৷’ (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) 


যদি শাসকদের থেকে আমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাই, তাহলে তারা 
আমাদের জন্য আর বৈধ শাসক থাকবে না । বরং কিতালের মাধ্যমে তাদেরকে 
অপসারণ করে মুসলিম শাসক নিয়োগ দিতে হবে। যদিও তারা অন্য সকল 
ধর্মীয় বিধান পালন করে ও দ্বীন ত্যাগের ইচ্ছা না করে। কেননা হাদীসের 
এখানে আমাদের দেখাই যথেষ্ট তাদের স্বীকারোক্তির প্রয়জন নেই । 


আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্বীরী (রহ.) এ হাদীসের আলোকে বলেন: 
Al ols AAAS 5m El al ol de Lal Soll ls GL 3s 
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‘এ হাদীসটিও প্রমাণ করে, আহলে কেবলাকে কাফের আখ্যায়িত করা জায়েয 
যদিও তারা কেবলা থেকে না ফিরে যায়। আর কুফরকে গ্রহণ ও ধর্ম ত্যাগের 
ইচ্ছা ব্যতিতও কুফরের বিধান প্রোষজ্য হতে পারে। (একফারুল মুলহিদীন 
পৃ.২২) 


দলীল নং-৫ 
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“আউফ বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা 
ভালোবাসবে এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসবে, তোমরা তাদের জন্য 
দোয়া করবে তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করবে। আর তোমাদের মধ্যে 
নিকৃষ্ট শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করবে এবং তারাও 
তোমাদেরকে অপছন্দ করবে, যাদেরকে তোমরা লা'নত করবে এবং তারাও 


তোমাদেরকে লা’'নত করবে । বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি 
তরবারি দ্বারা তাদের মোকাবেলা করবো না? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম বললেন: না, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে৷” 
(মুসলিম শরীফ, অধ্যায়-খিয়ারুল আয়িম্মাহ, হাদীস নং-৪৯১০) 


দলীল নং-৬ 

5 Og als El dks El of MEAS A fl 3 
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“উম্মুল হুসাইন আল-আহমাসিয়্যাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তোমরা শোনো এবং আনুগত্য 

করো যদিও একজন হাবশী গোলামকে তোমাদের আমির বানিয়ে দেয়া হয়, 


যতক্ষণ সে তোমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহকে প্রতিষ্ঠিত রাখে।” (মুসনাদে 
আহমাদ, হাদীস নং-২৭৩০৭) 


দলীল নং-৭ 
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আমি রাসূল সন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদায় হজ্জ্বে বলতে শুনেছি, 

যদি কোনো হাবশী গোলামকেও তোমাদের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয়, যে 


তোমাদেরকে কিতাবুল্লাহ দিয়ে পরিচালনা করে তাহলে তার আদেশ শুনবে ও 
মানবে” (সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং-৪১৯২) 


উপরোক্ত হাদীসসমূহের একটিতে বলা হয়েছে, শাসকের বিরুদ্ধে ততক্ষণ 
লড়াই করা যাবে না, যতক্ষণ তার মাঝে কোন ‘কুফরে বাওয়াহ’ বা সুস্পষ্ট 
কুফর দেখা না যায়। আরেকটিতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজ 


কায়েম রাখে। অপর দু'টিতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ সে তোমাদের মাঝে 
কিতবুল্লাহকে প্রতিষ্ঠিত রাখে; কুরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। 
পক্ষান্তরেএবিষয়ে উম্মতে মুসলিমার ইজমা রয়েছে যে, শাসক থেকে যদি 
‘কুফরে বাওয়াহ’ বা সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পায় বা কুরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা 
না করে, অথবা নামাযষসহ ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো প্রতিষ্ঠা না করে, 
তাহলে সে আর মুসলমানদের শাসক হিসাবে বাকি থাকে না- তাই তাকে 
অপসারণ করে এমন একজন শাসক নিয়োগ দেয়া ফরজ হয়, যে কুরআন- 
সুন্নাহ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। সামনে এ বিষয়ে এক-এক করে উলামায়ে 
কেরামের বক্তব্যগুলো পাঠ করুন। 


১. ইমাম ইবনে বাত্তাল রহ (মৃত্যু 8৪8৯ হি.) 
ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন- 
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“আবু বকর ইবনুত তায়্যিব বলেন- উম্মাহর এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, 
ঈমান গ্রহণের পর শাসক কুফরী করলে এবং নামায প্রতিষ্ঠা ও নামাযের দিকে 


আহবান করা ছেড়ে দিলে, তাকে অপসারণ করা ফরজ হয়ে যায় এবং তার 


আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যায়।” (মাআলিমুস সুনান, কিতাবুল 
আহকাম, খণ্ড: ৮ পৃষ্ঠা: ২১৫, মাকতাবাতুর রুশদ) 


২. কাষী ইয়ায রহ.(মৃত্যু ৫৪৪ হি.) 
উপরোক্ত হাদীস সমূহের আলোকে কাযী ইয়ায রহ. (মৃত্যু ৫৪৪ হি.) 
বলেন- 
UG cdysl Al ade Bh 3 af Gey AS linsy LLY of de tll ca 
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“উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো 
কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না। এবং খলীফার মাঝে যদি 
কুফরী প্রকাশ পায় তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যায়। তিনি 
আরো বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায কায়েম করা অথবা নামাযের 
দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও সে অপসারিত হয়ে যাবে) ।{ শরহে 
মুসলিম, ইমাম নববী , অধ্যায়-উজুবু তৃআ'তিল উমারা , খণ্ড:১২, পৃষ্ঠা:২২৯} 


৩. আল্লামা আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. (মৃত্যু ৬৫৬ হি.) 

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন- 
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“শাসক যদি গুনাহের আদেশ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে গুনাহের কাজে 
তার আনুগত্য করা জায়েয হবে না। এখন সেই গুনাহটা যদি কুফর হয়, 
তাহলে সকল মুসলমানের উপর ফরজ হলো, তাকে অপসারণ করা। 
এমনিভাবে সে যদি নামায, রমযানের রোযা, হুদুদ তথা দণ্ডবিধির মতে দ্বীনের 
মৌলিক কোন বিধান প্রতিষ্ঠা করা ছেড়ে দেয় এবং সেগুলো পালনে বাধা দেয়, 
তদ্রুপ সে যদি মদপান ও যিনাকে বৈধতা দান করে এবং সেগুলো থেকে বারণ 
না করে, তখনও তার অপসারণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই ।” 
(আলমুফহিম, কিতাবুল ইমারাহ , খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ৩৯, দারু ইবনে কাসির) 
8. ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু ৬৭৬ হি.) 

উক্ত হাদীস সমূহের আলোকে ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু ৬৭৬ হি.) বলেন- 


or dh 13% 0d be Gd 91 ED 220m sll Ge Cpl 52m Y 
Me O78 Eee 333 ll pl BP or He SU) BY aol 
E370 
“শুধুমাত্র জুলুম ও ফিসকের কারণে খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়, 
যতক্ষণ না তারা ইসলামের কোনো মৌলিক বিধানকে বিনষ্ট করে” (শরহে 


মুসলিম, ইমাম নববী: ১২/২৪৪) 
৫. ইমাম তিবি রহ. (মৃত্যু ৭৪৩ হি.) 


ইমাম তিবি রহ. উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন- 
D5 1S dil HAS ade Lb fo AS xs Y LLY Of dolar" 
ol Blix of ASSN) Nell UG gl sell Slhldl LG) 
AL HL Ul Aba 5 US 2560: 0 
“আহলুস সুন্নাহ্‌র উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো 
কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না। এবং কোনো খলীফার 
মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হবে 
যাবে। এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে 
আহবান করা ছেড়ে দেয় তাহলেও । এমনিভাবে বিদআতের হুকুমও একই ৷” 
(আল কাশেফ , পৃষ্ঠা: ২৫৬০) 
তিনি আরো বলেন- 
2 47 ০95১ pl aba Stl a3 (Lal SS Gl LY) 03" 
JD) 103 3 lal cp BLUE Ead> 3 Gm be Ge ASI dell) cp Al ES 
OSU SL Ul Abas 5 US 2562: 22S (ly WS oy If 
“উক্ত হাদীসে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ছালাতের বিষয়টি অনেক 


গুরুতর । এবং শাসক এ বিষয়টি পরিহার করলেই তার আনুগত্য থেকে হাত 
গুটিয়ে ফেলা আবশ্যক হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি কুফরি প্রকাশ পাওয়ার 


মতো । যেমনটি উবাদা বিন ছামেতের ‘তবে যদি তোমরা কুফরি দেখ’ শীর্ষক 
হাদীসে গত হয়েছে৷” 


৬. ইবনুল মুলাক্কিন রহ. (মৃত্যু ৮০৪ হি.) 
আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন রহ. বলেন- 
ot olalls dl 2359 3 LS Ge ELH BT 3 EE Sab ods 39 


Sadly Slelaadl SBT Vij delb Clali eLyl of Ge Symate slid, 


“যালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা এবং তাদের কথা শোনা ও 
আনুগত্য আবশ্যক হওয়ার প্রমাণ এ হাদীস সমূহে বিদ্যমান রয়েছে। ফুকাহায়ে 
কেরাম এ ব্যপারে একমত যে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসকের 
আনুগত্য ততদিন আবশ্যক, যতদিন তারা নামাযের জামাত এবং জিহাদ 
কায়েম রাখে” (আততাউযিহ, ইবনুল মুলাক্কিন, কিতাবুল ফিতান, খণ্ড: ৩২ 
পৃষ্ঠা: ২৮২, ওয়াযারাতুল আওকাফ , কাতার) 


তিনি আরো বলেন- 
8b Los mals FLA Al af Ge E52 3 EA al i El" 
LB) 5p 51 El dns AS LED SN ed ale ED 8 
lal 
থেকে জুলুম প্রকাশ পেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তাকে অপসারণ 
করা জায়েয মনে করে। তবে জমনহুরের মত হলো তা না করা, তবে হা, তারা 
তখন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে।” (আত-তাউযিহ, ইবনুল 


মুলাক্কিন, কিতাবুল জিহাদ, খণ্ড: ১৮ পৃষ্ঠা: ৬৬, ওয়াযারাতুল আওকাফ, 
কাতার) 


৭. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহ. (মৃত্যু ১০১৪ হি.) 


মোল্লা আলী ক্বারী রহ. (মৃত্যু ১০১৪ হি.) উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় 
বলেন- 
J AME E555 Ng tli D1 SCALE SGT dl J b LB) Jb" 
SB IPG be bli Y Sf YUU 5 Le Jax 3 Sf EDS xs ys 
SEAL NLS 3 ISI clio BY Ss sd DL reall 52 sf Bld 
252/75,LYl SUS: 


“সাহাবী বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে সময় আমরা কি 

তাদেরকে সরিয়ে ফেলব না, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ছুড়ে ফেলব না, 

এবং তাদের সাথে লড়াই করব না? তিনি বললেন- না, অর্থাৎ যতক্ষণ তারা 

তোমাদের মাঝে ছালাত কায়েম রাখে ততক্ষণ তা করো না। কেননা এটি 

OE. (মেরকাত খণ্ড: ১১, 
: ৩০৩) 

৮. আল্লামা ইবনে আল্লান দিমাশকী রহ.(মৃত্যু ১০৫৭ হি.) 


উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন- 

dd CHL AIS Dall ly By of bs ig Dall bs 13 59" 

US S9All Al ol 3 PAE Gs ly LAS 15 Of YL Ny le ad Y 

3 pb LY JG eis Nf dl do b by Uo Heir op 8 PA 
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“এ হাদীস থেকে এ কথাও বোঝা যায় যে, ছালাতের বিষয়টি অনেক 

গুরুতর । এখথেকে এও বোঝা যায় যে, নামায প্রতিষ্ঠা ছেড়ে দেওয়া কুফরে 

বাওয়াহের মতই ৷ কেননা উবাদা রাযি. এর হাদীসে এসেছে ‘ততক্ষণ কিতাল 


করবে না, যতক্ষণ না কুফরে বাওয়াহ দেখতে পাবে’ ৷” (দলিলুল ফালিহীন, 
খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৫৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ) 


চার মাযহাবের ফকীহগণের ফতওয়া 


১.ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর ফতওয়া: 


ইমামে আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত হল, কোন শাসক যদি জালেম হয় 
তাহলে তার বিরুদ্ধে কিতাল/যুদ্ধ করে তাকে অপসারণ করত: একজন আদেল 
মুসলিমকে খলীফা নিযুক্ত করা ওয়াজিব, যদিও বা শাসকের থেকে সুস্পষ্ট 
কোন কুফর প্রকাশ না পায়। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ছাড়া সালাফে 
সালেহীনের আরো অনেকে একই মত ব্যক্ত করেছেন। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
আলাই ওয়া সাল্লাম এর কলিজার টুকরা নাতি জান্নাতী যুবকদের সরদার 
হুসাইন (রাযি.) এর ঘটনা তো সকলেরই জানা । তিনি ইয়াজিদের বিরুদ্ধে 
জিহাদ করেছিলেন। অথচ তৎকালীন সাহাবীগণ ইয়জিদকে কাফের মনে 
করতেন না। তথাপি পুরো উম্মাহ হুসাইন (রাযি.) জিহাদকে জিহাদ বলে 
হুসাইন (রাযি.)-এর উপরোক্ত আমলই এ ক্ষেত্রে অনেক বড় প্রমাণ । 
মহান আল্লাহ তাআলা বলেন : 

"oll so Jy," 
‘জালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না’ । (সূরা বাকারা: ১২৪) 
ইমাম জাসসাস (রাষি.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন: 
omit, , all G5 8 sea (53 Ul 3) 2a US" 
ble c= ech Ke is Ll UL" clsNl dG AN, 
se FE) ASS... Ua ob, Ali JS i dl 
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(৭0/১) Joa aS 

‘অত্যাচারী ও জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে তার [ইমাম আবু 
হানীফা (রহ.)] মাযহাব প্রসিদ্ধ । এই কারণেই ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন, 
আমরা আবু হানীফাকে সব বিষয়ে মেনে নিয়েছি যতক্ষণ না সে তরবারী 
(মুসলিম জালিম শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া) নিয়ে আসে। আমরা 
তার থেকে এটা (মুসলিম জালিম শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ এর ফতওয়া) মেনে 
নিতে পারিনি। জায়েদ বিন আলী (রহ.) এর সাথে তীর ঘটনা প্রসিদ্ধ । তিনি 
তাকে অর্থ প্রদান করেছেন। গোপনে মানুষকে ফতওয়া প্রদান করেছেন যে, 
তাকে সাহায্য করা ও তার সাথে মিলে কিতাল করা ওয়াজিব। এমনিভাবে 


আব্দুল্লাহ বিন হাসানের দুই ছেলে মুহাম্মদ ও ইব্রাহীম এর সাথে তীর সম্পর্কের 
বিষয়টিও অজানা নয়৷’ 

ইমাম জাস্সাস (রহ.) যে যায়েদ বিন আলীর কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি 
হলেন হুসাইন (রাযি.) এর নাতী এবং একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী । এই তাবেয়ী 
জিহাদে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) স্বীয় মাল দ্বারা অংশগ্রহণ করেন। 
লোকজনকে গোপনে ফতওয়া প্রদান করতে থাকেন যে, যায়েদ বিন আলী 
(রহ.) কে সাহায্য করা এবং তার সাথে মিলে কিতাল করা ওয়াজিব । 


মানাকেবের মাঝে ইমাম ইবনে হাজর মাক্কী (রহ.) সহীহ সনদে উল্লেখ 
করেন, 
is pl 0S, Ad dogs is ald dl se 35k 
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যায়েদ বিন আলী (রহ.) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কে ডেকে পাঠালেন। 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তার দূতকে বললেন, যদি আমি জানতাম লোকেরা 
তাকে অসম্মান করবে না, তার পাশে অবিচল ভাবে দাড়াবে, তাহলে অবশ্যই 
আমি তার অনুসারী হতাম। তার সাথে মিলে বিরোধীদের বিরুদ্ধে জিহাদ 
করতাম । কেননা তিনি একজন হক্ৃ্‌ ইমাম ৷ কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, লোকেরা 
তার পিতার ন্যায় তাকেও অসম্মান করবে। আমি তাকে আমার সম্পদ দ্বারা 
সাহায্য করছি, যাতে তিনি তার বিরোধীদের বিপক্ষে শক্তি অর্জন করেন। 
অতঃপর তার দূতকে বললেন, তার নিকট গিয়ে আমার ওজর পেশ কর। আর 
তিনি তার নিকট দশ হাজার দেরহাম প্রেরণ করলেন। 


অতঃপর ইবনে হাজর মাক্কী (রহ.) বলেন : 
ie ASS SS BLN ct GO U2 Niel il os Le sis 
অপর এক রেওয়ায়েতে এসেছে, এসময় তিনি একটি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। 


তাই অসুস্থতার ওজর পেশ করেছেন। ফলে তার থেকে পিছনেই থেকে যেতে 
হয়। 


অপর বর্ণনায় এসেছে: 
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‘মাম আবু হানীফা (রহ.) কে যায়েদ বিন আলী (রহ.) এর সাথে মিলে 
জিহাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, তার এই 
জিহাদ তো বদরের দিন রাসুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম এর জিহাদ 
সাদৃশ্য" 
উপরে ইমাম জাসসাস (রহ.) যে মুহাম্মদ ও ইব্রাহীম (রহ.) এর কথা উল্লেখ 
করেছেন তারা, হযরত হাসান রাযি. এর ছেলে আব্দুল্লাহ রহ. এর পুত্র । তারা 
দুই ভাই তৎকালীন খলীফা মানসুরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে। আর ইমাম 
আবু হানীফা (রহ.) তাদের সাথে মিলে জিহাদ করার জন্য ফতওয়া প্রদান 
করতেন ও উদ্বুদ্ধ করতেন। অথচ খলীফা মানসূর ইসলামের কোন অকাট্য 
বিধানকে পরিবর্তন করেননি । বিচার বিভাগসহ দেশের সমস্ত বিভাগ কুরআন- 
সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত ছিল। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি মানুষের উপর জুলম 
করেছিলেন। তার ক্ষেত্রে যদি ইমাম আজম আবু হানীফা রহ. এর অবস্থান এই 
হয়, তাহলে বর্তমান শাসকদের ব্যাপারে তার ফতওয়া কী হতে পারে একটু 
ভেবে দেখুন? 
ইবনে হাজর মাক্নী (রহ.) তার প্রসিদ্ধ কিতাব মানাকেবে লিখেন: 
PE Fo EE oT NE EO CH 
422 LAS Ae 
‘মাম আবু হানীফা (রহ.) জনসাধারণকে ইব্রাহীম (রহ.) এর পক্ষে উদ্বুদ্ধ 
করতেন । তার আনুগত্যের আদেশ প্রদান করতেন ... তিনি তার সাথে মিলে 
যুদ্ধ করাকে ৫০টি হজ্বের উপর প্রাধান্য দিতেন!” 


ইমাম কুরদী (রহ.) স্বীয় খহু ‘মানাকেবে' বর্ণনা করেন: 

A555 05 wll is S45ll ALY of (RS) Eis 8 SIAN KS 

lds, dle cr lA dd EIA A Ir AG Sl 
Hl 2) 5 ES, ls OF cH Ul ss pail) 

‘খলীফা মানসুূরের একজন সেনাপতি ছিলেন হাসান বিন কাহতাবা । ইমাম আবূ 

হানীফা (রহ.) তাকে ইব্রাহীম বিন আব্দুল্লাহ (রহ.) এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে 


নিষেধ করে ছিলেন। বলা হয় খলীফা মানসূর একারণেই আবু হানীফা (রহ.) 
কে বিষ পান করান। ফলে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম 
করুন। আমীন” 

নৰ্দেশনা : 

এই ছিলেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.)। যিনি জালিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বদর 
যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছন । ৫০টি হভ্তবের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। নিজে 
মাল দ্বারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। অথচ তৎকালীন শাসকরা ইসলামের 
কোন অকাট্য বিধান কে রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেননি। তারা 
বর্তমানের শাসকদের ন্যায় জঘন্য ছিলেন না। তাদের ব্যাপারেই যদি জান্নাতী 
যুবকদের সরদার হুসাইন (রাযি.) এবং ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর অবস্থান 
ব্যাপারে তাদের ফতওয়া কী হতে পারে? 


২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) এর ফতওয়া : 
al de 5 01 Ol sll 8 elalall ale 5 G53 UG, 
Xe 53 Y re 025 wl A Yl 25 Ab YG A 
J AES Ye OS of ww ls Sl OL sll Gl 233 hl 
Ae EI A AS Of NY] call E> all 43 Er OA 
‘দাউদী (রঃ) বলেছেন : আলেমরা এ ব্যাপারে একমত যে, শাসক জালেম 
হলে যদি ফিতনা ও জুলম ছাড়া তাকে অপসারণ করার সামর্থ্য থাকে, তাহলে 
তা ওয়াজিব । তা না হলে ধৈর্যধারণ ওয়াজিব । অন্যরা বলেছেন, ফাসিক ও 
বিদআতীর কাছে নেতৃত্ব দেয়া যাবে না। যদি সে প্রথমে ন্যায়পরায়ণ থাকে 
এবং পরে বিদআত ও জুলম করে তবে তার অপসারণের ব্যাপারে মতভেদ 
রয়েছে। সঠিক মত হচ্ছে, তা না করা । যতক্ষণ না সে কুফরী করে। যদি 
(উমদাতুল ক্বারী শরহু সহীহিল বুখারী , কিতাবুল ফিতান, ৩০/১১০) 


৩. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এর ফতওয়া : 

8S dl AH axle Db 1, AST a5 Y ALY ol ke 2] 

১১: lll 5 a) [4c 3, dl lel, Lol Ady 
‘(৩০৩ / 


উলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, কোন কাফের শাসনভার পেতে পারে 
না। যদি কোনো মুসলিম শাসক হওয়ার পর তার উপর কুফর আপতিত হয়, 
তাহলে সে অপসারিত হবে। একই হুকুম বর্তাবে, যদি নামায কায়েম ও 
নামাযের দিকে আহ্বান ছেড়ে দেয়, অথবা বিদআত করে।’ (মিরকাতুল 
মাফাতীহ:১১/৩০৩) 


8. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. (মৃত্যু ১৩৫২ হি.) এর ফতওয়া: 
IAS Of gale Cod Ld Chl ad Sn YEG IAS as 1965 131 0" 
3 Yes Y of dla cr da EG dl > Sy welsh of KE) 
4 fH 3 - as Af 09 — HS eos GB dnl ls BY oly oo 
23 SIS BFF dyed GL FN 5 BE dl 3 LY ms 
ALS SU 23) eb KES Ne ECL Fl Ug» U5 Ge 29 Ie 
UES Al SA Sing le dB be LI IH ob | 
‘হাঁ, প্রজারা যদি শাসক থেকে কোন সুস্পষ্ট কুফর দেখতে পায়, যাতে 
তাবীলের কোন অবকাশ থাকে না, তখন তাদের উপর আবশ্যক হবে তার 
থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেয়া । .....শাসকের সমস্যা যখন ইসলামের 
মৌলিক বিষয় পর্যন্ত পৌছে যাবে, তখন চুপ থাকা হারাম হবে, এবং তাকে 


অপসারণ করা ফরজ হবে।” (ফয়যুল বারী, কিতাবুল ফিতান: ৪/8৯৫, 
মাকতাবায়ে আশরাফিয়্যাহ , দেওবন্দ) 


কাশ্মিরী রহ. অন্যত্র বলেন- 
of By ale E22 CE CY AOL HY FLY Of ia pS tay 


5) 


“মোটকথা, ইমাম যদি কুফরে বাওয়াহের আদেশ করে, তবে তার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে তাকে শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা ফরজ ।” (ফয়যুল 
বারী, কিতাবুল আহকাম: ৪/৪৯৯, মাকতাবায়ে আশরাফিয়্যাহ) 


৫. হাকিযুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. এর ফতওয়া: 


তিনি শাসকদেরকে সাত প্রকারে বিভক্ত করেছেন, সপ্তম প্রকার সম্পর্কে 
বলেন- 
US alos 8 OES Ab i Gia Bd ils 3 
Gd acc KOR RET KU FS RODS nos 
Sasi ol Care BR GALS LS dl Ss Eb Cd sl 
UAE AS Sl Lan) soa allel AS gp md ard KS 
EES Oe UE OC OT TE CEE AEC EE 2 EE 
cb Aon ABS Ol A AUS 45052 
US ale lS) OS gh dS ones GLUSLA US lS) elie 55 dl 
Re cle Lal on dlaS A sd ul 
Lal 5 Ee 2 ls GAS Ox lb 4S A Alle Lb Jal 
ER ETH ET i BETTE ES ES EO 
(130\5 cs Jal laa) 


অতপর তাদের হুকুম সম্পর্কে বলেন- 


eh LEAN SE BUR DEE SAE Sh 20S 1 ea ra 

Ue AS JANUS Ll AS 4 x UHI LA 19)... 

EL se ALESSI... 
(134\5 cs sid lal) 


“সপ্তম প্রকারের হুকুম হল গুনাহের উপর বাধ্য করার যা হুকুম তাই... 
কিছু সূরতে এই বাধ্য করাটা প্রকৃত অর্থে কিংবা হুকুমগত দিক থেকে কুফরের 
মধ্যে দাখেল হয়ে যায়।... এসব ক্ষেত্রে তার হুকুম তৃতীয় প্রকারের হুকুমের 
মত হবে !” (ইমদাদুল ফাতাওয়া:৫/১৩৪) 


শাসকদের তৃতীয় প্রকার সম্পর্কে বলেন- 


bi Als ANE SE 2 ds is SAL 
(132\S5 cs sla) laal)-- 2 ls DLN ke UD Kl DO 


“তৃতীয় প্রকারের হুকুম, (কুফরে লিপ্ত হওয়ার কারণে) শাসক অপসারিত 
হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে যদি সে ক্ষমতা না ছাড়ে তাহলে সামর্থ্য থাকার শর্তে 
তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা ওয়াজিব ।” (ইমদাদুল ফাতাওয়া:৫/১৩২) 


৬. আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রহ. (মৃত্যু ১৩৯৪ হি.) এর ফতওয়া: 


Al Hn oe KE HK aac los eal Sl 

Shim Fe LK Mis Soma AOL ALIS 

IK esl J 45S JASN Sl 2 ls oli 34 
(483/4 


“যদি ইমাম এবং তার জামাত থেকে স্পষ্ট কুফর প্রকাশ পায়, তাহলে তার 
মুকাবেলা করা, তার একতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া শুধু জায়েযই নয় বরং 
সামর্থ্য অনুযায়ী ফরজ ৷” (ইমদাদুল আহকাম, খণগু:ঃ8, পৃষ্ঠা: ৪৮৩) 

৭. কাযী ইয়ায শাফেয়ী রহ. (মৃত্যু ৫৪৪ হি.) এর ফতওয়া : 


ASH axe Db 1 al des BST Wasi YiALY| of che sll 3 
Mic MK, JE led) lel, lolol A) 5 dN, JE dl 
Ua AY al ASS Al a5 C2 all G2 JB I iol 2) ss 
= ue COA des SEM is AS ade bk lll JN 
Cay Al 5 Ale ALM Cliall de 255 Lclb bis, 43) 5) 
alll ie pe “ bl লা 4 ane) Jl Je 


aE dE ER EE EE 
খেলাফতের দায়িত্বযোগ্য নয় এবং কোন খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ 
পায় তাহলে সে অপসারিত হবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায 
প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় তাহলেও সে 
অপসারিত হবে। তিনি আরও বলেন, জমহুরের মতে শাসক যদি বিদআত 
করে তবে তার হুকুম একই কতিপয় বসরী আলেমের মত হল, বিদআতির 
সাশনক্ষমতা বহাল থাকবে, কেননা সে তাবিলকারী। কাজী ইয়ায (রহ.) 
আরও বলেন: শাসকের উপর যদি কুফর আপতিত হয় এবং সে যদি শরীয়ার 


কোন বিধান পরিবর্তন করে অথবা বিদআত করে, তবে তার থেকে 
শাসনক্ষমতা রহিত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে 
যাবে। মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, এবং তাকে 
অপসারণ করে আর একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নির্ধারণ করা, যদি এটা 
তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আর যদি একাজটি কোনো একটি বিশেষ বাহিনী 
করতে সক্ষম হয়, তবে তাদের উপরই ওয়াজিব হবে এই কাফেরকে 
EE (তুহফাতুল মুহতাজ, শারহু মুসলিম লিন 
) 


৮. ইমাম নববী রহ. শাফেয়ী (মৃত্যু ৬৭৬ হি.) এর ফতওয়া: 


Ox G5 13 ls Gull 51 Bll Ss eG le EI 5 Y 
TOE Ei 23 Oxlall Al GX A > AL) PDLAY| ol 

(G5 LL 
শুধুমাত্র জুলম ও ফিসকের কারণে খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়। 
যতক্ষণ না তারা ইসলামের কোন মৌলিক বিধানকে পরিবর্তন করে’ (শরহু 
মুসলিম লিন নাবাবী) 


আমাদের শাসকরা কত শত বিধানকে পরিবর্তন করেছে তার কোনো হিসাব 
আছে?! 


৯. ইবনে কাসীর শাফেয়ী রহ. .(মৃত্যু ৭৭৪ হি.) এর ফতওয়া : 
A Ee AAMAS ESHA 
sll slDNl ca sd Gd des MS Koc Al 
Und Cd... Bl dai His DN dels, ELAN, 
dl ps eS DA) AAS den: SABA AS A 
[ 2S onl MSDS Y 5 UB 
‘আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির নিন্দা করেছেন যে আল্লাহর এমন দৃঢ় বিধানকে 
ছেড়ে দেয় যা সকল কল্যাণকে সমন্বিত করে, সকল ক্ষতিকারক বস্তু থেকে 
বাঁচায়, কুরআন-সুন্নাহ্‌ বাদ দিয়ে সে ফিরে যায় এমন কিছু মতামত, রীতিনীতি 
ও প্রথার দিকে, যা প্রণয়ন করেছে মানুষেরাই। আল্লাহর শরীয়ার সাথে যার 
নেই কোন সম্পর্ক। ... যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের হয়ে যাবে। 
তার বিরুদ্ধে কিতাল (যুদ্ধ) করা ওয়াজিব । যতক্ষণ না সে আল্লাহর কিতাব ও 
রাসুলের (সা) সুন্নাহর দিকে ফিরে আসে এবং কম হোক বেশী হোক কোন 


অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা ফয়সালা না করে। 
[তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড:৩, পৃষ্টা: ১৩১] 


১০. ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু ৮৫২ হি.) এর ফতওয়া : 


ইবনে হাজার (রহ.) এ ব্যাপারে ইবনে বাত্তাল, ইবনে তীন, দাউদী (রহ.) 
সহ অন্যান্যদের ইজমা উল্লেখ করে বলেন: 
MS 8 Ul Ala KS ke EE bn ASL dn Sl ais, 
Es Ae ns Yl Ad AlN Cs cll AB AS de 558 A 
2D) A ca 5d Ale 
“মোট কথা : তাকে (কুরআন-সুন্নাহর আইনকে প্রত্যাখ্যানকারী শাসককে) 
তার কুফরীর কারণে অপসারণ করতে হবে । সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উপর 
ওয়াজিব হল তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো । যে তাতে সক্ষম হবে তার জন্য 
রয়েছে প্রতিদান। যে অবহেলা করবে সে হবে গুনাহগার । আর যে অক্ষম হবে 
তার উপর ওয়াজিব হল এ এলাকা থেকে হিজরত করা ।” (ফাতহুল বারী, 
কিতাবুল ফিতান, ১৩/১২৩) 


১১. ইমাম দাউদী মালেকী রহ. (মৃত্যু ৪০২ হি.) এর ফতওয়া: 

Jy 3 x lf de 53 0l af 3G sll 3 Ela ale SUM ESHA JG 

OB Ell Sd BY ie i YN een 83 all LAG Ny = 

HRs Of Jl Emad cade CoA Sl 2 kml Yas ON If Ww Lys oo 
le Cal ee 


হলে ফিতনা ও জুলুম ছাড়া তাকে অপসারণ করা যদি সম্ভব হয় ,তাহলে তাকে 
অপসারণ করা ফরজ । অন্যথায় ধৈর্য ধরা ফরজ। অনেকে বলেছেন, শুরু 
থেকে ফাসিকের কাছে নেতৃত্ব প্রদান বৈধ নয়। যদি সে প্রথমে ন্যায়পরায়ণ 
থাকে এবং পরে জুলুম করে, তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে মতভেদ 
রয়েছে। সঠিক মত হচ্ছে, বিদ্রোহ না করা; যতক্ষণ না সে কুফরী করে। 
কুফরী করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ফরজ হয়ে যাবে।” (আল মুলিম 
শারহু সহীহি মুসলিম: ৩/৫৩) 

১২. ইমাম ইবনে বাত্তাল মালেকী রহ. (মৃত্যু 88৯ হি.) এর ফতওয়া : 


ইবনে বাত্তাল (রহ.) বলেন : 
8423 Coal dG cl JG) (A/S) eal Bll) Jb 
iclb 25 se sles al 5, fl blll de EA 
Uae Esl ca x2 Liclb ls, a ells lial SUL) 
labs All I 225, +L Ads sald) C4> Ca 
D5, call AS USL Ca gi YAN Cal als, dol 
Lele 03 Al Sle ES 3, MS ft Lic > 
“এই হাদীসই (উবাদা বিন সামেত রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস) প্রমাণ বহন 
করে, শাসক যদি জুলম করে তথাপি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত 
থাকতে হবে। ফুকাহাগণ একমত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি ক্ষমতার 
জোরে শাসনের মসনদ দখল করে নিয়েছে তার আনুগত্য করা ও তার সাথে 
মিলে জিহাদ করা ওয়াজিব । তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেয়ে আনুগত্য পোষণই 
উত্তম । কেননা তাতে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়। জনসাধারণ স্বস্তি পায় । আর তাদের 
দলিল হল, উপরোক্ত হাদীসসহ সমার্থবোধক অন্যান্য হাদীস । তবে তারা এ 


থেকে একটি বিষয়কে পৃথক করেছেন আর তা হল, যখন শাসক থেকে সুস্পষ্ট 
কুফর প্রকাশ পাবে। তখন আর আনুগত্য বৈধ নয়, বরং সক্ষম ব্যক্তির উপর 
ওয়াজিব হল তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা । 


তিনি আরো বলেন- 

23 Bring BUY EE Cs Sf bell canst : i ts Kf UG 
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“আবু বকর ইবনুত তায়্যিব বলেন- উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, ঈমান 
গ্রহণের পর শাসক কুফরী করলে এবং নামায প্রতিষ্ঠা ও নামাযের দিকে 
আহ্বান করা ছেড়ে দিলে, তাকে অপসারণ করা ফরজ হয়ে যায় এবং তার 
আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যায়।” (মাআলিমুস সুনান, কিতাবুল 
আহকাম: ৮/২১৫, মাকতাবাতুর রুশদ) 

১৩. আল্লামা কুরতুবী মালেকী রহ. (মৃত্যু ৬৫৬ হি.) এর ফতওয়া : 


CER SRM EMT SE IEEE 
cals] 43 cain las Ad eas ils all A= | 4N। ১১৯] 
Nl on Ys Yl om Mh os DESY, Aell AS a Ms, 

(৬৪/১: Al Ld)... 
‘এমন একজন ইমাম ও খলীফা নিযুক্ত করা জরুরী যার আদেশ শুনা হবে ও 
যাকে মান্য করা হবে- এ ব্যাপারে এই আয়াতই মূল ভিত্তি, যাতে তার দ্বারা 


মুসলিমদের এক্য বহাল থাকে । খেলাফতের বিধি বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ 
ব্যাপারে উম্মাহ ও আইম্মাহ্‌্দের মাঝে কোন দ্বিমত নেই ... (তাফসীরে 


কুরতুবী) 
১৪. ইমাম মাযিরি মালেকী রহ. (মৃত্যু ৫৩৬ হি.) এর ফতওয়া: 
or tly be OS Uy AAS x3 IS hd UN OB Gy Gos BL LY" 
“~~ ES 2 E2৮১ Ab, 4, FE Y sf xl kl ais oll 
তাহলে তাকে অপসারণ করা ফরজ । পক্ষান্তরে সেটা যদি শুধুই গুনাহ হয়, 
তাহলে আহলে সুন্নাতের মাযহাব হলো তাকে অপসারণ করা হবে না...” 
(উমদাতুল ক্বারী শরহু সহীহিল বুখারী , কিতাবুল ফিতান: ৩০/১১০) 
১৫. কাযী আবু ই'য়ালা হাম্বলী রহ. (মৃত্যু ৪৫৮ হি.) এর ফতওয়া: 
ALY 0 EFL Sl dm HS OB EES 23 BEL Le aa SS OY 
ls 99 Ll a 5 uy EBL JSaAlY line 
“যদি শাসক থেকে এমন কোনো কাজ সংঘটিত হয়, যা তার দ্বীনকে প্রশ্নবিদ্ধ 
করে, তাহলে লক্ষ্য করতে হবে; সে যদি ঈমানের পর কুফরী করে ,তাহলে 


ইমামতের দায়িত্ব থেকে সে অপসারিত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপনের 
কোনো সুযোগ নেই । কারণ সে দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে, এবং তাকে হত্যা 


করা ফরজ সাব্যস্ত হয়ে গেছে।” (আলমুতামাদ ফী-উসূলিদ্দীন, পৃষ্ঠা:২৪৩) 
১৬. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু ৭২৮ হি.) এর ফতওয়া: 


Sd 9 Foal of il of lol ols) ue Tel wl Lb" 
of If ol ol মে of If poly Ul ads dips cll ef oll 
Ml Dll Ds IY cols) Ml se al eS of LS) >= rll 
Ul Ob xy IU HAS BS i= 3 oY SIE Y BI SUS 
sll on GE: 43 Al Y is US ED SS Ol eae HUES esl 
করতে’ অস্বীকৃতি জানায়, বা অন্যায় রক্তপাত, অন্যের মাল ভক্ষণ, মদ ,জিনা, 
সম্মত না হয়, বা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদকে নিজেদের উপর আবশ্যক 
করে না নেয়, আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া ধার্যকরা না মানে অথবা এ 
ধরনের দ্বীনেরএমন আবশ্যকীয় ফরজ বা হারাম বিষয়াবলী মেনে নেয়া থেকে 
বিরত থাকে, যেগুলোকে অস্বীকার করা বা ছাড়ার ব্যাপারে কোনো ওজর 
এহণযোগ্য হয় না এবং যার অস্বীকারকারী কাফের বলে বিবেচিত হয়, তবে 
এইসব আমল পালনে অসম্মত দলের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে। যদিও 
তারা এ ইবাদাতগুলোকে স্বীকার করে। এ ব্যাপারে আমার জানামতে 
উলামায়ে কেরামের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই ।” (মাজমুউল ফাতাওয়া: 
২৮/৫০২) 


তিনি আরো বলেন- 
LB of LY 2 ll Soy SE Lo Hh LF Lag BL 2 
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“মুসলমানদের কোনো দল যদি ইসলামী শরীয়তের কোনো একটি স্পষ্ট 
মোতাওয়াতির বিধান থেকে বের হয়ে যায়, মুসলিম জাতির সকল ইমামের 
মতে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরজ হয়ে যায়; যদিও তারা কালিমায়ে শাহাদাত 
পাঠ করে । যদি তারা কালিমায়ে শাহাদাত স্বীকার করে, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত 
বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে । যদি যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে, তাহলে 
যাকাত প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত তাদের সাথে কিতাল করা ওয়াজিব । একই হুকুম 
রমজানের রোজা ও হজ্জ্ব আদায় না করলেও প্রযোজ্য । একইভাবে যদি 

করা থেকে বিরত থাকে । একইভাবে যদি জান, মাল, সম্মান, ইজ্জত-আকর 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ্‌ দ্বারা বিচার করা থেকে বিরত থাকে তাহলেও 
তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে” (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৫১০) 


১৭. আল্লামা শাওকানী রহ.(মৃত্যু ১২৫০ হি.) এর ফতওয়া: 


আল্লামা শাওকানী রহ. এ বিষয়ে ইবনুত তীনসহ আরো অনেক উলামায়ে 
কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করার পর হাফেয ইবনে হাজার রহ.-এর বক্তব্য নিয়ে 
ce 2 lll SL lb 333 Sle HA a 59 Ill 3 UU" 
Fed A nS 59 sl SE or YS 3 Uae cyl cr “lb ul 
55 A Sale LL kh Sob 554 D0 Eaiall HSI ELL pr Sy BLL DS or 
"le 
“ফাতহুল বারীতে এসেছে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসকের আনুগত্য ও 
তার সাথে মিলে জিহাদ আবশ্যক হওয়া এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে 


তার আনুগত্য উত্তম হওয়ার ব্যপারে ফকীহগণ একমত পোষণ করেছেন। 
কেননা এতে রক্তপাত ও বিশৃঙখলা থেকে বাচা যায়। এ বিধান থেকে তারা 


একটি বিষয়কেই শুধু পৃথক করেছেন, আর তা হলো- শাসক থেকে সুস্পষ্ট 
কুফর প্রকাশ পাওয়া । তখন আর আনুগত্য বৈধ নয়; বরং সক্ষম ব্যক্তির উপর 
ফরজ হলো তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ৷” (নাইলুল আওতার , খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: 
১৯৮, মাকতাবায়ে মুসতাফা হালাবী) 

১৮.শায়খ হামদ বিন আতীক নাজদী রহ.(মৃত্যু ১৩০১ হি.) এর ফতওয়া: 
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“আল্লাহ তাআলা বলেন- ‘তারা কি তাহলে জাহিলিয়্যাতের বিধান কামনা 
অধিকাংশ বেদুঈন ও তাদের সদৃশ অন্যান্যদের অবস্থা । অর্থাৎ যারা বিচার 
ফায়সালা করে তাদের বাপ-দাদার রীতি-নীতি অনুযায়ী এবং তাদের পূর্ব পুরুষ 
কৰ্তৃক বানানো, অভিশপ্ত নিয়ম নীতি দিয়ে । যার নাম তারা রেখেছে ‘আর- 
রিফাব্বাহ’। তারা সেটিকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ-র উপর প্রাধান্য দেয়। আর যে 
ব্যক্তিই এধরনের কাজ করবে নিশ্চয় সে কাফের । তার বিরুদ্ধে কিতাল ফরজ; 
যতক্ষণ না সে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সন্াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
বিধানের দিকে ফিরে আসে ৷” (মাজমুয়াতুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা: ৩০৬) 


কিয়াস থেকে দলীল 
এক. সাহাবায়ে কেরামের ইজমা থেকে কিয়াস 


আবু বকর সিদ্দীক (রাদি:) এর সীরাতের উপর দৃষ্টি দিন। এাকাত আদায়ে 
অস্বীকৃতি প্রদান কারীদের বিরুদ্ধে তার আচারণ কিরূপ ছিল। যারা ইসলামকে 
পরিপূর্ণ রূপে স্বীকার করে নিয়েছিল । বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকে তা 
পালন করছিল। তারা আল্লাহ তাআলার বিধানসমূহ থেকে শুধু একটি বিধান 
আদায়ে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিল। আর তারা এটি করেছিল একটি দলীল, 


একটি সংশয়ের উপর ভিত্তি করে। এর স্বপক্ষে তারা কুরআন থেকে দলীল 
পেশ করছিল। তথাপি আবু বকর রাযি. তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছড়ে 
দেননি, বলেননি, আমরা তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে এক দিন তারা 
ইসলামী বিধানের দিকে ফিরে আসে । বরং তিনি তাদের বিরুদ্ধে তরবারী 
কোষমুক্ত করে ছিলেন, তাদের গর্দানে আঘাত করে ছিলেন। তাদের উপর 
বন্দি করে ছিলেন। যতক্ষণন না তারা পূর্ণর্ূপে ইসলামকে মেনে নেয়। আল্লাহ 
তাআলার সকল বিধানের সামনে আত্মসমা্পণ করে। 
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‘আবু হুরায়রা (রাষযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করলেন, আবু বাকর (রাযি.) খেলাফতের 
দায়িত্ব গহণ করলেন এ সময় আরবের আনেক ব্যক্তি কুফরী করলো। তখন 
উমর (রাষি.) বললেন, হে আবূ বকর আপনি মানুষদের সাথে কিভাবে কিতাল 
করবেন? অথচ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমাকে 
আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে আমি মানুষদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত কিতাল করি 
যতক্ষণ না তারা বলে লা-ইলাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোন 
ইলাহ নেই) । আর যে ব্যক্তি লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে তার মাল ও 
তার হিসাব আল্লাহ তাআলার কাছে ন্যান্ত। আবু বাকর (রাষি.) 
বললেন:আল্লাহর শপথ অবশ্যই আমি এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিতাল করবো যে 
নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হল মালের হক্্‌। 
আল্লাহর শপথ তারা যদি এমন একটি ছাগল ছানা দেয়া পর্যন্ত বিরত থাকে যা 
তারা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করতো, তাহলে এই 
(রাযি.) বললেন, আল্লাহর শপথ আমি প্রত্যক্ষ করেছি এটি একারণে হয়েছে 
যে আল্লাহ তাআলা কিতালের ব্যাপারে আবু বকর (রাযি.) এর বক্ষকে 


উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। আর আমিও বুঝতে পেরেছি যে এ সিদ্ধান্তই 
হক ৷” বুখারী ও মুসলিম । 
ইমাম নববী (রহ:) উক্ত হাদীসের আলোকে বলেন: 
se G35 cole sl Vie mis fie dl oe) LHS i 
(১২/১: Al 

“এহাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমদাবীদার কোনো দল যদি 
যাকাত, নামায অথবা অন্য কোন ওয়াজিব আদায় করা থেকে বিরত থাকে চাই 
কম হোক কিনবা বেশি, তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব” শরহে 
নববী:১/২১২) 
আল্লাহ তাআলার বাণী: 

{Ee ESL ML Bl eile Uo le tk TS ALS Hi Belll Ca SS} 
“আপনি তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যাতে আপনি এর দ্বারা 
তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন। আপনি তাদের মাগফিরাতের 


দুআ করুন, নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তি দায়ক” (সূরা:তাওবা, 
আয়াত:১০৩) 
এই আয়াতের ব্যখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ:) বলেন: 
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“আয়াতের মধ্যে যেহেতু নবীজীকে সা. যাকাত গ্রহণের হুকুম দেয়া হয়েছে, 
তাই একারণে আরব কবীলাগুলোর মধ্য থেকে যাকাত প্রদানে অসম্মতি 
জ্ঞাপনকারী কিছু ব্যক্তির অভিমত ছিল “খলীফাকে যাকাত প্রদান করতে হবে 
না। বরং এটি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর জন্য খাস ছিল” । 
আর এর স্বপক্ষে তারা আল্লাহ তাআলার বাণী দিয়ে দলীল পেশ করেছিল: 
আপনি তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যাতে আপনি এর দ্বারা 
তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন।। আর আপনি তাদের জন্য দোয়া 


(রাদি:) ও সকল সাহাবায়ে কেরাম তাদের এই ব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত চিন্তা-ধারা খণ্ডন 
করেন। তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করেন যতক্ষণ না তারা খলীফাকে যাকাত 
প্রদান করে যেমন তারা রাসুল সন্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সল্লামকে প্রদান 
করতো । এমনকি আবূ বকর (রাষি.) ঘোষণা প্রদান করেন: যদি তারা আমাকে 
লাগামটি পর্যন্ত প্রদান করা থেকে বিরত থাকে (অপর রেওয়াতে এসেছে একটি 
ছাগল ছানা) যা তারা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করতো 
সেটি প্রদানে বিরত থাকার কারণে অবশ্য অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে 
কিতাল করবো । (তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড:ঃ8, পৃষ্টা:২৭০) 


কিয়াস: সাহাবায়ে কেরাম ইজমার ভিত্তিতে এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিতাল 
করে ছিলেন যারা ইসলামের সকল বিধান মেনে নিয়েছিল, সকল বিধান পালন 
করছিল শুধুমাত্র একটি বিধান তথা যাকাত আদায় করতে অস্বিকৃতী জানিয়ে 
ছিল, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করেছিল। এমন 
পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করবে, ইসলামী বিধি-বিধান শুধু নিজেরাই আদায় 
করা থেকে বিরত থাকে এমনটি নয় বরং এর বিরুদ্ধে আইন পাশ করে 
রাষ্ট্রীয়ভাবে সে গুলোকে অকার্যকর করে রাখে মুসলিমদেরকে আল্লাহর বিধান 
আদায়ে বাধা প্রদান করে। তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা সামর্থবান মুসলিমদের 
উপর যে ওয়াজিব সে ব্যপারে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না। 


দুই. ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা থেকে কিয়াস । 


মুসলিমদের কোন দল ইসলামের আকাট্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলীর কোন 
একটি যদি প্রকাশ্যভাবে ছেড়ে দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতালের 
ব্যাপারে ফকীহগণ একমত পোষণ করেছেন। 


সুদ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে ফুকাহাগণের অভিমত: 
মহান আল্লাহ তাআলা বলেন 


4.0 


LE GA 


ET Oe TS 
[২৭৯ -২৭৮/৪4।] 


“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া 
আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক । আর যদি 
তোমরা পরিত্যাগ না কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
কর। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে নিজেদের মুলধন পেয়ে যাবে। 
তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং তোমাদের প্রতিও কেউ অত্যাচার 
করবে না । (সূরা- বাকারা, আয়াত:২৭৮/২৭৯) 
আল্লামা খাযেন (রহ:) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 
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“le U25 sLaYl 43 le 5 GON ST le ol C2 of Ay A nds aia Al 
UST OS ols dsl aa 45 of A ly Axl cn Bl ASS 4B SA 
xl OB dell All 2 LS GLY 4S Ke oy S53 
of oxbaall lal le G8 ie E55 Y LN US le Lie US cn: le 
[৩১৬ /১: UIE msi ate Cr Ns AL Ey ob asin 


“মুফাসসিরগণ বলেছেন, আল্লাহর সাথে যুদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হল জাহান্নাম আর 
রাসুলের সাথে যুদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হল তরবারী । তারা এ যুদ্ধের অর্থের ব্যপারে 
ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন, বলা হয়েছে এখানে যুদ্ধ দ্বারা লড়াই উদ্দেশ্য 
নেয়া হয়নি, চরমভাবে ধমক দেয়া হয়েছে ও সতর্ক করা হয়েছে। এটিও বলা 
হয় এখানে যুদ্ধ দ্বারা লড়াইকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর সেটি এ ক্ষেত্রে, 
যদি কেউ সুদ খেতে থাকে আর খলীফা তার ব্যাপারে জানতে পারে, তাহলে 
তাকে গ্রেফতার করবে অতঃপর সে তওবা করার আগ-পর্যন্ত তার উপর আল্লাহ 
তাআলার বিধান জারি করবে অর্থাৎ শাস্তি প্রদান করবে, আটকে রাখবে । আর 
যদি সুদ গ্রহণকারী শক্তি ধর হয়, সামরিক শক্তির অধিকারী হয়। তাহলে 
ইমাম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে যেমনটি করে থাকে বাগীদের 
বিরুদ্ধে । ইবনে আব্বাস (রাষি.) বলেন: যে ব্যক্তি সুদ খেতে অভ্যস্ত, তা 
থেকে বিরত থাকে না। মুসলিম খলীফার দায়িত্ব হল তাকে তওবা করার 
আদেশ দেওয়া যাতে সে বিরত থাকে অর্থাৎ তওবা করে। আর যদি বিরত না 
থাকে তাহলে দেহ থেকে তার মস্তক দ্বি-খণ্ডিত করে দেবে।” (তাফসীরুল 
খাযেন:১/৩১৬) 


ইমাম কুরতুবী (রহ:) বলেন: US 

IAS YS 5) ck lab 1 hl ul ss Al HS ul ৬] 

JE JIE peta MS OS Al ls B31 al FAS pe ASG cnn 

dl Ca 2 15" UGS AS 8 ONS Ads dl ols Yl ec LD 
(৩৬৪ /৩ : =A) df Ad ps 


“ইবনে খুওয়াইজ (রহ:) বলেন, কোন শহরের মানুষ যদি সুদকে হালাল মনে 
ক্ষেত্রে মুরতাদের হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি তারা হালাল হিসাবে এমনটি 
না করে, তথাপি ইমামের জন্য বৈধ হল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । তুমি কি 
লক্ষ্য কর না আল্লাহ তাআলা এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। তিনি 
বলেছেন, আর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো, তাহলে আল্লাহ ও তার 
রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর । (সূরা- বাকারা, আয়াত:২৭৮/২৭৯) 


আল্লামা জাস্সাস (রহঃ) বলেন: 


আল্লামা জাসসাস (রহ:) এর উপর আল্লাহ তাআলা রহমত বর্ষণ করুন। তিনি 
পূৰ্ণ স্পষ্ট রূপে আয়াতটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন: 

Le Gs ls ee pb 4 UES {U5 Hl Os 2S 1} 
Ale bites CK; Ol ely cle bins US AS LS A dls ale 
A ASS O58 Of Fh MK ENG ml ca dS La Oia lay 
UK ls de Als lale LAY pol 3) All Ladle dl ae 5h Al ll) 
Umiias JE ISS ly dss SHB Alek 2S iiss 
sll x 52 be Vis LY eeile 

“আল্লাহ তাআলার বাণী: আর যদি তোমরা সুদী কারবার পরিত্যাগ না কর, 
তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা কর। (সূরা: বাকারা, 
আয়াত:২৭৯) আল্লাহ তাআলা অত্র আয়াতে সুদী কারবারীর অপরাধের 
গুরুতরতা সম্মর্পকে অবগত করছেন, আর একথাও বলছেন, এই অপরাধের 
কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে যদি সে ইমামের বিরুদ্ধে 
সামরিক শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে । আর যদি তার কোনো সামরিক শক্তি না 
থাকে, তাহলে তার অপরাধ অনুযায়ী সে যতটুকু শাস্তির উপযুক্ত ইমাম তাকে 
ততটুকু শাত্তিই প্রদান করবেন। একই হুকুম প্রযোজ্য হবে এমন সকল পাপের 
ক্ষেত্রে যার ব্যপারে আল্লাহ তাআলা শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন, যদি লোকেরা 
সেগুলো অব্যাহত ও প্রকাশ্যভাবে করতে থাকে। আর যদি কেউ একটি বিধান 
মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে ও তার অনুসারীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। তারা বিরত হওয়ার আগপর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল 
পরিচালনা করা হবে। আর যদি বিধানটি মেনে নিতে অসম্মতি না জানায় 
তাহলে ইমাম যতটুকু ভালো মনে করে তাকে শান্তি প্রদান করবে। 


তিনি আরো বলেন: 


shai ican iia OS ls BS ed Ad Sia IS LUM KT le alli 
ols All Jal A> cx SS JB AS Ol BSN dal 8 Os ala) ae Jn 
ED iia 1S 0) LY peli Al aia 6 oghdy 35 |g cl 
> Aly cb AS Cr ec) Umias IHS A Oly dss 

(৫৭২ / ১: ০০৮০22 DA ASS les 
“সুদ গ্রহণকারী যদি হালাল মনে করে সুদ গ্রহণ করে তাহলে সে কাফের, আর 
যদি সুদগ্রহিতা এমন সামরিক শক্তিধর দলের অধিকারী হয়, যারা তাকে 
সহযোগিতা করে, আর তারা ইতি পূর্বে মুসলিদের অন্তর্ভুক্ত থেকে থাকে, 
তাহলে ইমাম তাদের সাথে সে আচারণই করবে যা করা হয় মুরতাদদের 
ক্ষেত্রে । আর যদি তারা মুখে তা হারাম বলে স্বীকার করে এবং হালাল মনে না 
করেই তা সম্পদন করে, সাথে সাথে যদি তারা সামরিক শক্তিধর হয়, তাহলে 
ইমাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে যতক্ষণ না তারা তাওবা করে। 
আর যদি তাদের সামরিক শক্তি না থাকে, তাহলে ইমাম তাদেরকে পিটুনি, 
কারাদণ্ড ইত্যাদির মাধ্যমে সুদ গ্রহণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে, তাওবা 
করার পূর্বপর্যন্ত ৷” (আহকামুল কুরআন, জাস্সাস:১/৫৭২) 


সুদী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও কর্মকর্তাদের হুকুম 

উপরে উল্লেখিত আয়াত ও আয়াতের ব্যাখ্যা দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
হয় যে, যারা সুদকে বৈধ মনে করবে এবং সুদী কারবারকে বৈধ মনে করেই 
সুদী ব্যাংক, বীমা, প্রতিষ্ঠা করবে, পরিচালনা করবে এবং এর বিভিন্ন দায়িত্ব 
আঞ্জাম দিবে, তারা কাফের হয়ে যাবে। এমনিভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যেও 
যারা সুদী কারবারকে হালাল মনে করবে, তারাও কাফের হয়ে যাবে। তাওবা 
করে নতুনভাবে ঈমান আনা ব্যতীত তারা আখেরাতে মুক্তি পাবে না। 


কর/ ভ্যাট গ্রহণকারী শাসকদের ব্যাপারে জাস্সাস (রহ:) এর 
অভিমত: 


যে সমস্ত জালিম শাসক মুসলিমদের থেকে কর গ্রহণ করে তাদের হুকুম বর্ণনা 
করে আল্লামা জাস্সাস {রহ:} বলেন: 


els lal SA ali) abla) ca All dl SU cn aS A, 
Sl a a2 ebc| oY 52 cOmiias |S 13) eels, ell lial Ke 
iaD> AILS LOM SG as Cabal a> 9 Ell a> Sly LO 
Adi inl dlc | a a2 SN abn A dials ll sl ds dl 
4a)>5 cls dl 8 3] Seal Gohl tS ia 8 HA SA 
x ale Cl HAS dei YN, dsl de Y gk, ln SSL IHS Y ;omlaall 


inal 425 de SO Jl Sl cade ale N22 a) cba 
sl de Uns ee OA eel cl aeclil MN, coll Al UK agli 
dl Yl 
“একই ভাবে অন্যায় ক্ষমতার অধিকারী যে সমস্ত জালিমরা নিরীহ জনতার 
সম্পদ দখল করে, তাদের থেকে কর/ভ্যাট গ্রহণ করে তাদের ক্ষেত্রেও একই 
হুকুম প্রযোজ্য হবে যদি তারা সামরিক শক্তির অধিকারী হয়, তাহলে প্রতিটি 
মুসলিমের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ও তাদেরকে 
হত্যা করা । এরা সুদ গ্রহণকারীদের চেয়েও জঘণ্য অপরাধী । কেননা এরা 
আল্লাহ তাআলার বিধান লংঘন করেছে এবং মুসলিমদের অধিকারও নষ্ট 
করেছে। আর সুদ গ্রহণকারী সুদ গ্রহণ করে আল্লাহর আদেশের অসম্মান 
করেছে, তবে যার থেকে সে গ্রহণ করেছে তার হক নষ্ট করেনি, কেননা 
সেতো তা স্ব-ইচ্ছায় প্রদান করেছে। কর গ্রহণকারী এ ক্ষেত্রে ডাকাতদের 
ন্যায়, সে এক দিকে আল্লাহ তাআলার বিধান লংঘন করছে, অপর দিকে 
কোনো ব্যাখ্যা বা সংশয় ছাড়াই অন্যায়ভাবে শক্তি খাটিয়ে কর গ্রহণ করছে। 
অতএব, যে মুসলিমই জানতে পারবে যে, কিছুলোক অন্যায়ভাবে অনবরত 
মানুষের সম্পদ কর হিসাবে গ্রহণ করছে তার জন্যই জায়েয হবে, যেভাবেই 
হত্যা করা সম্ভব তাকে হত্যা করে ফেলা । একইভাবে তার অনুসারী ও যাদের 
মাধ্যমে তারা কর গ্রহণের কাজ সম্পাদন করে থাকে তাদেরকেও সুযোগ বুঝে 
হত্যা করা জায়েয ।” (আহকামুল কুরআন, জাস্সাস:১/৫৭৩) 


নামায রোযাসহ আন্যান্য ফরয হুকুম পরিত্যাগকারীদের ব্যাপারে 

ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত: 

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: 

NOL REECE ss oe) 8): ds 8 
eras {E27 DE BE) Rela 

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই 

তাদেরকে পাও, আর তাদেরকে বন্দী কর ও অবরোধ কর এবং প্রত্যেক 

ঘাটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, 

নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও । 

নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷” (সুরাঃতাওবা , আয়াত:৫) 


আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে তার মুমিন বান্দাদেরকে আদেশ দিয়েছেন তারা 
নিস্তার দেয়া হবে, এক_যদি তারা তাওবা করে তথা ইসলাম গ্রহণ করে, দুই. 
নামায কায়েম করে, তিন যাকাত আদায় করে। 
আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ:) বলেন: 
AS 233) oda le BSN ila U8 ot dic dl 2) dnall Maicl lids 
ALE EDLY 8 JA As ddl ods bis alli aa im deli, 
DLA Sel we SONI 25 0b lS oe Deb 4x5 Sl el 
2s dl Sl 


Ud) a5 2s 25d sl 88) ) Sia Ed A ESN sll es 
2 3, SSN Lal ox dl 8 a FS gy toE Sl dail 
“lass Ale dl te Bl J) cr age Bl 2) cle all 
dl do aaa 05 AY) ll Y ol Led 2 AL IE ol oan 0 

(3১১/8৪: 2S ol Dd fm 5S MN is DLA as 
“এ কারণেই আবূ বকর সিদ্দীক [রাষি.] যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে 
কিতালের আনুমতি প্রদান করেছিলেন। এ আয়াত ও এ ধরনের অন্যান্য 
আয়াতের উপর ভিত্তি করেই তিনি এমনটি বলেছিলেন। আয়াতে উল্লেখিত 
আমলগুলো কারো থেকে পাওয়া যাওয়ার শর্তেই তার বিরুদ্ধে কিতাল নিষিদ্ধ 
হবে। অর্থাৎ ইসলামে প্রবেশ করা ও ইসলামের জরুরী বিষয়গুলো আদায় 
করার শর্তে কিতাল নিষিদ্ধ হবে। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মধ্যে সর্বোচ্চ 
ওয়াজিবগুলোর মাধ্যমে অন্যান্য ওয়াজিবগুলোর ব্যাপারে সর্তক করেছেন। 
কেননা কালিমায়ে শাহাদাতের পর সর্বোত্তম ইবাদাত হল নামায । আর এটি 
আল্লাহ তাআলার হক্ৃ্‌। আর এর পরে হল যাকাত, যার দ্বারা দরিদ্র ও 
অভাবীরা উপকৃত হয়। আর এটি মাখলুকের সাথে সম্পির্কত সর্বোত্তম 
ইবাদাত। আর এ কারণেই অনেক স্থানেই নামায ও যাকাতকে এক সাথে 
উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহাইনে এসেছে ইবনে উমর (রাদি:) রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আদিষ্ট 
হয়েছি, ততক্ষণ যাতে আমি মানুষদের সাথে কিতাল চালিয়ে যাই যতক্ষণ না 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল । এবং তারা নামায কায়েম করে 
ও যাকাত আদায় করে৷” (ইবনে কাসীর:৪/১১১) 


2 IE al lS 1 DLS) sll Ca Al CH Ul le LS dN 85] 
[3 : Gd di) [Le dl 2) Ball KK ph AM Jl LS gd 
[৩২৯ 
“আর এ আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি নামায বা যাকাত আদায় থেকে বিরত 
থাকবে তার বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে যতক্ষণ না সে তা আদায় করে। 
যেমনটি আবু বাকর (রাযি.) এর দ্বারা দলীল পেশ করেছিলেন। ” (তাফসীরে 
সাদী:১/৩২৯) 
আল্লামা ইবনুল আরাবী {রহঃ} বলেন: 
he Hs OM GE) 5S ES anal Oaks da of ce dal 85) 368] 
(১৩৪ / ২: OA ASL ASLAN A °F le 5 UL Jal 
“উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে যে, যারা পাপ করবে তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। যেমন কোন শহরবাসী যদি সুদী লেনদেনের ব্যাপারে 
একমত পোষণ করে অথবা জু্ম‘আ ও জামাত তরকের ব্যাপারে একমত পোষণ 


করে। তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।” (আহকামুল কুরআন 

জাসসাস:২/১৩৪) 

ইমাম মালেক (রহ:) বলেন: 

Usa gli ol I> Je A ail ca Lash ce HK ol bse NN 
(৩vo৯/২ : lb DA b Sl 2 ie eee ES OS UN 

“আমাদের সিদ্ধান্ত হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ফরীজাহ সমূহের মধ্য 

থেকে কোন একটি ফরীজার ব্যাপারে অসম্মতি জ্ঞাপন করে, ফলে মুসলিমরা 

তার থেকে তা গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না, তাহলে মুসলিমদের দায়িত্ব হয়ে 

যায় তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা, যতক্ষণ না তার থেকে তা আদায় করা সম্ভব 

হয়।” (মুআত্তা:২/৩৮০৯) 

ইমাম ইবনে তাইমিয়া {রহ:} বলেন: 

Lt 23 4 5251 ll 5 ALE SLAY DE Cr dai UF C23 AL I 

O° lial Sl 1508 138 CASAL cals Ol c mala) Lal GS 

IES GE sll es sl ELLE 
“মুসলিমদের কোন দল যদি ইসলামী শরীয়তের কোন একটি স্পষ্ট 
মোতাওয়াতির বিধান পালন থেকে বিরত থাকে মুসলিম জাতির সকল ইমামের 


মতানুসারে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব যদিও তারা কালিমায়ে শাহাদাত 
পাঠ করে। যদি তারা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে কিন্তু পাচ ওয়াক্ত নামায 
করতে হবে। ”(মাজমূআতুল ফাতাওয়া:২৮/৫০২) 


ইমাম আবু ইউসুফ (রহ:) বলেন: 
BS HN ald, call as deal DL > iu Al 4A) 0 Nia 13) 
ical Loy nll DL > Ad ly Ls Dl Sl fl co 
Olly oo On BDA Al LEHGl Ys eel m2 Al SS NN; 
করতে হবে। আর যদি কোন একজন ছেড়ে দেয় তাহলে আমি তাকে প্রহার 
করবো। আর সুন্নতসমূহ যেমন, ঈদের নামায ও নামাযের জামাআত, আযান, 
{যদি ছেড়ে দেয় তাহলে আমি তাদেরকে এসব আদায়ের আদেশ দেবো ও 
প্রহার করবো, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না, যাতে ফরয ও সুন্নতসমূহের 
মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। ” (আল মুহীতুল বুরহানী:১/৬০) 
ইমাম মুহাম্মাদ (রহ:) বলেন: 
Ais; ps Bly A 1, eALEE YI A de BL al 3 NN 
«Ol Hs NS, 
“যদি কোন শহরের অধিবাসীরা আযান ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ 
করে তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো । আর যদি কোন একজন 
ছেড়ে দেয় আমি তাকে প্রহার করবো ও গ্রেফতার করে রাখবো । একই হুকুম 
অন্যান্য সকল সুন্নতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।” (আল মুহীতুল 
বুরহানী:১/৫৩) 
আল্লামা জাস্সাস (রহঃ) বলেন: 
se UL) a dBA BSN ila Hi 4c dl on) KH AOS, 
BSN Oo 8 J Ca laiial oeN Ny BSN cis ANG AS Lal cps 
DAS A, ls dl Al J 53 Cx ELAN) Lal nia 43 | ALIGN cy 
ALS SG ALY) dl cell al 8 Lol nol sl3l cr gliaY) Nl, 
Las Wie JAY) 2 fs Vie xia 51 UB AN bar CHAN Al) 
Utes 1S 1 AS gil UB Laid ale eit _ a Bl do lS Hs 
ll el aN Aacdll od 5 531 al ex a lal ON 5S UN 2 53 


eo Js Ul OSS a LHS Ss reals pelos Lona | AS, Ww ay 
cl lial Ca eA CA Ys dsNl all as AS al sos AN, 5d 
1 3: ualaal JOA ASST). dal LAS OS pl aetil coll egal of st 

(৫৭২ 
“আবু বকর (রাযি.) সাহাবায়ে কেরামের এক্যমতে যাকাত প্রদানে অস্বিকৃতী 
এক.কুফর দুই.যাকাত প্রদানে অস্বিকৃতী। কেননা তারা যাকাতের 
ফরজিয়্যাতকে কবুল করতে ও তা আদায় করতে অস্বিকৃতী জানিয়ে ছিল। 
সুতরাং তাদের মধ্যে দুটি কারণ একত্রিত হয়েছে। এক আল্লাহ তাআলার 
আদেশ গ্রহন করতে অস্বিকৃতী। আর এটি কুফর ৷ দুই. তাদের সম্পদের মধ্যে 
যে ফরয সদকা রয়েছে তা ইমামকে প্রদান করতে অস্বিকৃতী 


সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে তার জিহাদ উভয় কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। আর এ 
কারণেই তিনি বলেছিলেন: যদি তারা আমাকে একটি লাগাম দেয়া থেকে 
বিরত থাকে অপর রেওয়ায়েতে এসেছে একটি ছাগল ছানা দেয়া থেকে বিরত 
থাকে যা তারা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আদায় করতো, 
এই করণেও অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করব । 


আমরা তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছি, কারণ তারা যাকাতের 
ফরজিয়্যাত গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম রাষি. 
তাদেরকে মুরতাদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আর এই সম্বোধন আজ পর্যন্ত 
তাদের ব্যাপারে বলবৎ আছে। আর সাহাবায়ে কেরাম তাদের স্ত্রী ও 
সন্তাদেরকে বন্দি করেছিলেন যদি তারা মুরতাদ না হত তাহলে তাদের সাথে 
এই আচারণ করা হত না। আর এটি এমন একটি বিষয় যার ব্যাপারে প্রথম 
যুগ ও তার পরবর্তী যুগের মুসলিমগণ দ্বিমত পোষণ করেননি । অর্থাৎ এ বিষয়ে 
যে, আবু বকর (রাষি.) যে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ছিলেন তারা মুরতাদ 
ছিল। এই ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি।” (আহকামুল কুরআন, 
জাসসাস:১/৫৭২) 

আল্লামা ইবনে নুজাইম {রহ:} বলেন: 

IN le lain S05 al aes ill dls dll 5] 
OL oll 0 Lmiial ls ceebiG lai a OB ees ell oes S55 
E30 UM tom Al 5 le pels LS etl ALY) ob Ss Ll Al 
OS LS SEG Ml pall Ai 1 S51 5D Jal of AUG al Al cp dl So 0 
SEA es Bay) RES OS AE cle EF AS Baal) hs ial 


LES 5 A OB GS AT Of EUS SH 4 Eb LS SIG Lil; 
(5১৯২/৪: SM [AS 
“জহিরিয়্যাহ, ওলওয়ালিজিয়্যাহ, তাজনিস ইত্যাদি ফতওয়ার কিতাবে উল্লেখ 
আছে, কোন এলাকার অধিবাসীরা যদি বিতেরের নামায ছেড়ে দেবার ব্যাপারে 
একমত পোষণ করে, ইমাম তাদেরকে শান্তি দেবে এবং বন্দি করবে । যদি 
তারা উক্ত কর্ম থেকে বিরত না থাকে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে। আর 
বিরুদ্ধেও কিতাল করবে যেমন কিতাল করবে তারা যদি ফরয ছেড়ে দেয় । 
যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ:) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, যদি 
কোন শহরবাসী মিসওয়াকের সুন্নাতকে অস্বীকার করে তাহলে আমি তাদের 
ভউমদার’ মধ্যে এসেছে যদি কোন সম্প্রদায় আযান ছেড়ে দেবার ব্যাপারে 
একমত পোষণ করে, ইমাম তাদেরকে শাস্তি দেবে আর যদি সুন্নাত ছেড়ে 
দেবার ব্যাপারে একমত পোষণ করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে। 
‘খোলাসার’ মধ্যে আরো বৃদ্ধি করেছে, এই হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন 
কেউ শরীয়তের ছোট থেকে ছোট কোনো হুকুমও বিরূপভাব নিয়ে ত্যাগ করবে 
হুকুমটিকে সত্য জ্ঞান করা সত্ত্বেও । আর যদি কেউ হুকুমটিকে হকৃই মনে না 
করে, তাহলে তাকে তাকফীর করা হবে। ” (আল বাহরুর রায়েক:১/২৩০) 


ফুকাহায়ে কেরামের উপরিউক্ত ফতওয়ার সারমর্ম: 


এক.যদি কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় সুদ গ্রহণ করে তাহলে ইমাম (মুসলিম 
সরকার প্রধান) তাদেরকে গ্রেফতার করে শত্তি প্রদান করবেন। আর যদি তারা 
শক্তি ধর হয় এবং আল্লাহর বিধান মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে 
মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হল তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে 
যাওয়া যতক্ষণ না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে। 


তাকে বন্দি করে শাস্তি প্রদান করা হবে যাতে সে তওবা করে ফিরে আসে। 
আর যদি কোন দল বা সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ ভাবে এমনটি করে, তাহলে তাদের 
বিরুদ্ধে কিতাল পরিচালনা উম্মাহর উপর ফরয হবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর 
বিধানের দিকে ফিরে আসে, যদিও তারা মুখে উক্ত বিধান কে স্বীকার করে। 


তিনি. কোন সম্প্রদায় যদি গুরুত্বপূর্ণ কোন সুন্নাহ এক্যবদ্ধভাবে ছেড়ে দেয়ার 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যদিও উক্ত সুন্নাহকে সুন্নাহ হিসাবে স্বীকার করে, 


তথাপি ইমাম মুহাম্মাদ [রহ:] সহ অন্যান্য অনেক ফকীহর মতে তাদের 
বিরুদ্ধেও কিতাল করা হবে। 


ভ্যাট/ট্রাক্স গহণ করে তাহলে ইমাম জাস্্‌সাস (রহ:) এর মতে প্রত্যেক 
মুসলিমের জন্য তাকে ও তার অনুসারী এবং টেক্স গ্রহণে সাহায্যকারীদেরকে 
যেখানে যেভাবে পাবে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে। 


পাঁচ. কোনো মুসলিম শাসক যদি ইসলামের সমস্ত বিধান ঠিক রাখে কিন্তু শুধু 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা মুসলিমদের উপর ফরয হয়ে যায় । 


কিয়াস: ইমামগণের মত হল, কোন স্মদায় যদি নামায আদায় না করে, 
এাকাত প্রদান না করে অথবা সুদি লেনদেন করে, মুসলিমদের থেকে ‘কর' 
গ্রহণ করে, আর এ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের শক্তি পর্যন্ত প্রয়গ করে, তাহলে 
উম্মাহর উপর ওয়াজিব হয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে কিতাল পরিচালনা করা । 


আর কেউ যদি ইসলামের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করে, এাকাত দেয়া থেকে 
শুধু নিজেরাই বিরত থাকে তা নয়, এমনিভাবে সুদ শুধু নিজেরাই খায় এমনটি 
নয় বরং রাষ্ট্রীয় ভাবে জাকাতের বিধানকে অকার্যকর করে, সুদ ভিত্তিক 
পুজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা কায়েম করে এবং এ ব্যবস্থাকে সবেত্তিম জীবনব্যবস্থা 
পরিচালনা কী জিনিস তাই জানে না, তাহলে সে কিভাবে মুসলিম থাকে?! 
আর তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন যে উম্মাহর উপর ওয়াজিব সেটি তো দিবালাকের 
ন্যায় স্পষ্ট । 

আর এটা কি শুধু এক-দুটি বিধানের ক্ষেত্রে?! শত-শত বিধানের ক্ষেত্রে তারা 
একই পন্থা গ্ৰহণ করেছে। তারা পুরো ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে 
ইহুদী-খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের দ্বারা রচিত তাণগুতী জীবন ব্যবস্থাকে মুসলিমদের 
উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এ সমস্ত তাগ্ডুত ও মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে 
কিতালের ব্যাপারে শুধু তাদেরই সংশয় থাকতে পারে আল্লাহ তাআলা 
যাদেরকে ইলমে ওহীর নুর থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন, ফলে তাদের চিন্তা 
শক্তি লোপ পেয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন। 
ইতিহাস কী বলে? 

সাহাবী যুগ 

এক. 


নাতী হুসাইন (রাযি.) দউলাতে ইয়াজিদিয়্যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ছিলেন 
এবং এতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। অথচ ইয়াজিদ কাফের ছিল না । কিন্তু 
দ্বীনের কিছু বিষয়ে কম বেশি করে ছিল। জান্নাতের যুবকদের সরদার তা সহ্য 
করতে পারেননি নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান । 


যারা হযরত হুসাইন রাষি. এর এই কর্মপন্থাকে শরয়ী দৃষ্টিকোণে সঠিক বলে 
এবং হযরত হুসাইন রাযি.কে শহীদ হিসাবে গণ্য করে, তাদের কীভাবে 
বর্তমান মুরতাদ শাসকবর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার ব্যাপারে সংশয় থাকতে 
পারে?! তারা কীভাবে নিজেদেরকে হযরত হুসাইন রাযি. এর রূহানী সন্তান 
বলে দাবি করতে পারে?! ! 

দুই. 

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাযি. তৎকালিন মুসলিম বিশ্বের খলীফা আব্দুল 
মালেক বিন মারওয়ানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। অথচ আব্দুল মালেককে 
কেউ কাফের বা মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেনি। তথাপি আব্দুল্লাহ বিন 
জুবাইর {রাযি.; তার মত ব্যক্তিকে খলীফা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি । 
তিনি তার বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেছেন। 


তাবেয়ী যুগ 
তিন. 


সাইদ বিন জুবাইর, আমের শা‘বী, (যারা বসরার তাবেয়ীনদের মধ্যে আলেম 
ও ফকীহ ছিলেন) এবং কুফা নগরীর আরো অনেক উলামায়ে কেরাম রহ. 
হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। 
তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তৎকালিন অনেক আলেম অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 
অথচ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কাফের বা মুরতাদ ছিল না। 


চার. 


সাহায্য করেন, নিজে স্ব-শরীরে অংশ গ্রহণ করতে না পারার কারণে ওযর পেশ 
করেন। এ জিহাদকে তিনি বদরের যুদ্ধের সাথে তুলনা করেন এবং ৫০ টি 
হজ্জের চেয়ে মর্যদাপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। মুলত এ কারণেই খলীফা মানসুর 
তাকে বন্দি করে এবং বিষ পান করিয়ে শহীদ করে। আল্লাহ তাআলা ইমাম 
আবু হানীফার উপর রহমত বর্ষণ করুন। 


উপরিউক্ত পত্যেক শাসক জালিম ছিল; কাফের নয়। তথাপি উম্মাহর 
শ্রে'অনেক ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ছিলেন। অস্ত্র ধারণে ফতওয়া 
দিয়ে ছিলেন, অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে ছিলেন। এই ইতিহাস উল্লেখ করার 
উদ্দেশ্য এই নয় যে, এগুলোকে শরয়ী মাপকাঠিতে তুলে ওজন করা, এগুলোর 
পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে আলোচনা করা, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন । 
সম্মানিত পাঠকের সামনে এগুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্য হল, মুসলিম জালিম 
শাসকদের ব্যাপারে সালাফদের মধ্য থেকে অনেকের আমলের চিত্র হল এই । 


সুতরাং শাসক যদি মুরতাদ হয়ে যায়, শাসক থেকে যদি স্পষ্ট কুফুরী প্রকাশ 
পায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে উম্মার উপর কত বেশি দায়িত্ব বর্তায়? খাছ করে 
উম্মাহর উলামা শ্রেণীর উপর দায়িত্ব যে কী পরিমাণ বেড়ে যায় তা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের উলামায়ে কেরামকে সত্য 
প্রকাশের জন্য এবং তাগুত ও তাণুতী বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার জন্য 
কবুল করুন। বয়ান ও লিখনীর জিহাদের সাথে সাথে অস্ত্রের জিহাদে শরীক 
হওয়ার হিম্মত দান করুন এবং এ সংক্রান্ত সমস্ত সশংয় দূর করে দিন। 
আমীন। 


এই দীর্ঘ আলোচনার সারমর্ম নিস্রূপ- 


১. কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করা জায়েয নেই । 

২. কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলেও এই নিয়োগ কর্যকর হবে না এবং 
সে খলীফা হবে না। ফলে তার আনুগত্য মুসলমানদের উপর ফরজ হবে না। 

৩. কোনো মুসলিম শাসক যদি শরীয়া পরিপন্থী কোনো আদেশ নিষেধ 
করেন, তবে তাতে তার আনুগত্য জায়েয নেই । 

8. যদি কোনো মুসলিম শাসক সুস্পষ্ট কোনো কুফুরি না করে; শুধু জুলুম 
আলেমের মতে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে অপসারিত করা ওয়াজিব । 
তবে এক্ষেত্রে জমহুর উলামায়ে কেরামের মত হল, মুসলমানদের মাঝে কোনো 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে নিরাপদে যদি তাকে অপসারণ করা সম্ভব হয়, তবে 
তাকে অপসারণ করবে । অন্যথায় ধৈর্য ধারণ করা উত্তম। 

৫. যদি কোনো মুসলিম শাসক ঈমান থাকা অবস্থায় খলীফা হিসেবে 
নিয়োগ পাওয়ার পর তার থেকে সুস্পষ্ট কোনো কুফরি প্রকাশ পায় 
(নাউযুবিল্লাহ), তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বীয় পদ থেকে অপসারিত হয়ে 
যাবে এবং মুসলমানদের উপর তার কোনো কর্তৃত্ব চলবে না। 


৬. এ অবস্থায় মুসলমানদের করণীয় হল, তার আনুগত্য থেকে বের হয়ে 
যাওয়া এবং তাকে উক্ত পদ থেকে অপসারিত করে তার স্থলে একজন 
ন্যায়পরায়ণ খলীফা নিযুক্ত করা । সে যদি বল প্রয়োগ করে উক্ত পদে বহাল 
থাকতে চায়, তাহলে প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে হলেও তাকে 
অপসারণ করা ও উপযুক্ত খলীফা নিযুক্ত করা উম্মতে মুসলিমার উপর ফরজ । 
এবিষয়টি কোরআন, সুন্নাহ ও সর্বযুগের উলামায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা 
প্রমাণিত । ইসলামের দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে নির্ভরযোগ্য একজন 
আলেমও তাতে দ্বিমত পোষণ করেননি। 

৭. খলীফা থেকে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রেও কেউ কেউ 
মনে করেন, তাকে অপসারণ করতে গেলে যদি হত্যাকণ্ড, হানাহানি মারামারি 
ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এই 
ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। শরীয়ত তা সমর্থন করে না। বরং এখানে শরীয়তের দর্শন 
হল, মুসলমানদের মাঝে এপর্যায়ের একটি কুফর প্রকাশিত হওয়ার চেয়ে বড় 
ফিতনা আর হতে পারে না। হত্যা, হানাহানি, বিশৃঙ্খলা সবকিছুর চেয়ে 
জঘন্য ফিতনা কুফর । কোরআনের ভাষায় কুফরের ফেতনা হত্যাকাণ্ড থেকেও 
অনেক জঘন্য ও গুরুতর সুতরাং “তোমরা জিহাদ কর, যতক্ষণ না ফিতনা 


প্রাসঙ্গিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল 


উপরিউক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা মৌলিক ভাবে যেসব বিষয় সাব্যস্ত হল: 


১. আল্লাহ তাআলার বিরোধিতায় যাদেরকে মান্য করা হয় ( যেমন, বর্তমানের 
শাসকবর্গ) এবং কুরআন-সুন্নাহর ফায়সালা বাদ দিয়ে অন্য যাদের কাছে 
বিচার-ফায়সালা চাওয়া হয় (যেমন, তাগুতী আদালতের বিচারক) তারা 
তাগুত । 
২. তাগুতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত ঈমান সহীহ হয় না এবং ধর্তব্য 
হয় না। 


৩. কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ ও হুকুম আহকাম বাদ দিয়ে যে রাষ্ট্র পরিচালিত 
হয়, সে রাষ্ট্র তাগ্ুতী রাষ্ট্র এবং যে আদালতে কুরআন-সুন্নাহর আইন দ্বারা 
ফায়সালা করা হয় না, সে আদালত তাগুতী আদালত । 


8. কাফের-মুশরিক এবং তাগুতের সাথে কোনো ধরণের বন্ধুত্ব রাখা যাবে না। 
তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার উপর টিকে থাকার ক্ষেত্রে কোনোরূপ 


সহযোগিতা করা যাবে না । কারণ, গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা হারাম। 
ইরশাদ হচ্ছে, 
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“তোমরা নেকী ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা কর, গুনাহ ও 
সীমালজ্ঘনের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা কর না৷” (সূরা মায়েদা:২) 


৫. কাফের, মুশরিক ও তাগুত কর্তৃক সম্পাদিত আল্লাহ তাআলার 
অবাধ্যতামূলক কাজকর্মের ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা যাবে না। কারণ, 
কুফরীর উপর সন্তুষ্টি পরকাশও কুফরী বলে গণ্য হয়। 


৬. মুসলিমদাবিদার ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নাযিলকৃত সংবিধান অনুযায়ী দেশ 


কিন্তু আল্লাহর নাযিলকৃত কুরআন দ্বারা দেশ পরিচালনা না করে, তাহলে সে ও 
তার সহযোগীরা কাফের হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
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‘যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করবে না, তারা 
কাফের” (সূরা মায়েদা:88) 
আরো ইরশাদ হচ্ছে, & ১) ৷ এ 
“বিচার ফায়সালার অধিকার শুধু আল্লাহরই” (সূরা ইউসুফ:৪০) 
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শুনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর বিধানও তাঁর । আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের 
প্রতিপালক ৷” (আরাফ:৫৪) 
৭. মুসলিমদের শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমে তাকে 
অপসারণ করা ওয়াজিব । 
৮. গুনাহের কাজ যেমন নিজে করা হারাম ঠিক তেমনিভাবে অন্যকে গুনাহ 


তথা আল্লাহর অবাধ্যতা করতে এবং অবাধ্যতায় টিকে থাকতে সাহায্য 
সহযোগিতা করাও হারাম । 


এসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে জরুরী কিছু মাসাইলের উপর 
আলোকপাত করা হচ্ছে। 


বাংলাদেশের আদালত নির্ভেজাল একটি তাগ্ুতী আদালত । কারণ ,এই 
আদালতের বিচারকার্য পরিচালিত হয় মানব রচিত সংবিধান অনুযায়ী; 
কুরআন-সুন্নাহর সংবিধান অনুযায়ী নয়। এই আদালতে যারা বিচারকের 
ভূমিকা পালন করে তারাও এক একজন তাগুত । কারণ, আল্লাহর আইনের 
পরিবর্তে তাদের আইন ও হুকুম মান্য করা হয় এবং মানতে বাধ্য করা হয়। 


এর উত্তর হল: ক. যেসব বিচারক মানব রচিত সংবিধানকে যুক্তিযুক্ত মনে 
করবে, কুরআন-সুন্নাহর সংবিধান থেকে উত্তম মনে করবে, তারা কাফের হয়ে 
যাবে। তাদের ঈমান-আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। আখেরাতে তারা চিরকাল 
জাহান্নামে থাকবে। 


খ. যেসব বিচারক কুরআন-সুন্নাহর সংবিধানকেই উত্তম ও যুক্তিযুক্ত মনে করে, 
মানব রচিত সংবিধানের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। কিন্তু দুনিয়ার মান- 
সম্মান, অর্থ সম্পদ অর্জনের লোভে পড়ে তাগুতী আদালতে চাকুরী করছে 
এবং জেনে বুঝে কোনো ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত ফায়সালা দিয়েছে, 
তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে। তার ঈমানও গ্রহণযোগ্য হবে না। 


গ. যদি কোনো বিচারক মানবরচিত সংবিধানকে ঘৃণা করে এবং তাগুত 
সরকারের শরীয়ত বিরোধী কার্যক্রমকেও ঘৃণা করে। আর এমন কোনো 
ফায়সালাও না করে যা ইসলামী শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাহলে সে 
কাফের হবে না । কিন্তু বিচার বিভাগের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তাগুত সরকারকে 
সহযোগিতা করায় তার শ্রমটা হারাম শ্রম বলে বিবেচিত হবে, ফলশ্রুতিতে 
তার উপার্জনও হারাম বলে গণ্য হবে। আর সে ব্যক্তিগতভাবে ফাসিক সাব্যস্ত 
হবে। 


বাংলাদেশের আদলতে বিচার প্রার্থনা ও বিচার প্রার্থীর হুকুম 


জিজ্ঞাসা: উপরের আলোচনা দ্বারা আমরা একথা বুঝতে পারলাম যে, যারা 
এবং তাগুত। আর একথাও বুঝা গেল যে, তাগুতের কাছে যারা বিচার প্রার্থনা 


করে তারাও কাফের হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ 
একটি তাগুতী বিচার বিভাগ । এই বিচার বিভাগ বা আদালতে যদি কেউ বিচার 
প্রার্থনা করে তাহলে সেও কি কাফের হয়ে যাবে? 


জবাব: এ কথার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই যে, বাংলাদেশের আদালত/ বিচার 
বিভাগ একটি তাগুতী বিচার বিভাগ । কিন্তু এই আদালতের কাছে বিচার 
প্রার্থনাকারী সকল মুসলিমকে কাফের বলা যাবে না । বরং বিচার প্রার্থনাকারীর 
অবস্থা ভেদে তাদের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য হবে। আমরা নিম্নে বিচার 
প্রার্থনাকারীর কিছু অবস্থা এবং তার হুকুম তুলে ধরছি। 


১. কোনো স্থানে যদি পরিপূর্ণ শরয়ী বিচার বিভাগ কায়েম থাকে এবং শরয়ী 
বিচারক তার ফায়সালা বাদী-বিবাদীকে মানতে বাধ্য করতে পারে অর্থাৎ বাধ্য 
করার ক্ষমতাও তার থাকে সেক্ষেত্রে যদি কোনো মুসলিম শরয়ী আদালতে 
বিচার প্রার্থনা না করে গাইরে শরয়ী কোনো আদালত বা সংস্থা কিংবা ব্যক্তি 
বিশেষের কাছে বিচার চায়, তাহলে তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার অপরাধে 
সে কাফের হয়ে যাবে। 


২. বাংলাদেশে যেহেতু এমন ক্ষমতাশীল কোনো শরয়ী বিচার বিভাগ নেই যার 
বিচারক নিজের ফায়সালা মানতে বাধ্য করতে পারে, তাই বাংলাদেশী কোনো 
মুসলিম যদি তাগুতী আদালতের প্রতি পরিপূর্ণ ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অসন্তুষ্টি, অশ্রদ্ধা 
অন্তরে পোষণ করত নিজের হক উদ্ধারের জন্য এবং জালেমের জুলম থেকে 
বাঁচার জন্য তাগুতী আদালতে বিচার চায়, তাহলে সে কাফের হবেনা । 


৩. কোনো মুসলিম যদি বাংলাদেশের তাগুতী আদলতের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও 
সন্তুষ্টি পোষণ করত তাদের কাছে বিচার চায়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। 
তবে কেউ অজ্ঞতা বশত এমনটি করলে সে কাফের হবে না । কারণ এমন সূক্ষ্ম 
মাসআলা সাধারণ মুসলিমদের না জানা থাকাটাই স্বাভাবিক । আর সুক্ষ 
মাসআলার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ওযরের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু মাসআলা জানার পরও 
যদি কেউ এমনটি করে, তাহলে সে তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার অপরাধে 
কাফের হয়ে যাবে এবং তাকে কাফের বলাও যাবে। 


8. যদি পারস্পরিক কোনো বিবাদ তাণগ্ডতী আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত 
মুফতীদের ফতওয়া অনুযায়ী শরীয়তের আইন মোতাবেক আপোষ-মীমাংসা 
সম্ভবপর হওয়া সত্বেও তাগুতী আদালতের শরণাপন্ন হয়, তাহলে এক্ষেত্রেও 
মুসলিম ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে তাগুতের কাছে ফায়সালা চাওয়ার অপরাধে কাফের 
হয়ে যাবে। তবে এখানেও অজ্ঞতা ওষর বলে গণ্য হবে। মাসআলা জানার পর 
এমনটি আর করা যাবে না এবং অতীতের গুনাহের জন্য তাওবা করতে হবে। 


৫. বাদী-বিবাদীর মধ্য থেকে যদি কোনো একজন তাগুতের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ 
পোষণ করে এবং মুফতীদের ফতওয়া অনুযায়ী শরীয়তের ফায়সালা মেনে 
নিতে রাজী থাকে, আর অপরজন যদি তাকে তাগুতী আদালতের কাছে যেতে 
বাধ্য করে, তাহলে যে বাধ্য করেছে সবগুনাহ তার হবে। যাকে বাধ্য করা 
হয়েছে তার কোনো গুনাহ হবে না ইনশাআল্লাহ । 


৬. কৃত অন্যায়-অপরাধ, জুলম যদি সহ্য-সীমার ভিতরে থাকে, তাহলে 
তাগুতী আদালতের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করা সত্বেও তাকওয়া ও 
দ্বীনদারীর দাবি হল, এমতাবস্থায় তাগ্ুতী আদালতের কাছে বিচার প্রার্থনা না 
করা । বিশেষ করে আলেম-উলামা ও মুফতীদের জন্য এমতাবস্থায় তাগ্ুতী 
আদালতের শরণাপন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত। কারণ ,তারা সমাজের অনুসরণীয় 
শ্ৰেণী । তারাই যদি ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তাগুতী আদালতের পিছনে ছুটতে 
থাকে, তাহলে সাধারণ মুসলিমগণ তাদের থেকে কী শিখবে? তাগুতের প্রতি 
ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষয়টাও তখন এক পর্যায়ে উঠে যাবে। যেমনটি বর্তমানে 
আমাদের সমাজে ঘটছে। 


(মাসআলাতুত তাহাকুম ইলাততাগুত, শাইখ আবু বাসীর আততারতুসী) 


কিছু আইন যদি শরীয়ার সাথে সংঘর্ষিক হয় তাহলে কি শাসক কাফের 
হবেনা? 


একজন বড় নায়েবে মুফতী সাহেবকে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন 
করা হলে তিনি উত্তর দিলেন: বাংলাদেশের অধিকাংশ আইনই শরীয়ার 
মুয়াফেক । কিছু আইন শরীয়ার সাথে সংঘর্ষিক হওয়ায় তেমন কঠিন কোনো 
হুকুম বৰ্তাবে না। 


পাঠক আপনিই বলুন। আমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে যেসব দলীল উল্লেখ 
করলাম সেসব দলীল এই মুফতী সাহেবের কথাকে সর্থন করে কিনা? মোটেও 
না। কোনো মুসলিম শাসক যদি কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত মাত্র একটি আইন 
তৈরি করে তাহলেও সে কাফের হয়ে যাবে। আর বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী 
ছিনতাই, যিনা, ধর্ষণ, মদ্যপান ইত্যাদি বিষয়সমূহে কুরআন-সুন্নাহর সাংঘর্ষিক 
কত শত আইন প্রণয়ন করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের 
সংবিধানটা হাতে নিলেই যার শরীয়তের সামান্য মাত্র জ্ঞান রয়েছে সেই এই 
বিষয়গুলো ধরতে পারবে। তারপরও একথা কীভাবে বলা সম্ভব যে, 
বাংলাদেশের সামান্য কিছু আইন শরীয়ার সাংঘর্ষিক?! তর্কের খাতিরে ধরে 


নিলাম যে, সামান্য কিছু আইনই শরীয়ার সাংঘর্ষিক, তাথাপি বর্তমান 
শাসকদের যে হুকুম আমরা উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য 
হবে? শরীয়াসাংঘর্ষিক সামান্য কয়েকটি আইন যদি শাসকশ্রেণী প্রণয়ন করে, 
তাহলে কি তারা কাফের হবে না? তাদের বিরুদ্ধে কি জিহাদ ওয়াজিব হবে 
নাঃ 


তাগুত সরকারের সশস্ত্রবাহিনীতে চাকুরীর হুকুম 


জিজ্ঞাসা: এমন ব্যক্তি যে নিজেকে মুসলিম দাবি করে এবং আখেরাতে মুক্তি 
পেতে চায়। পরকালে অনন্ত-অসীম সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবন আশা করে সে কি 
তাগুত সরকারের সশস্ত্র বাহিনীতে চাকুরী করতে পারবে? এ ক্ষেত্রে শরীয়তের 
হুকুম কী? 

জবাব: বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্রবাহিনীর যতগুলো বিভাগ রয়েছে যেমন, 
ইউনিটসমূহ এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা যেমন, ডিবি, ডিজি আই এফ, এন 
এস আই, সি আই ডি, ইত্যাদি কোনো বিভাগেই কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য 
চাকুরী করা জায়েয নেই। এই চাকুরীর উপার্জনও হালাল নয়। কারণ, তাগুত 
সরকারকে সার্বিকভাবে নিরাপত্তা দেওয়া, তাগুতের সমস্ত কাজকে সমর্থন করা, 
তাগুতের সমস্ত হুকুম পালন করা, তাগুতের টিকে থাকার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন 
করতে চায়, তাদেরকে গ্রেফতার করা, হত্যা করা, গুম করা, নির্যাতন করা 
সবই হারাম শ্রম । আর হারাম শ্রমের উপার্জনও হারাম । 


তাছাড়া তাপ্তত সরকারের বাহিনীর যেসব সদস্যগণ তাগুত সরকারের 
কার্মকাণ্ডকে সমর্থন করবে, তাদেরকে পছন্দ করবে, তাগুত সরকারের মত 
তারাও কাফের হয়ে যাবে। তাদের ঈমান-আমল সব বরবাদ হয়ে যাবে। 
এতদ্্যতীত এমনিতেও মুরতাদ সরকারের সহযোগী হওয়ায় তাদেরকে 
ব্যাপকভাবে মুরতাদ বলেই গণ্য করা হবে। মুরতাদ সরকারের সহযোগিতা 
থেকে খালেস তাওবা করে সরে দাঁড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত তাদের উপর ইরতিদাদের 
হুকুম বহাল থাকবে । তবে কেউ যদি মুজাহিদদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে, 
মুজাহিদদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে বাহিনীর ভিতর থেকে গোপনে জিহাদের 
পক্ষে কাজ করতে চায়, তাহলে তার হুকুম ভিন্ন হবে। 


তাগুতের সশষত্র বাহিনীকে ব্যাপকভাবে মুরতাদ গণ্য করার কারণ হল, আল্লাহ 
সুবহানাহু তাআলা মানুষকে শুধু নিজের জন্যই দায়বদ্ধ করেননি, বরং সে যে 


দলের আনুগত্য ও সমর্থন করে, সেই দলের জন্যও তাকে দায়বদ্ধ করেন। 
দেখা হবে এবং সে যে দলকে সাহায্য করে, সমর্থন করে, আনুগত্য করে, যে 
দলের জন্য নিজের শ্রম ও অর্থ-কড়ি ব্যয় করে সেই দলের বিবেচনায়ও তার 
ঈমানকে যাচাই করা হবে। এই বিবেচনায় মানুষ চার ধরনের হয়ে থাকে: 


(ক) ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান এবং দলগত ভাবেও মুসলমান: 


এরা হচ্ছেন এ সকল মানুষ যারা দ্বীন ইসলামে বিশ্বাস রাখেন ও এর পাঁচটি 
স্তম্ভের উপর আমল করেন। তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামের অনুসরণ 
করেন। এছাড়াও তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত কোন দলের জন্য কাজ করেন এবং 
সেটার প্রতি আনুগত্য পোষণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ: আনসার ও মুহাজির 
উভয় দলের সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)। কিংবা এসকল মুসলমান যারা এমন 
কোন খিলাফতের আনুগত্য করেন যা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী শাসন করে, 
খলিফা জুলমকারী হলেও শরীয়ত পূর্ণাঙ্গর্ূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং 
মুসলমানদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। ১৯২৪ সালে উসমানিয়া খিলাফত 
ধ্বংসের পর থেকে আর এই উদাহরণ উপস্থিত নেই । এখন এর উদাহরণ 
হচ্ছে: এ সকল মুসলমান যারা ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম পালন করছেন এবং 
ইসলামী শরীয়তের বিজয়ের জন্য চেষ্টা-সাধনা ও জিহাদ করছেন। এছাড়াও 
যারা এই সকল মুসলমানদেরকে সাহায্য করছে, সমর্থন করছে তারাও এই 
দলে শামিল হবে যদিও তারা এঁ দলে শরীক হতে পারছে না। আল্লাহ্‌ 
সুবহানাহু তাআলা বলেছেন: 

ELI le CAEL WA YUE Hh AY 
“আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা 
সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। (সুরা 
বাকারা:২৮৬) 
(খ) ব্যক্তিগতভাবে কাফের এবং দলগতভাবেও কাফের: 
এরা হচ্ছে এ সকল লোক যারা আসলী কাফের (অর্থাৎ, যারা ইসলাম গ্রহণ 
করে পরে কুফরীর মাধ্যমে দ্বীন ত্যাগ করেনি, বরং পূর্ব থেকেই যারা কাফের 
ছিল, যেমন: ইহুদী, খ্ৰীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি) এবং যারা মুরতাদ (যারা 
দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করে পরবর্তীতে বড় কুফর বা বড় শিরক করার মাধ্যমে দ্বীন 
ত্যাগ করেছে) । 


(গ) ব্যক্তিগতভাবে কাফের কিন্তু দলগতভাবে মুসলমান: 


এর উদাহরণ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের আনুগত্য প্রকাশ 
করে কিন্তু অন্তরে মুনাফেকীর কুফর রয়েছে এবং সে এমন একটি দলের অংশ 
যারা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
ও মুমিনদের সাহায্য করছে। কিন্তু সে এই দলটিকে ধোঁকা দিয়ে লুকিয়ে আছে 
যাতে ভিতর থেকে এই দলটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এজন্য সে 
বাহ্যিকভাবে ইবাদত-বন্দেগী করে থাকে। এই ইবাদত-বন্দেগীর কারণ হচ্ছে 
যাতে সে এই দলটিতে থাকতে পারে এবং তার মুনাফেকী টিকিয়ে রাখতে 
পারে, ঠিক যেমনটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ে 
আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল করেছিল । 
বর্তমান যুগে এর উদাহরণ হচ্ছে: মুরতাদ সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী যারা 
মুজাহিদীনদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য মুজাহিদ সেজে সম্মুখ সমরে যায় 
এবং ইসলামের বিভিন্ন কাজ করে থাকে । বিভিন্ন ইসলামী আলোচনা ও মিটিং 
এ যোগদান করে। তাদের স্বরূপ প্রকাশ পাবার আগ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারটা 
আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার উপর ছেড়ে দিতে হবে। আর প্রকাশ পাবার পর 
তাদের উপর ইসলামী হদ জারি করা হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা 
‘আদদুরার আসসুননিয়া’ ৯ম খণ্ড, মুরতাদের ব্যাপরে হুকুম অধ্যায়ে আছে। 
(ঘ) ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান কিন্তু দলগতভাবে কাফের: 


এই দলের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এটাকে ভালোভাবে না বুঝলে 
তাকফীরের ভুল প্রয়োগের সম্ভাবনা থেকে যায়। খারেজী, তাকফীরী ও 
মুর্জিয়ারা এই দলের ব্যাপারে ভুল করে থাকে। এই রকম পরিস্থিতি বা দল 
নতুন কিছু নয়। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এবং 
সাহাবায়ে কেরাম (রাষি.) এর যুগেও এরকম দল ছিল, যখন রিদ্দাহ্‌ এর ঘটনা 
ঘটেছিল। তাছাড়া যখন তাতারীরা মুসলমানদের বিভিন্ন এলাকা দখল করে 
নিয়েছিল এবং মুসলমানরা কাফেরদের সাথে মেলামেশা করছিল সেই সময়েও 
এই রকম দল ছিল। 


সত্যি কথা হলো, বর্তমান সময়েও মুসলমান উম্মাতের অধিকাংশের অবস্থাও 
এই দলের মতই ৷ ব্যক্তিগত ইবাদত ও ফরয-ওয়াজিব পালনের ক্ষেত্রে হয়তো 
এসব মুসলমানদের অবস্থা ভালো হতেও পারে। এমনও হতে পারে যে সে 
তাহাজ্জুদ গোজার, হজ্জ আদায়কারী । কিন্তু যারা শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
লিপ্ত, যারা মুমিনদেরকে হত্যা করছে, যারা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে 
নিষেধ করতে বাধাঁ প্রদান করছে সে এসব লোকদেরকে সমর্থন করে। প্রকৃত 
কাফের অথবা মুরতাদদের আদর্শিক বিজয়ের আগ পর্যন্ত সে তাদের পক্ষে 


OE টে EERE RR Ts | 
ঘটনায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে ছিল। 


যখন তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করার পরও সুদের ব্যবসা ছাড়তে রাজী হলো 
না, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে প্রথমে নিষেধ 
করলেন, কিন্তু তারা এর জবাবে তলোয়ার বের করলো এবং সুদের ব্যবসা বন্ধ 
করতে অসম্মতি প্রকাশ করলো । যদিও তারা কালেমা পড়তো, আযান দিতো, 
নামায পড়তো কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে 
একুশদিন ধরে যুদ্ধ করলেন। তিনি তাদের ঘাঁটি ঘিরে ফেললেন, তার ভিতর 
পাথর, আগুন ও সাপ-বিচ্ছু নিক্ষেপ করলেন যাতে তারা আত্মসমর্পণ করে, 
যদিও সেখানে নারী-শিশু-বৃদ্ধ ও অক্ষমরা ছিল। তাদের সবার সাথে কুফরের 
একটি দল হিসেবে আচরণ করা হয়েছে যদিও ব্যক্তিগতভাবে তারা নামায 
পড়তো ও ইসলামের অন্যান্য বিধান মেনে চলতো । 


এছাড়াও যেসব মুসলমান কুরাইশ কাফেরদের সাথে অবস্থান করতো তাদের 
ব্যাপারে আলোচনায় আল কোরআনেও এই রকম উদাহরণ দেয়া হয়েছে। 
বদরের যুদ্ধের সময় এ সকল মুসলমানদেরকে কুরাইশরা যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য 
করে যারা তখনও হিজরত করেনি । এর মাধ্যমে তারা তাদের সংখ্যার আধিক্য 
দেখিয়ে সাহাবাদের (রাষি.) ভয় দেখাতে চেয়ে ছিল। এসব মুসলমানদের 
মধ্যে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাচা আব্বাসও (রাষি.) 
ছিলেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে: রাসূল (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে (রাযি.) জানিয়ে ছিলেন যে, “বনী 
হাশিমের কিছু মানুষকে এই যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে, যুদ্ধের 
ময়দানে তাদেরকে সামনে পেলে যেন ছেড়ে দেয়া হয়, কারণ তাদেরকে বাধ্য 
করা হয়েছে।” একথা শুনে একজন সাহাবী বলেছিলেন: “ওহ! তাহলে আমরা 
আমাদের পরিবারকে হত্যা করবো আর আমাদের শত্ুদেরকে ছেড়ে দিবো, 
তাদেরকে হত্যা করবো না?!” রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব 
দিয়ে ছিলেন, “তোমার কি পছন্দ হবে যে, আমার চাচা আব্বাস (রাষি.) এর 
মুখে চড় মারা হোক?” 


কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে এসব পূর্ব-সতর্কতা বজায় রাখা সম্ভবপর হল না এবং 
সাহাবীদের (রাযি.) ছোঁড়া কিছু কিছু তীর এ সকল মুসলমানদের গায়ে লাগে 
যারা বাধ্য হয়ে কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। মুহাজির ও 
আনসার (রাযি.) তখন ভয় পেয়ে বলতে থাকেন: “আমরা আমাদের ভাইদের 
হত্যা করেছি।” তখন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আয়াত নাযিল করেন: 
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“ নিজের উপর জুলম করাবস্থায় ফেরেশতারা যাদের প্রাণ হরণ করে বলল, 
তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলল: এই ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। 
ফেরেশতারা বলল, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ 
করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা 
অত্যন্ত মন্দ । কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, যারা কোন 
উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।” (সূরা 
আন নিসা: ৯৭-৯৮) 


এই ঘটনায় কাফের-মুরতাদদের দলকে কিভাবে দেখতে হবে, তাদের সাথে 
কি আচরণ করতে হবে এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। বদরের যুদ্ধের 
পর আব্বাস (রাযি.) নিজের ও তার ভাতিজার জন্য এই বলে রাসুল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে অব্যাহতি চাচ্ছিলেন যে, তারা মুসলমান। 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেনঃ “আপনার এই যুক্তিটি 
বাদ দিন। আপনারা একটি যুদ্ধরত কাফের দলের সাথে এসেছেন। ফলে 
আপনাদের সাথে যুদ্ধরত দলের মতোই আচরণ করা হবে। আপনাকে অবশ্যই 
নিজের ও নিজের ভাতিজার জন্য মুক্তিপণ আদায় করতে হবে” 


অন্য হাদীসে এসেছে: “আপনার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই আমরা আপনার 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবো । আপনার অন্তরের ব্যাপার আল্লাহ দেখবেন” 


তারপর তিনি আব্বাস (রাযি.) কে নিজের জন্য ও তার ভাতিজার জন্য 
মুক্তিপণ আদায় করতে নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা আয়াত নাযিল করেন: 
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“হে নবী, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে তাদেরকে বলে দাও যে, 
আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম কল্যাণ চিন্তা রয়েছে বলে জানেন, 
তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ 
থেকে বিনিময় নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। 
বদ্ধুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময় ।” ( সুরা আল আনফাল: ৭০) 


অত্যপর আব্বাস (রাযি.) বিশ আউন্স সোনা মুক্তিপণ হিসেবে প্রদান করেন। 
(বিস্তারিত: তাফসীর আল কুরতুবী, ইবনে কাসীর ও আত তাবারী, সহীহ 
বুখারীতে এই আয়াতের তাফসীর ও কিতাবুল মাগাযী দেখুন) 


কুফর ও ঈমানের দলের পরিচয় 


কুফরের দল এবং ঈমানের দল চেনানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা 
বলেছেন: 
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“যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। পক্ষান্তরে যারা কাফের 
তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে । সুতরাং তোমরা লড়াই করতে থাক 
শয়তানের পক্ষ অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (লড়াই শুরু হওয়ার পর দেখবে) 
শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল ৷” ( সুরা আন নিসা: ৭৬) 


এই আয়াত থেকে বিভিন্ন দলের ব্যাপারে তিনটি মূলনীতি পাওয়া যায়: 


(ক) যারা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার রাস্তায় লড়াই করে, তারা সাধারণভাবে 
মুমিন যদিও এদলে মুনাফিক থাকতে পারে, তারপরও সেটা মুমিনদের দল । 


(খ) যারা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার বিরোধিতার জন্য অথবা ইসলাম 
যদিও সেই দলে এমন কেউ থাকতে পারে যে কাফের নয়। বাহ্যিকভাবে 
তাদেরকে যে রকম দেখা যায়, সে হিসাবেই দলীয়ভাবে তাদেরকে কুফরের 
দল গণ্য করা হবে। 


(গ) এসব দলের ব্যাপারে আমাদের নীতি ও আচরণ কি হবে তা আল্লাহ 
সুবহানাহু তাআলা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। কোন দলের সাথে আমরা থাকবো, 
কোন দলকে আমরা সাহায্য করবো, তাও আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলে 
দিয়েছেন। এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদেরকে বাহ্যিক 
অবস্থার বিবেচনায়ই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছেন। কুফরের দলে অবস্থানকারী 
কারো অন্তরের অবস্থা যাচাই করে দেখতে বলেননি । 


তাহলে এটা সুস্পষ্ট হলো যে, যে উদ্দেশ্যে কোন দল যুদ্ধ করে থাকে, সেই 
দল কিংবা ঈমানদারদের দল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি কোন দল 


আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার আইন-বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে তবে তারা 
ঈমানদারদের দল। আর যদি কোনো দল তাগুতের জন্য লড়াই করে তবে 
তারা কুফরের দল । আর ইসলামী শরীয়ত এর পরিবর্তে অন্য যে সকল কিছু 
বা যে সকল ব্যক্তির কাছে মানুষ বিচার-ফায়সালার জন্য যায় তারাই হল 
তাগুত । আর সন্দেহাতীতভাবে এই প্রকার তাগুত হচ্ছে কুফরের দল। 


এছাড়া নিশ্নে বর্ণিত হাদীসেও একটি দলকে ঈমানের দল ও অন্য দলকে 
কুফরের দল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আয়েশা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ “একটি বাহিনী কাবা 
শরীফে যুদ্ধের জন্য আসবে। তারা যখন বাইদাহ নামক স্থানে আসবে তখন 
তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে জমিন গিলে 
ফেলবে।” আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম), কিভাবে জমিন তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত 
জন্য এসেছে আরও অনেকে থাকবে যারা এঁ বাহিনীর নয়।” তিনি বললেন: 
“সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকেই পৃথিবী গিলে ফেলবে 
অতঃপর যার যার নিয়ত অনুযায়ী তারা আখিরাতে উঠবে” (সহীহ বুখারী 
হাদীস নং-২১১৮) 


মুসনাদে আহমদ, সুনানে ইবনে মাজাহ ও তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে: 
“সেখানে তো অনেকে এমনও থাকতে পারে যাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে।” 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “যার যার নিয়ত অনুযায়ী 
তাদেরকে আখিরাতে উঠানো হবে।” সুনানে নাসায়ীর বর্ণনায় এসেছে: “যদি 
তাদের মধ্যে কোন ঈমানদার থাকে তাহলে কি হবে?” এ থেকে বুঝা যায় যে 
এ বাহিনীটি একটি কুফরের দল যদিও এর ভিতরে কেউ কেউ ঈমানদার 
থাকবে। 


যদিও এঁ বাহিনীটি একটি কুফরের দল কিন্তু এর ভিতরের প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
কাফের নাও বলা হতে পারে। এটাই হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর 
সুষ্পষ্ট অবস্থান । আর এটাই দুই প্রান্তিক অবস্থানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান । 
তাই সশস্ত্বাহিনী হোক কিংবা কোন বিভ্রান্ত দল হোক, যেমন: জাহমিয়া, যে 
কোন দলের উপর তাকফীরের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর 
মুলনীতি এটা নয় যে, তারা কোন দলের সকল ব্যক্তিকে একসাথে 
ব্যক্তিগতভাবে তাকফীর (তাকফীরুল মুয়াইয়িন) করেন। এমনও হতে পারে 
যে, সেখানে কোন নিরুপায় মুসলমান আছে অথবা সেখানে সাময়িক 


অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিল করার জন্য কোন ফাসেক মুসলমান আছে । এমনকি 
সেই দলে কোন ভালো মুমিনও থাকতে পারে, যে সেই দলের ভিতর লুকিয়ে 
আছে যাতে মুসলমানদের সাহায্য করতে পারে। যেমন: মিশর সেনাবাহিনীতে 
খালিদ আল ইস্তাম্থূলী (রাহিমাহুল্লাহ) {তিনি ছিলেন মিশরের একজন আলেম 
শাইখ মুহাম্মাদ ইস্তাম্থূলী (রাহিমাহুল্লাহ) এর ভাই । মিশরের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ 
আহমদ আনওয়ার আসসাদাত এর শাসনামলে মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) 
সেনাবাহিনীতে ছিলেন । তিনি ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে আসিন হন। 
তার ভাইকে সত্য প্রকাশের জন্য জেলে প্রেরণ করার কিছুদিনের মধ্যেই 
মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) মিশরের প্রেসিডেন্ট সাদাতকে ৬ই অক্টোবর, ১৯৮১ 
সালে হত্যা করেন। এই নায়োকোচিত ঘটনাটি টেলিভিশনে একটি সরাসরি 
অনুষ্ঠান চলাকালে তিনি সম্পন্ন করেন, যার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ 
প্রত্যক্ষ করে যে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ এখনও 
হাতের দ্বারাই সবচেয়ে ভালভাবে সম্পাদন করা যায়। অতঃপর তার ভাই 
খালিদ (রাহিমাহুল্লাহ) কে তৎকালীন শাসকেরা ঠান্ডা মাথায় খুন করে ।} 
ছিলেন অথবা ফেরাউনের পরিবারের সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল কোরআনে 
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“ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখতো, সে 
বললো, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার 
পালনকর্তা আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পষ্ট 
প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার 
মিথ্যাবাদিতা তার উপরই বর্তাবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে 
শান্তির কথা বলছে, তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না।” (সুরা আল 
মুমিন:২৮) 

তবে এসব দুই-একটি ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থার বিবেচনায় সামগ্রিকভাবে এই 
দলটির কাফের হবার সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন আসে না। ফেরাউনের 
পরিবারের দুই/এক জন মুসা (আঃ) কে রক্ষার চেষ্টা করেছিল বলে আল্লাহ্‌ 
সুবহানাহু তাআলা ফেরাউনের পরিবারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বদলে দেন নি। 


তাই আমরা বুঝতে পারলাম যে, যারা তাগুতের জন্য মুসলমান ও 
মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা হচ্ছে কুফরের একটি দল। এসব 
শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত কঠোরভাবে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না তারা 
ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তে পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসে। ছোট কিংবা বড়, 
তুচ্ছ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপারেই যাতে এই দল ইসলাম ছাড়া অন্য কোন 
কিছুর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে না পারে। যদিও এই দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
আমরা কাফের কিংবা মুর্তাদ বলি না কিন্তু এই দলের উচ্চপদস্থ নেতৃত্ব যারা 
বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়, তাদেরকে আমরা তাগুত বলি । 


অপরদিকে, আমাদের মুসলমান দেশসমূহের সাধারণ মুসলমানরা বেশীরভাগই 
হচ্ছে দুর্বল ও অসহায় এবং তাদের অধিকাংশই আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ও 
তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীয়তকে পছন্দ করে। 
এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যা তাকফীরী / খারেজী দলগুলো ভুলে যায় এবং 
মুসলমান দেশসমূহের সাধারণ জনগণকে কাফের/ মুশরিক মনে করে। অথচ 
এই দলগুলোই আবার এসব দেশকে মুর্তাদ সরকারের হাত থেকে উদ্ধার করার 
আহবান জানায় । এখন যদি এসব দেশের বেশীরভাগ মানুষ কাফের-মুশরিকই 
হয় ,তাহলে এসব দেশকে মুরতাদদের হাত থেকে মুক্ত করে লাভ কি? কারণ 
এসব দেশ মুক্ত করার পর তাদের দৃষ্টিতে এ সকল মুরতাদদের (অর্থাৎ, 
সাধারণ জনগণকে) হত্যা করতে হবে! ! সব জনগণকেই যদি মুরতাদ আখ্যা 
করবে?! (সূত্রঃ শাইখ আবূ হামযা আল মিসরী এর লেখা থেকে গৃহিত । আল্লাহ 
তাঁকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করুন । যে ভাই লেখাটির অনুবাদ করেছে আল্লাহ 
তাআলা তাকেও উত্তম বিনিময় দান করুন৷) 


যাই হোক মূল কথা হল, আমাদের বাংলাদেশের সব রকম সশস্রবাহিনী 
দলগতভাবে কাফের ও মুরতাদ ৷ ইসলামী শরীয়াহ কায়েম প্রত্যাশী যেকোনো 
মুজাহিদ গ্রুপের জন্য এই সশষ্ত্র বাহিনীর যেকোনো সদস্যকে হত্যা করা বৈধ 
হবে । ব্যক্তিগতভাবে কোনো ঈমানদার ব্যক্তিও তাদের ভিতর থাকতে পারে, 
এই সন্দেহের কারণে তাদের উপর হামলার পরিমাণ সামান্যতম কমানো যাবে 
না। ঈমানদার ব্যক্তির দায়িত্ব হল, নিজের ঈমান ও জান বাচানোর জন্য 
বাহিনী থেকে ইস্তফা দেওয়া । কিংবা মুজাহিদদের সাহায্য করার আশা নিয়ে 
ইন্তিগফারের সাথে বাহিনীতে অবস্থান করা। তবে এই অবস্থায় যদি সে 
মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়, তাহলে মুজাহিদদের কোনোরূপ দোষারোপ 
করা যাবে না। তার নিয়ত ভাল থাকলে আখেরাতে সে মুসলিম হিসাবে উত্থিত 
হবে। 


হে ভাই! আল্লাহ তাআলা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য; তাঁর 
রাজ কায়েমের জন্য; তাগুতের গোলামী করার জন্য নয়। আজই তাগুতের 
সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। তাগুতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পরিপূর্ণ তাওহীদ 
গহণ করুন । পরিশুদ্ধ ঈমান আনয়ন করুন। আখেরাতের ফিকিরকে প্রাধান্য 
দিন। দুনিয়ার তুচ্ছ অর্থকড়ি-মান ইজ্জতের উপর লাথি মারুন । আল্লাহকে ভয় 
করুন। আগামী কালই হয়তো আপনাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। 
তখন তার কাছে কী জবাব দিবেন? সারা জীবন তাগুতের গোলামী করে 
বুলান্দীর জন্য কিছুই করলেন না? কী জবাব দিবেন? অথচ আপনার কাছে 
ইসলামকে, মুসলিম উম্মাহকে দেওয়ার মত অনেক কিছুই ছিল। অস্ত্র ছিল, 
প্রশিক্ষণ ছিল, মেধা ছিল, আরো ছিল রণ কৌশল ছিল। আল্লাহ তাআলা 
আপনাকে এত কিছু দিলেন কিন্তু এর কিছুই আপনি দ্বীনের তরে বিলালেন না! 
আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন এবং তাগুতের পক্ষ ত্যাগ করার তাওফীক 
দান করুন । মুজাহিদীনদের পক্ষ অবলম্বন করার হিম্মত দান করুন। শরীয়ত 
প্রতিষ্ঠার জিহাদে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দান করুন। আমীন। 


সশস্ত্র বাহিনী ব্যতীত তাগুত-মুরতাদ সরকারের অধীনে অন্যান্য 
চাকুরীর হুকুম 

জিজ্ঞাসা: কেউ যদি তাগুত-মুরতাদ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীতে চাকুরী না করে 
ইত্যাদিতে সেক্ষেত্রে তার কী হুকুম ? 


জবাব: রাষ্ট্রীয় যেসব মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, বিভাগ ও সংস্থার উপর এই তাগুত- 
মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) 
সেসব মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, বিভাগ ও সংস্থায় চাকুরী করাও হারাম এবং সেই 
চাকুরীর বেতনও হারাম। কারণ, এসব বিভাগে চাকুরী করার দ্বারা সরাসরি 
তাগুত সরকারকে তার তাগুতী কার্যক্রমে সহযোগিতা করা হয়। তাই এই 
চাকুরী এবং চাকুরীর বেতন নিঃসন্দেহে হারাম । 

এসব বিভাগে চাকুরীকারী কেউ যদি তাগুত সরকারের কর্মকাণ্ড পছন্দ করে, 
তাদের প্রণীত শরীয়ত বিরোধী আইন-কানুনের ব্যাপারে সন্তুষ্টি জাহের করে, 
তাহলে সেও কাফের-মুরতাদে পরিণত হবে। তাগুতী/কুফুরী কর্মকাণগ্ুকে 
সমর্থন করাও কুফর বা রিদ্দাহ। এ ব্যাপারে কোনো ফকীহর দ্বিমত নেই । তাই 


করে, তারা যেন, দ্রুত এঁসব বিভাগ থেকে ইস্তফা দেয় এবং এতদিন তাগুত 
সরকারকে সহযোগিতা করার গুনাহের কারণে খালেস দিলে তাওবা করে 
নেয়। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন । আমীন। 


আর মুসলিম জনগণের জনজীবন সচল ও বহাল রাখার জন্য যেসব 
মন্ত্রণালয়/বিভাগ রয়েছে, ( যেমন: কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর, পাট 
মন্ত্রণালয়, ডাক বিভাগ, সড়ক বিভাগ, রেল মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) সেসব বিভাগের 
বিভাগীয় সংবিধানের শরীয়ত বিরোধী আইন-কানুনগুলোকে ঘৃণা করত এবং 
সেসব আইন পরিবর্তনে নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করত সেখানে চাকুরীর অবকাশ 
আছে । তবে তাকওয়ার দাবি হল, এসব বিভাগেও চাকুরী না করা । 


হযরত ইউসুফ আ. এর দৃষ্টান্ত পেশ করে যারা কাফের-মুরতাদ 
সরকারের অধীনে চাকুরী করা জায়েয বলেন, তাদের সমীপে নিবেদন 


অনেক উলামায়ে কেরাম ইউসুফ আ. এর কর্মপন্থার উপর কিয়াস করে 
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তাদের অনুসারীদেরকে এঁ চাকুরী হালাল হওয়ার ফতওয়া দেন। আমরা বলতে 
চাই, আযীযে মিসরের অধীন হযরত ইউসুফ আ. এর অর্থ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন 
আর বর্তমানে কোনো কাফের-মুরতাদ সরকারের অধীন nn 
কিংবা অন্য কোনো দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার মধ্যে অনেক দিকে দিয়ে পার্থক্য 
বিদ্যমান । তাই একটাকে আরেকটার উপর কিয়াস করে উভয়ের একই হুকুম 
প্রদান করা বৈধ নয়। পার্থক্যগুলো নিয়ন উল্লেখ করা হল: 


ইউসুফ আ. অর্থের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। কাফের 
বাদশার কুফরী আইন-কানুন মানতে তাঁকে বাধ্য করা হয়নি। তিনি নিজস্ব 
শরীয়ত এবং ইয়াকুব আ. এর শরীয়তের আইন মোতাবেক অর্থমন্ত্রণালয় 
স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতেন। তিনি কখনো কাফের বাদশার কোনো কুফরী 
হুকুম পালন করেননি এবং তাঁকে পালন করতে বলাও হয়নি। এসব বিষয়ের 
প্রতি ইঙ্গিত করেই ইরশাদ হচ্ছে: 
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যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা পৌছে 
দেই এবং আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।” (সুরা ইউসুফ:৫৬) 


আয়াতের চিহ্নিত করা কথাগুলো ভাল করে পড়ুন । NEE BL 
স্বাধীনতা ব্যতীত তামকীন বা প্রতিষ্ঠাদানের কী অর্থ অর্থ? “ইউসুফকে সে দেশের 
বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি” এই অংশ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ 
তাআলা ইউসুফ আ. কে এমনভাবে ক্ষমতা দান করেছিলেন যে, ইউসুফ 
আ.কে অপসারণ করার ক্ষমতা বাদশাহরও ছিল না। কারণ ইউসুফ আ. এর 
অপসারণের ক্ষমতা যদি বাদশাহর থাকত, তাহলে তো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক 
ইউসুফ আ.কে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠাদান সাব্যস্ত হয় না। 


“সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত” এই বিষয়টা কার পক্ষে সম্ভব 
হয়? কারো কাছে কোনোরূপ অনুমতি প্রার্থনা ও জবাবদিহিতা ব্যাতিরেকে কে 
দেশের যেখানে খুশি বাড়ি-ঘর তৈরি করতে পারে? যা খুশি তা করতে পারে? 
নিশ্চয়ই এ ব্যক্তির পক্ষেই এটা সম্ভব যার পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকে। 
বর্তমানে যারা কাফের-মুরতাদ বাদশাহর অধীন এমপি হয়, মন্ত্রী হয়, বা অন্য 
কোনো সরকারী চাকুরী করে, তাদের পক্ষে কি এরূপ স্বাধীনতা ভোগ করা 
সম্ভব যেরূপ স্বাধীনতা ইউসুফ আ. ভোগ করেছিলেন? তাদের অবস্থা তো এতই 
লাঞ্চনাজনক যে, যদি সরকারের একটা মাত্র আইনের সমালোচনা করে 
তাহলেই তাকে তার দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়! অতএব, ইউসুফ আ. 
এর দৃষ্টান্ত পেশ করে কাফের-মুরতাদ সরকারের অধীন চাকুরী করা কীভাবে 
বৈধ হতে পারে? 

হযরত ইউসুফ আ. যে বাদশার আইন-কানুন মানতেন না ,বরং নিজের শরীয়ত 
মত সব কিছু পরিচালনা করতেন এর প্রতি অন্য আরেকটি আয়াত নির্দেশ 
করে। ইরশাদ হচ্ছে: 


FR A 


ন বাদিনাল আইন ভাবনা’ তাহাকে কৰন দাগতে নিত তীৰত? (সূরা 
ইউসুফ:৭৬) 

কারণ বাদশার আইনে চুরির অপরাধে দাসত্বের বিধান ছিল না। বরং ইয়াকুব 
আ.এর শরীয়তের বিধানই এমন ছিল। তাই এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়, 
ইউসুফ আ. কাফের বাদশার কুফুরী আইনের অধীন ছিলেন না। বরং তিনি 
নিজের শরীয়ত মত স্বাধীনভাবে অর্থবিভাগ পরিচালনা করতেন। তাই ইউসুফ 


আ. এর সাথে তুলনা করে বর্তমানের কাফের-মুরতাদ শাসকদের শরীয়ত 
বিরোধী সংবিধানের অধীন নওকরীকে হালাল বলা সম্পূর্ণ কিয়াস মাআল 
ফারেক; ভূল তুলনা । 

বাস্তবে ইউসুফ আ. এর কর্মপন্থার উদাহরণ হল: এক ব্যক্তির হাজার হাজার 
একর জমি আছে। সে জমিগুলো চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত কোনো লোক পাচ্ছে 
না। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, একজন যোগ্য লোকের হাতে অর্পণ 
না করলে জমিগুলো বিরান ভূমিতে পরিণত হবে। তার পরিবারের বাৎসরিক 
খোরাকিরও ব্যবস্থা হবে না। ক্ষুৎপিপাসা তাকে ও তার পরিবারকে তাড়া করে 
ফিরবে। এই যখন পরিস্থিতি তখন সে, এমন একজন বিশবৃত্ত, আস্থাভাজন, 
জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও যোগ্য লোক পেয়ে গেল যে স্বেচ্ছায় এই জমিগুলোর 
চাষাবাদের দায়িত্ব গহণে আগ্রহী । তখন জমির মালিক খুশিতে আপ্ুুত হয়ে 
তার প্রস্তাব গহণ করল এবং জমির উন্নতির জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন পড়ে 
নিজের ইচ্ছামত তা করার স্বাধীন ছাড়পত্র তাকে দিয়ে দিল এবং 
জবাবদিহিতাহীন তাকে জমি উন্নয়নে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিল। শুধুমাত্র 
চাষাবাদের দায়িত্ব গহণকারীর রয়েগেল। এমনকি সে এ মর্মেও ঘোষণা দিল 
যে, তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার অধিকারও সে নিজ থেকে রহিত 
করল । এই হল, ইউসুফ আ. এর মিশরের অর্থ বিভাগের দায়িত্ব পালনের মূল 
চিত্র । ইউসুফ আ. এর অবস্থাকে আরবীতে এভাবে ব্যাক্ত করা যায় “দাওলাতুন 
ফী দাওলাতিন” এক দেশের ভিতর আরেক স্বাধীন দেশ । দেশের ভিতর একটি 
সম্পূর্ণ স্বাধীন, ব্যতিক্ৰমী নিজ সংবিধানে পরিচালিত অর্থ বিভাগ । এরকম অর্থ 
বিভাগের তুলনা বর্তমান বিশ্বের কোথাও পাওয়া যাবে না। 


বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ করে দায়িত্ব গ্রহণের 
হুকুম । 

জিজ্ঞাসা: অনেক সরকারী দায়িত্বের ক্ষেত্রে সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ 
নিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রশ্ন হল, বাংলাদেশ সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের 
শপথ করে দায়িত্ব গহণের হুকুম কী? 

জবাব: বাংলাদেশের সংবিধান একটি কুফরী সংবিধান । এর ছত্রে ছত্রে কুফরের 
দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। বুঝার সুবিধার্থে আমরা এখানে সংবিধানের শুরুর 
অনুচ্ছেদের কয়েকটি বিধি তুলে ধরছি: 


বাংলাদেশের সংবিধানের কয়েকটি ছত্র 

“আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [ জাতীয় মুক্তির জন্য এঁতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে 
স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; আমরা 
অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে 
জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে 
সকল আদৰ্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে "' 

জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রত্যেকটি কুফরী 
মতবাদ । ইসলামের সাথে এসব মতবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। যে এসব 
মতবাদে বিশ্বাসী হবে, এসব মতবাদ প্রচার করবে, এসব মতবাদ প্রতিষ্ঠার 
জন্য সংগ্রাম করবে সে কাফের ও মুরতাদে পরিণত হবে। এব্যাপারে 
সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ নেই। 


গণতন্ত্র (Democracy) কুফর কেন? 

গণতন্ত্র হল জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যদের 
মাধ্যমে রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থা, যেখানে সার্বভৌমত্ব জনগণের এবং এর প্রয়োগ ঘটে 
জনপ্রতিনিধিদের আইন প্রনয়নের মাধ্যমে । গণতন্ত্রে আল্লাহর শরীয়তের কোন 
মূল্য নেই । নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যরা যে আইন প্রণয়ন বা প্রবর্তন 
করবে সেটাই আইন, সেটাই পালনীয় । আল্লাহর শরীয়ত কি বলে তা গণতন্ত্রে 
দেখার বিষয় নয়। গণতন্ত্রের ভিত্তি ‘ফাসলুদ দ্বীন আনিদ দাওল!’- 'রাষ্ট্র থেকে 
ধর্ম পৃথকীকরণ’ নীতির উপর । তাই তাদের স্রোগান- ‘ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র 
সবার’, রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই’ ইত্যাদি । জনগণ কিংবা 
নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক । তাদের ইচ্ছা ও খাহেশ এবং 
তাদের অভিব্যক্তিই চূড়ান্ত আইন । তারা তাদের ইচ্ছা মতো আল্লাহর বিধান 
পরিবর্তন করে। হারামকে হালাল করে, হালালকে হারাম করে। যেমন: 

ক. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চুরির শান্তি হাত-কাটা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু 
গণতাত্তরিক শাসন-ব্যবস্থায় এর পরিবর্তে জেল-জরিমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। 
এটিই হচ্ছে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন । 


খ. আল্লাহ তাআলা সুদ হারাম করেছেন এবং সুদখোরদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেছেন, কিন্তু গণতাপ্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ও আর্থিক 
লেনদেনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে, এর জন্য লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। গোটা 
অর্থব্যবস্থার ভিত্তি এর উপরই স্থাপন করা হয়েছে। এ হচ্ছে হারামকে 
হালালকরণ । 

গ. আল্লাহ তাআলা জিহাদ ফরয করেছেন। কিন্তু গণতন্ত্রে একে সন্ত্রাস এবং 
মানবতাবিরোধি জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ হচ্ছে হালালকে 
হারামকরণ । 

এভাবে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন কিংবা হালালকে হারাম বা হারামকে 
হালালকরণ সুস্পষ্ট শিরক ও কুফরে আকবার । যেমন- কোন শাসক যদি 
আইন প্রবর্তন করে যে, ‘আল্লাহর শরীয়তে যদিও আসরের নামায চার 
রাকাআত ফরয এবং আমরাও তা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমাদের দেশে 
এখন থেকে আসরের নামায দুই রাকাত পড়তে হবে। চার রাকাআত পড়া 
দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে'- তাহলে এমন শাসক নিশ্চিত কাফের । 
শরীয়তের বিধান তথা ‘আসরের নামায চার রাকাত ফরয’ স্বীকার সত্বেও সে 
শ্রীয়ত-নির্ধারিত অকাট্য শাস্তি পরিবর্তন করে-তাদের মধ্যে কোনই ব্যবধান 
নেই । সকলেই কাফের ও মুরতাদ । 

দ্বিতীয়ত এই শাসন-ব্যবস্থায় আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের 
আনুগত্য বর্জন করা হয়। তাঁর নাষিলকৃত দ্বীন ও শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করা 
হয়। এর বিপরীতে তাগুত, শয়তান ও গাইরুল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত করা 
হয়। এদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, খেয়াল-খুশি ও খাহেশ-প্রবৃত্তির ভিত্তিতে রচিত 
আইন-কানুন ও বিধি-বিধানকে জীবন-বিধানরূপে গহণ করা হয়। আল্লাহর 
আইন পরিবর্তনের মতো তা এই মানবরচিত বিধানকে জীবনবিধান হিসেবে 
এাহণ করাও সুস্পষ্ট শিরক ও কুফরে আকবার । ফলে: 

ক. শরয়ী শাসনের বিপরীতে যারা এই শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়ন বা প্রবর্তন করে, 
তারা কাফের । 

খ. শরীয়তের পরিবর্তে এই শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা যেসব শাসক রাষ্ট্র পরিচালনা 
করে, তারাও কাফের ৷ 


গ. মন্ত্রী এম.পি এবং আইন প্রণয়ন সংস্থার সদস্য- যারা এই কুফরী আইন 
প্রণয়ন বা প্রবর্তনে লিপ্ত, তারাও কাফের । 

ঘ. যেসব বাহিনী শক্তিবলে এই কুফরী শাসন-ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে চলেছে, 
এর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে, এর প্রহরায় নিয়োজিত আছে, তারাও 
কুফরে আকবারে লিপ্ত । 

ঙ. এই শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যারা এর প্রতি সন্তুষ্ট, এর 
সমর্থক, প্রচারক এবং যারা জনশক্তি বা আর্থিক যোগান দিয়ে কিংবা অন্য 
কোন উপায়ে এর সাহায্য-সহযোগিতা করবে, শক্তি যোগাবে, এসব দলকে 
ভোট দেবে- তারাও কুফরে আকবারে লিপ্ত । 

উল্লেখ্য, এসব কারণে সুনিদৃষ্টভাবে কোন ব্যক্তির উপর কুফর ও ইরতিদাদের 
হুকুম আরোপ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞতা (4৫4), তাবীল 
(4:54) ইত্যাদির মত ১৯%]| | তথা তাকফীরের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো 
লক্ষ্যনীয় । হক্কানী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামই কেবল এ ব্যাপারে ফায়সালা দেয়ার 
অধিকার রাখেন। জনসাধারণের জন্য আবশ্যক উলামায়ে কেরামের আনুগত্য 
করা । সুনির্দিষ্ট তাকফীরের বিষয়টি উলামায়ে কেরামের হাতে ছেড়ে দেয়া । 
সমাজতন্ত্র (Communism) কুফর কেন? 

সমাজতন্ত্র একটি বড্ধুবাদি মতবাদ, যা পরিপূর্ণ নাস্তিকতার উপর গড়ে উঠেছে। 
এর প্রতিষ্ঠাতা ইয়াহুদী কার্ল মার্কস ও তার সাহায্যকারী ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। 
সম মানব ইতিহাস ও কর্মকান্ডকে এরা “শ্রেণী সংগ্রামের” নিরিখে দেখে। এ 
মিথ্যারোপ করা, সকল দ্বীনের সাথে কুফরী করা, ধর্মীয় সকল আকিদা ও তার 
নির্দেশিত আচরণকে অস্বীকার করা। ধর্ম ও আচার-আখলাককে তারা 
অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায় মনে করে। এর প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস ধর্মকে 
আফিম বলে আখ্যায়িত করেছে। এ মতবাদ ব্যক্তি মালিকানা অস্বীকার করে 
এবং সব কিছুকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি গণ্য করে। এটি একটি কুফরী মতবাদ হওয়ার 
ব্যাপারে সকলেই অবগত । 

জাতীয়তাবাদ (Nationalism) কুফর কেন? 

আল্লাহ তাআলা মানব জাতীকে বিভক্ত করেছেন ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে । 
সকল ঈমানদার-মুসলমান এক জাতি, আর সকল কাফের-অমুসলিম এক 


জাতি৷ মুসলমান পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক, যে জাতি-গোষ্ঠী ও রঙ-বর্ণেরই 
হোক, যে ভাষাতেই কথা বলুক- তারা পরস্পর ভাই ভাই । তারা পরস্পর 
ঈমানী বন্ধন ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ । তাদের পরস্পর মহব্বত, ভালবাসা 
ও বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যক। একে অপরকে নুসরত করা, হেফাজত করা, 
কাফের-মুশরেকদের হাত থেকে রক্ষা করা, তাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে 
সহায়তা করা জরুরি । অপরদিকে অমুসলিমকে ভালোবাসা, তার সঙ্গে বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক গড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । তাদের সাথে শর্তসাপেক্ষে সর্বোচ্চ মানবিক 
সহমর্মিতার সুযোগ রয়েছে। মোটকথা, ইসলামে ‘আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা" 
(শত্বুতা-মিত্ৰতা) ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত । একে যদি 
জাতীয়তাবাদ বলা হয়, তাহলে ইসলাম এ জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি দেয়। 
একে বলা যেতে পারে ইসলামী জাতীয়তাবাদ, যার মুল ভিত্তি হবে ঈমান ও 
কুফর এর উপর। 

পক্ষান্তরে প্রচলিত জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে দেশ, জাতি, গোত্র, অঞ্চল, 
ভাষা, রঙ, বর্ণ ও সংস্কৃতি ইত্যাদির ভিত্তিতে । তাদের ‘ওয়ালা-বারা’ তথা 
মহব্বত-ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও শত্ৰুতা, এক্য-অনৈক্য সব কিছু এসবের 
ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ঈমান ও কুফরে তফাৎ নেই । মুসলিম 
অমুসলিমের কোন পার্থক্য নেই। মুসলমান-কাফের, ইয়াহুদ-নাসারা, হিন্দু- 
বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ কারো মাঝে কোন ব্যবধান নেই । যতক্ষণ তারা এক 
দেশ, এক জাতি কিংবা এক ভাষাভাষী হবে, ততক্ষণ তাদেরকে ভালবাসতে 
ইচ্ছা-অভিলাষ , খাহেশ-প্রবৃত্তি সব কিছুকেই সংরক্ষণ করতে হবে। তা সঙ্গত 
কি অসঙ্গত, শরীয়তসম্মত কি শরীয়তবিরোধি- এসব দেখার সুযোগ নেই । 
এভাবে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে শরীয়তের বিধান পরিবর্তিত হচ্ছে; হারাম 
হালাল হচ্ছে, হালাল হারাম হচ্ছে। 

উল্লেখ্য, বর্তমানে এই জাতীয়তবাদের ধ্বজাধারীদের মূল উদ্দেশ্য, পৃথিবী 
থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের শাসন ও কর্তৃত্ব মুছে ফেলা । এ লক্ষ্য 
বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের এক্য ও একতা বিলুপ্ত করে তাদেরকে পরস্পর 
বিদ্বেষী কতগুলো দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়েছে। 


দেশ, জাতি, গোত্র, অঞ্চল, ভাষা, রঙ, বর্ণ ও সংস্কৃতি- যেখানে যেটা সুবিধা 
মনে করেছে, সেটাকেই পুঁজি করে এক ও এঁক্যবদ্ধ মুসলিম জাতিকে শতধা 
বিভক্ত করে দিয়েছে। সৌহাদ্য-ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট করে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও দ্বন্ধে 
লিপ্ত করেছে । প্রত্যেককে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ করে বাকি সম্গ্‌ উম্মাহ থেকে 
বে-খবর বরং তাদের দুশমনে পরিণত করেছে। ফলত মুসলিম জাতি 
পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির পরিবর্তে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হয়েছে। 

এই জাতীয়তাবাদ ইসলামের বিপরীতে নব-উদ্ভাবিত এক কুফরী মতবাদ । 
যারা এই মতবাদের প্রবর্তক, প্রচারক, ভক্ত এবং এর জন্য জীবন দেয়- তারা 
কুফরী করে এবং কুফরের জন্য জীবন দেয় বলে আমরা মনে করি। 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) কুফর কেন? 

‘নিরপেক্ষ’ শব্দের অর্থ কোন পক্ষে নয়। ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ অর্থ- ‘কোন ধর্মের 
পক্ষে নয়’। অর্থাৎ, সমস্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত। সেক্যুলারিজম এমন 
একটি মতবাদ, যার মূলকথা হচ্ছে- রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন 
থেকে মুক্ত থাকতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সেই বিশ্বাসকে ধারণ করে, 
যাতে বলা হয়, মানুষের কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্তগুলো- বিশেষত রাজনৈতিক 
সিদ্ধান্তগুলো- কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। এক 
কথায়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মহীনতার সমার্থক । 

ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় জীবনেও হতে পারে, ব্যক্তি-কেন্দ্রিকও হতে পারে। 
কোন রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ- তার শাসনব্যবস্থা ধর্মের আওতামুক্ত 
ধর্মের সাথে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের কোন সম্পর্ক নেই 
এবং এসবের সাথে ধর্মেরও কোন সম্পর্ক নেই । ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির 
পারিবারিক জীবনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে আর রাষ্ট্র পরিচালিত হবে জনগণ 
ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অভিব্যক্তির ভিত্তিতে রচিত আইন-কানুন 
দিয়ে ধর্মকে রাষ্ট্রীয় জীবনে টেনে আনা যাবে না । রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের প্রবেশ 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ৷ রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কিংবা তার কোন বিধান ইসলাম ধর্মের 
অনুযায়ী হওয়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । “ধর্ম যার যার রাষ্ট্র 
সবার” গ্লোগানটি দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য । 


আর কোন ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ- সে কোন ধর্মের অনুসারী নয়। 
তার জীবন ধর্মের আওতামুক্ত । সে ইসলাম ধর্মের অনুসারিও নয়, অন্য কোন 
ধর্মেরও নয় । 

উল্লেখ্য, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, রাষ্ট্র ইসলামী 
শরীয়ত অনুযায়ী চলবে, তবে অন্যান্য ধর্মও তাতে শান্তিতে পালন করা যাবে- 
যেমনটা কেউ কেউ মনে করে থাকেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবর্তক ও 
অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। 

মানব জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে- রাষ্ট্রীয় জীবনে হোক, কি ব্যক্তি জীবনে- 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে আমরা কুফরী বলে মনে করি। এ হচ্ছে সাম্প্রতিক 
সময়ে কাফেরদের আবিষ্কৃত নতুন মতবাদসমূহের একটি । দ্বীন ইসলামে এর 


কোন সুযোগ নেই । জীবনের সর্বক্ষেত্র: ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও 
আসনে থাকতে হবে। মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শ 
ইসলামী শরীয়ত । 

যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সমর্থক, প্রচারক, এর জন্য লড়াই করে তারা সবাই 
কুফরে আকবারে লিপ্ত বলে আমরা মনে করি। কারণ, তারা আল্লাহর দ্বীনের 
বিপরীতে নতুন একটি মতবাদকে বেছে নিয়েছে। 

“প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার 
প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।” 

ইসলাম বলে জনগণ ক্ষমতার মালিক নয়; সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র 
আল্লাহ তাআলা । আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে ক্ষমতা দান করেন, যার 
থেকে ইচ্ছা তার থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নেন। যে জনগণকে সমস্ত ক্ষমতার 
মালিক বলে বিশ্বাস করবে সে কাফের হয়ে যাবে। 

“জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ 
আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা 
হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।” 


UE 
নিজেদের গলিত-দুষিত মস্তিক্ক প্রসৃত সংবিধান দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর এ সব 
বিধানকে বাতিল ঘোষণা করছে যা তাদের প্রণিত বিধানের সাংঘর্ষিক হবে!!! 
এই কথা বলে তারা মূলত কুরআন-সুন্নাহর হুদূদ-কেসাস (দন্ড বিধি) সংক্রান্ত 
সমস্ত আইনকে অস্বীকার এবং রহিত করে দিয়েছে। 

“কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন 
অসাংবিধানিক পন্থায় - 

(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত 
করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে ; কিংবা 
(খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আছ্থা, বিশ্বাস বা 
প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র 
করিলে- 

তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং এঁ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে 
দোষী হইবে। 

(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বৰ্ণিত- 

(ক) কোন কার্যকরিতে সহযোগিতা বা উঙ্ধানি প্রদান করিলে; কিংবা 

(খ) কাৰ্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে- 

তাহার এইরুপ কার্যও একই অপরাধ হইবে। 

(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য 
অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে ৷” 

কেউ যদি এই সংবিধান বাতিল করে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা 
করতে চায়, তাহলে তার এই চেষ্টা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ বলে বিবেচিত 
হবে । তাকে সর্বোচ্চ শান্তি মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। 

সংবিধানের শুরুর ৫/৬ পৃষ্ঠার ভিতর এসব কথা উল্লেখ আছে। যে সংবিধানের 
অবস্থা এই সেই সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ করে দায়িত্ব গহণ কীভাবে 
বৈধ হতে পারে? কেউ যদি সংবিধানের কুফরী বিষয়গুলো জানা-বুঝার পর এর 
আনুগত্যের শপথ নেয়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি কেউ না 
জেনে-না বুঝে শপথ করে, তাহলে সে কাফের হবে না বটে কিন্তু তার কবীরা 
গুনাহ হবে। তাই সংবিধানের আনুগত্য বা সংরক্ষণের শপথ করে দায়িত্ব গ্রহণ 
কোনো ক্রমেই জায়েয নেই । 


ইসলামী ফিকাহবিদগণ বিশ্বের দেশসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যে 
কোনো দেশ হয়তো দারুল ইসলাম হবে নয়তো দারুল কুফর হবে। এ 
ব্যাপারে জুমহুর উম্মতের এক্যমত বিদ্যমান। কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলামও নয় 
আবার দারুল কুফরও নয় তা কখনই হতে পারেনা । 
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“দার” হয়ত দারুল ইসলাম হবে নয়ত দারুল কুফর হবে ...... (বাদাইউস 
সানায়ে’, পরিচ্ছেদ: কিতাবুস সিয়ার অধ্যায়: মা'নাদ দারাইন দারিল ইসলাম 
ওয়া দারিল কুফর) 
হ্যা তবে দারুল কুফর আবার দুই ভাগে বিভক্তঃ- 
(১) দারুল হারব । (যাদের সাথে মুসলিমদের কোন সন্ধি বা চুক্তি নেই) 
(২) দারুল আহাদ । (যাদের সাথে মুসলিমদের সন্ধি বা চুক্তি আছে) 
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদের কাছে মুশরিকদের অবস্থান 
ছিল দু’ধরণের ৷ কিছু মুশরিক ছিল যুদ্ধরত ৷ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন তারাও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো । আর 
কিছু মুশরিক ছিল চুগ্বিদ্ধ । তিনিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না তারাও 
তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত না । (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তালাক, অধ্যায়: নিকাহু 
মান আসলামা মিনাল মুশরিকাত ) 


উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে দারুল কুফর দুর্ভাগে বিভক্ত হওয়া স্পষ্টর্ূপে বুঝে 
আসে। 


ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেনঃ- 
3° Jal Ls 223 dal Ll hi; 


“কুফফার হয়ত যুদ্ধরত হবে নয়ত চুক্তিবদ্ধ হবে।”(আহকামু আহলিয যিম্মাহ, 
খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৭৫) 


দারুল কুফর কখন দারুল ইসলাম হয়? 
দারুল কুফর কখন দারুল ইসলাম হবে? এ ব্যাপারে হানাফী ফুকাহাগণের 


মাঝে কোন দ্বিমত বিদ্যমান নেই । কিন্তু দারুল ইসলাম কখন দারুল কুফর হয় 
এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। 
RL: 
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“আমাদের ফুকাহাদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, দারুল কুফর 
শুধুমাত্র ইসলামের আহকাম বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দারুল ইসলামে পরিণত 
হয়। তবে তাদের দ্বিমত হচ্ছে- দারুল ইসলাম কীভাবে দারুল কুফর হয় সে 
ক্ষেত্রে । (বাদাইউস সানায়ে’'। পরিচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়ার। অধ্যায়ঃ মা*নাদ 
দারাইন দারিল ইসলাম ওয়া দারিল কুফর) 
ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে একই মত উল্লেখ করা হয়েছেঃ- 
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“মনে রাখবে, দারুল হরব শুধুমাত্র একটি শর্তে দারুল ইসলামে পরিণত হবে, 
আর তা হচ্ছে, সেখানে ইসলামের আইন বাস্তবায়িত হওয়া । (ফাতাওয়ায়ে 
আলমগিরী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৩) 
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করার মাধ্যমে ।” (দেখুনঃ- ফাতাওয়ায়ে শামী, কিতাবুল জিহাদ, বাবুল 
মুসতামিন ) 
এ ব্যাপারে পুরো উম্মতের ইজমা বিদ্যমান যে, দারুল কুফর শুধুমাত্র ইসলামী 
আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দারুল ইসলামে পরিণত হয়। ভারত উপমহাদেশ 
(যার মধ্যে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানও শামিল) যখন ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত 
হয় এবং ইংরেজরা তাদের রচিত সংবিধান মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়, 
তখন হিন্দুস্তানের তৎকালিন নেককার আলেমগণ (যাদের মধ্যে শাহ আব্দুল 
আধীয মুহাদ্দিসে দেহলবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) উপমহাদেশকে 
দারুল হরব বলে ফতওয়া দেন। যা সকলেই জানি। কেউ যদি সেই 
ফাতওয়াকে সঠিক বলে মেনে নেয়। তাহলে তাকে আবশ্যকীয়ভাবে এটাও 


মানতে হবে যে- “পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পূর্বপর্যন্ত 
উপমহাদেশের কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হিসাবে পরিগণিত হবে না৷” 


আর বাস্তবতা স্বাক্ষী যে, সেই ফতওয়ার পরে আজ পর্যন্ত উপমহাদেশের বড় 
তিনটি রাষ্ট্রে (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে) এমন কিছু ঘটেনি যার কারণে 
এ দেশগুলোকে দরুল ইসলাম বলা যায়। অতএব, সেই ফতওয়ার পর থেকে 
এ পর্যন্ত এ দেশগুলো দারুল হরব হিসাবেই বহাল রয়েছে। 


উল্লেখ্য, কোনো দেশ দারুল ইসলাম বা দারুল হরব হওয়ার ক্ষেত্রে সে দেশের 
অধিবাসীদের ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না । অর্থাৎ বিষয়টি এমন নয় যে, 
বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক যেহেতু ইসলাম ধর্মের অনুসারী তাই বাংলাদেশ 
দারুল ইসলাম হবে, আর ভারতের অধিকাংশ লোক যেহেতু কাফের তাই 
ভারত দারুল হরব বা দারুল কুফর হবে। বরং দারুল ইসলাম বা দারুল হরব 
হওয়ার ভিত্তি হল, দেশ পরিচালনার বিধি-বিধান ও সংবিধান । যদি কোনো 
দেশের ৯৫% অধিবাসী অমুসলি হয়, কিন্তু মুসলিম শাসকবর্গ কুরআন-সুন্নাহ 
দ্বারা দেশটি পরিচালনা করে, তাহলে এ দেশটি দারুল ইসলাম বলে গণ্য 
হবে। ঠিক এর বিপরীত আরেকটি দেশের ৯৮% অধিবাসী মুসলিম কিন্তু 
শাসকবর্গ কুফুরী আইন-কানুন দ্বারা দেশটি পরিচালনা করে, তাহলে ৯৮% 
অধিবাসী মুসলিম হওয়া সত্বেও দেশটি দারুল কুফর বলে বিবেচিত হবে। 
এবিষয়ে মুসলিম উম্মাহর নিরর্ভযোগ্য কোনো আলেমের দ্বিমত নেই । 


দারুল ইসলাম যেভাবে দারুল কুফর হয় 

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মত: 

দারুল ইসলাম কখন দারুল কুফর বলে গণ্য হবে, এ ব্যাপারে আমাদের 

ইমামদের মাঝে দ্বিমত আছে । এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেনঃ- 
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“তিনটি শর্তে দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হবে। 


এক. তাতে কুফরী বিধান নাফেয থাকা । দুই. দারুল কুফরের পার্শ্বতী 
হওয়া । (অৰ্থাৎ পাশে কোন দারুল ইসলাম না থাকা) তিন. মুসলিম ও জিম্মিরা 


পূর্বে প্রদান কৃত নিরাপত্তার দ্বারা নিরাপদ না থাকা (অর্থাৎ ইসলামী শাসন 
থাকা অবস্থায় যেমন নিরাপদ ছিল তেমন নিরাপদ না হওয়া) (বাদাইউস 
সানায়ে’, পরিচ্ছেদ: কিতাবুস সিয়ার অধ্যায়, মা'নাদ দারাইন দারিল ইসলাম 
ওয়া দারিল কুফর) 


ইমাম আবু হানীফা রহ. দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হবার যে তিনটি 
শর্ত বর্ণনা করেছেন তার প্রতিটি শর্ত বাংলাদেশসহ প্রায় সকল মুসলিম 
অধ্যুষিত রাষ্ট্রে পাওয়া যায়। কেননা এসমস্ত রাষ্ট্র কুফফারদের বিধান দ্বারা 
পরিচালিত । আর ইসলামী খিলাফাত বা শাসন থাকা অবস্থায় মুসলিমরা যে 
নিরাপত্তার মধ্যে ছিল তার শত ভাগের এক ভাগ নিরাপত্তার মধ্যেও মুসলিমগণ 
নেই ৷ যা দিবালোকের উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট, তবে দিনের বেলা কেউ চক্ষু 
বন্ধ করে থাকলে তা ভিন্ন কথা । আর আমাদের পার্ম্ববতী এমন কোন রাষ্ট্রও 
নেই যা ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত । তাই কেউ যদি ইমাম আবু হানীফা 
রহ. এর মতকেও গ্রহণ করে তথাপি বাংলাদেশ ও এ ধরণের অন্যান্য রাষ্ট্রকে 
দারুল ইসলাম বা দারুল আমান বলার সুযোগ নেই । 


কোন দারুল কুফরে আক্রমণ চালায় । অতঃপর কাফেরদের পরাজয় ঘটে, 
মুজাহিদীন বিজয় লাভ করে। তথাপি ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত 
তা দারুল ইসলামে পরিণত হবে না । কারণ, দারুল ইসলাম হবার এক মাত্র 
বাস্তবায়ন করা । আহকামুল ইসলাম কায়েমের আগে তা দারুল ইসলাম হবে 
না। 


ইমাম আবু হানীফা ও আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে দারুল কুফরে গনিমত বন্টন 
জায়েজ নেই । কিন্তু দেখা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার 
বিজয়ের পর সেখানেই গণিমত বন্টন করেছেন। এই মাসআলা আলোচনা 
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“আর খায়বারের ব্যাপারটি হচ্ছে- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
খায়বার বিজয় করেছেন। সেখানে তাঁর বিধান (ইসলামী বিধান) জারি 


করেছেন। তাই সেখানে গণিমত বণ্টন মদিনায় বণ্টনের অনুরূপ । খায়বারে 
গণিমত বণ্টন থেকে প্রমাণিত হয়, যখন ইমাম কোন অঞ্চল বিজয় করবেন 
এবং ইসলামী শাসন জারি করার মাধ্যমে তাকে দারুল ইসলামে পরিণত 
বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেথায় দীর্ঘ সময় অবস্থান 
করেছেন এবং সেখানে ইসলামী বিধান জারি করেছেন। ফলে তা দারুল 
ইসলামে পরিণত হয়ে ছিল। (আল-মাবসূত, খণ্ড-১০, অধ্যায়ঃ কিতাবুস 
সিয়ার-গণিমতের বণ্টন) 


ইয়ামানের নুজাইর অঞ্চল বিজয়ের ব্যাপারে শামসুল আয়িম্মাহ ইমাম সারাখসী 
রহ. বলেনঃ- 
DLN ASS sla D5 dll 3 09 Sa le DANI ASS 5 dl 155 cl 
el J = Y 
(সাহায্যকারী অপর বাহিনী যুক্ত হবার আগে) সেখানে ইসলামী বিধান 
বাস্তবায়ন করেননি। আর শুধুমাত্র বিজয়ের মাধ্যমে, ইসলামী শাসন জারি 
করার পূর্বে কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হয় না।” (আল-মাবসূত, খণ্ড-১০, 
অধ্যায়ঃ কিতাবুস সিয়ার-গণিমতের বণ্টন) 


নোটঃ উলামায়ে হিন্দ উপমাহাদেশকে দারুল হারব ঘোষণা করে ছিলেন। 
সুতরাং দারুল হারব তখন পর্যন্ত দারুল ইসলাম হবে না যতক্ষণ না সেখানে 
ইসলামী শাসন বাস্তবায়িত হয়। যদি মুসলিমগণ যুদ্ধ করে অথবা অন্য কোন 
ভাবে কোন অঞ্চল নিজেদের অধীনে নেয় তা দারুল ইসলামে পরিণত হবেনা 
যতক্ষণ না সেখানে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা হয়। এটাই ফিকহে 
হানাফীর গ্রহণযোগ্য মত । 


জুমহুরের অভিমত: 


জুমহুর ফুকাহা রহ. এর অভিমত হচ্ছে, দারুল কুফর যেভাবে ইসলামী আইন 
প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারুল ইসলাম হয়, একইভাবে দারুল ইসলাম কুফরী আইন 
বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারুল কুফরে পরিণত হয়। শাফেয়ী মাযহাবের কেউ 
কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন, তাদের মত হচ্ছে কোন রাষ্ট্র একবার দারুল 
ইসলাম হলে আর কখনো দারুল কুফর হবে না। সেটা দারুল ইসলাম 
হিসাবেই গণ্য হবে। ফিকহে শাফেয়ীর অনুসারী অন্য অনেক ফকীহ আবার 
তাদের এই মতের বিপরীত মতও প্রকাশ করেছেন। 


জুমহুর আয়িম্মায়ে কেরামের নিকট, যে রাষ্ট্র যে আইন দ্বারা পরিচালিত হবে 
সেটা সেই রাষ্ট্র হিসাবেই গণ্য হবে, ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত হলে 
দারুল ইসলাম ৷ কুফরী আইন দ্বারা পরিচালিত হলে দারুল কুফর । 


হানাফী ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত: 


ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. এর অভিমত- 
ইমাম কাসানী রহ. বলেনঃ 
DEST Leb A 1S nes CE): A aa) - Las Ey gl OG 
Le 
“আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. এর মত হচ্ছে, কুফরি বিধান 
নাফেষের মাধ্যমে দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হবে!” (বাদাইউস 
সানায়ে’- কিতাবুস সিয়ার। অধ্যায়ঃ মা*নাদ দারাইন দারিল ইসলাম ওয়া 
দারিল কুফর) 
ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে সাহেবাইনের এই মতকেই অগ্রাধিকার দেয়া 
হয়েছেঃ 
IEE AG HEY SLE - i Hl ee) - LSA Gy ONS 
All hc A KS 
“আর আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. বলেন- “শুধুমাত্র একটা শর্তই প্রযোজ্য 
অন্য কোন শর্তের প্রয়োজন নেই। আর তা হচ্ছে কুফরী আইন কার্যকর 
করা।” আর এই মতটাই যুক্তিযুক্ত ।” (ফাতওয়ায়ে শামী, কিতাবুল জিহাদ, 
অধ্যায়ঃ ফী-মা তাসীরু বিহী দারুল ইসলাম ওয়া দারুল হারব) 
ইমাম সারাখসী রহ. সহেবাইনের মতের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেনঃ 
FS 4 4b en pa JSS Ally 55 ol eel) 1 UM ss Lal Soil OY 
US en a Sy 2 3 ELSE CHS pall a pall AS 8 5 HG 5) 
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“কোন অঞ্চল আমাদের সাথে সম্পৃক্ত ধরা হবে নাকি কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত 
ধরা হবে তা নির্ধারিত হবে শক্তি ও কর্তৃত্বের প্রতি লক্ষ্য করে। কোন রাষ্ট্র 
যদি শিরকের বিধান কার্যকর থাকে সেখানে মুশরিকরা শক্তিশালী বলে 
বিবেচিত হবে, ফলে তা দারুল হারব হবে। এমনিভাবে কোন রাষ্ট্রে যদি 
ইসলামী বিধান কার্যকর থাকে সেখানে মুসলিমরা শক্তিশালী বলে বিবেচিত 


হবে । ফলে রাষ্ট্রটিও দারন্ল ইসলাম হবে।” (আল-মাবসূত, কিতাবুল জিহাদ, 
অধ্যায়ঃ মুয়ামালাতু জাইশিল কুফফার) 

ইমাম সারাখসী রহ. এর মতের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা দিন পার 
করছি। এ দেশের সংখ্যাগরি‘জনগণ মুসলিম কিন্তু বিধান চলছে শিরক ও 
কুফরের। যার ফলে আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের ইজ্জত রক্ষার্থে রাজপথে নামলে আমাদের বুকে ধেয়ে আসছে 
তাগুতের বুলেট । আমাদের উপর বিস্ফোরিত হয় গ্রেনেড । ১৩ দফা ইসলামী 
আইনের দাবি জানালে গভীর রাতে নেমে আসে গণহত্যা । ইতিহাসের 
সবচেয়ে জঘন্য ও নগ্ন ভাষায় মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর ইজ্জতের উপর 
হামলাকারীকে যখন কিছু সিংহশাবক তার যথোচিত পাওনা বুঝিয়ে দিল, তখন 
হল । তাই বিধান চলে যাদের শক্তি ও কর্তৃত্ব বাস্তবেই তাদের । 

ইমাম মালিক রহ. এর মতঃ 

ইমাম মালিক রহ. মক্কা বিজয় হওয়ার পূর্বের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- 

Sa BAUS lS GALA ASST ON 203 D3 Lag Sl lS 
“তখন এঁ অঞ্চল (মক্কা) দারুল হারব ছিল। কেননা তখন (মক্কায়) 
জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধানই বিজয়ী ছিল।” (আল-মুদাউওনাতুল কুবরা, 
অধ্যায়ঃ ফী আবীদি দারিল হারব ইউসলিমুনা ফী-দারিল হারব) 
করছেন। আর এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করছেন ‘মক্কা জাহিলিয়্যাতের 
বিধানের অধীনে থাকা’। ফিকহে মালেকীর অনুসারী অন্যান্য ফুকাহা রহ. 
একই মত ব্যক্ত করেছেন। 

524) ls ed DLA ALES 053 OA ASST Le lll lS ls 
“যে দেশের মধ্যে ইসলামী আইনের তুলনায় কুফরি আইন প্রাধান্য পাবে 
সেদেশ দারুল কুফর হিসাবে বিবেচ্য হবে” (আল-মুতামাদ ফী উসুলিদ দ্বীন- 
২৭৬) 
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“জুমহুরের অভিমত হচ্ছে- দারুল ইসলাম হচ্ছে এ রাষ্ট্র যাতে মুসলিমগণ 
অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং তাতে ইসলামী বিধান বাস্তবায়িত হচ্ছে। যে রাষ্ট্রে 
ইসলামী বিধান বাস্তবায়িত নেই তা দারুল ইসলাম নয় যদিও বা তা দারুল 
ইসলামের পার্শুবতী রাষ্ট্র হয় না কেন। তায়েফ মক্কার অতি নিকটের একটি 
অঞ্চল হওয়া সত্বেও শুধু মক্কা বিজয়ের দ্বারা তা দারুল ইসলামে পরিণত 
হয়নি। সাহেল-এরও একই অবস্থা ছিল।” (আহকামু আহলিয যিম্মাহ, খণ্ড-১, 
পৃষ্ঠা-১৬৬) 
> lL 2 ls a2 Nt oo 2m A sk 2d =~; 
Al 
“দারুল হারবে যে নিজের দ্বীনকে প্রকাশ করতে অক্ষম তার উপর হিজরত 
ওয়াজিব । আর দারুল হারব হচ্ছে যেখানে কুফরী বিধান প্রবল ৷” (কাশশাফুল 
কেনা’, কিতাবুল জিহাদ-প্রথম অধ্যায়) 
IEE ASST Lede le ls DAY O13 calli ASST ladle Ale Jl JG 
Lae Ys AS 3 
“যে রাষ্ট্রের মধ্যে মুসলিমদের বিধান বাস্তবায়িত তা দারুল ইসলাম আর যে 
রাষ্ট্রের মধ্যে কুফরী বিধান বাস্তবায়িত তা দারুল কুফর । এই দুইয়ের বাইরে 
কোন দার (রাষ্ট্র) নেই ।” (আল-আদাবুশ শরইয়্যা, অধ্যায়ঃ ফী-তাহকীকি 
দারিল ইসলাম ওয়া দারিল কুফর) 
ASI PSS Le Abe 2 JS; 
“দারুল হারব হচ্ছে এ রাষ্ট্র যা কুফরী আইন দ্বারা শাসিত” (আল-ইনসাফ, 
কিতাবুল জিহাদ-প্রথম অধ্যায়) 


সমকালীন/ নিকট অতীতের ইসলামিক চিন্তাবিদদের অভিমত: 
সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রহ. বলেনঃ 


Ol JN aed EGY and ll lal) Jie) ts DAY S55 8 All iy 
UK ol pm DAY Lai 5 SSS DAY LSS 438 Gals JL US Jay col 
OA; mS KS abl OS | cms bse al US 5) cobs ag all 
SAG LAY La USS DY ALS 43 Obs Ula SS 
DYN daa ASS 5 9DLAYI ALSSY 4525 pa DL) Jl a 3b ic) 3 AS 
a3 ps FSS V5 DAY ASS] 43 GS Y J US dads m2 3: 
el sl ALS Jal gil 31 co sale pel £1 ol ps ol AS Le lal LS pL) 


“ইসলামের দৃষ্টিতে ও মুসলিমের বিবেচনায় বিশ্ব দুভাগে বিভক্ত; তৃতীয় কোন 
ভাগ নেই: 


এক. দারুল ইসলাম। আর তা হচ্ছে এঁ রাষ্ট্র- যেথায় ইসলামী আইন 
বাস্তবায়িত । ইসলামী শরীয়ত দ্বারা পরিচালিত । চাই তার সকল জনগণ 
মুসলিম হোক । বা মুসলিম ও যিম্মি উভয় মিলিত হোক । অথবা সকল জনগণ 
যিম্মি হোক কিন্তু শাসক মুসলিমরা । যারা সেথায় ইসলামী আইন বাস্তবায়ন 
করে। ইসলামী শরীয়ত দ্বারা ফায়সালা করে। দারুল ইসলাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে 
মুল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, ইসলামী আইন বাস্তবায়িত হওয়া, ইসলামী শরীয়ত 
দ্বারা বিচার ফায়সালা করা । 


দুই. দারুল হারব। আর তা হচ্ছে প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড যেথায় ইসলামী আইন 
বাস্তবায়িত নয়। যা ইসলামী শরীয়ত দ্বারা পরিচালিত হয় না। চাই তার জনগণ 
যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন। অধিবাসীরা মুসলিম, ইয়াহুদী-খিষ্টান বা 
অন্যকোনো কাফের হোক না কেন। কোন রাষ্ট্রকে দারুল হারব নির্ধারণের 
ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, ইসলামী আইন বাস্তবায়িত না থাকা । ইসলামী 
শরীয়ত দ্বারা বিচার ফায়সালা না করা । (তাফসীর ফী-যিলালিল কুরআন, সূরা 
মায়েদা-২৭-৪০ আয়াতের তাফসীর দেখুন) 
মুহাম্মাদ কুতুব রহ. বলেনঃ (সাইয়্যেদ কুতুব রহ. এর ভাই) 
sl - ele ASSAY) Ale ca leo, Si lA ol sll Le le Ml 
cD) O13 8 Al daa pi LASS sill U2 NG Lglal Hic 0° Jbl 23 
Fl A OH LHS DES Lgl SH LE ols FE Ks el OK fl, 
LS Y Sl 203) ANS 4M ie agmall LE ely Yl 
combs lls Ale UK 1 203 IN Blah 


“জুমহুর উলামার মত হচ্ছে, রাষ্ট্র নির্ধারিত হবে তা কোন বিধান দ্বারা শাসিত 
তার প্রতি লক্ষ্য করে। অর্থাৎ এ ভূখণ্ডের মানুষ কোন বিশ্বাসের তা বিবেচ্য 
হবে না। যে রাষ্ট্র আল্লাহ তায়ালার শরীয়তশাসিত হবে তা দারুল ইসলাম 
যদিও বা তার অধিকাংশ অধিবাসী অমুসলিম হয়। যেমন অষ্টম শতাব্দীতে 
ইসলামী শাসনকালে হিন্দুন্তানের অবস্থা ছিল। অধিকাংশ জনগণ ছিল গো- 
পূজারী মাজুসী । অনুরূপ যে রাষ্ট্র আল্লাহ তায়ালার শরীয়ত দ্বারা শাসিত নয় তা 
দারুল হারব। যদিও তার অধিকাংশ জনগণ মুসলিম হয়। (ওয়া’কেউনাল 
মুয়াসের পৃ.৪২৭) 
উদ্ভায আব্দুল কাদের আউদাহ রহ. এর অভিমত: 
Yl cml ob C5 S35 Y A ALADLAYI Ae DU UK Jas AS) 3 
lass 5l 5439 53 LASS DU oda HST slp eDLAYI lS Le lS 
Yl sala daily al) nail lel x USS Ol Gras Bia JN 
AMY ASST Jel or ale Ula lS USS 
“দারুল কুফর হচ্ছে এমন সকল অইসলামিক অঞ্চল যা মুসলিমদের অধীনে 
নেই । অথবা যেথায় ইসলামী বিধান কার্যকর নয়। চাই উক্ত অঞ্চল সমূহ কোন 
এক রাষ্ট্র দ্বারা শাসিত হোক অথবা একাধিক রাষ্টর দ্বারা । চাই সেখানের স্থায়ী 
অধিবাসী মুসলিম হোক বা অমুসলিম ৷ যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমগণ ইসলামী বিধান 
কার্যকর করা থেকে অপারগ হয়৷” 
(আত-তাশরি’উল জিনায়ী আল-ইসলামী-, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭৫) 
বর্তমান সময়ে আগের হুকুমে কোন পার্থক্য এসেছে কি? 
হযরত জবাবে বললেন,“হ্যাঁ! আমাদের মতে হিন্দুস্তান দারুল হরব ছিল এ 
সকল দলীলের ভিত্তিতে যা হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্জুহী রঃ ও শাহ আব্দুল 
আযীয রহ. লিখে গেছেন। বর্তমান যমানায়ও হিন্দুস্তান দারুল হরব । গণতান্ত্রিক 
শাসন ব্যবস্থার কারণে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি।” (ফাতাওয়ায়ে 


মাহমুদীয়া খ:২০ পৃ:৩৬০) 


দারুল মুআহাদাহ/ দারুল আহাদ ও দারুল আমান 


দারুল কুফর যদি মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ না হয় তাহলে তা হারবী রাষ্ট্র বা 
দারুল হারব হিসাবেই গণ্য হবে। আর চুক্তি বা সন্ধি থাকলে তা 'দারুল 


আহাদ' (চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র) বলে গণ্য হবে। ফুকাহায়ে আহনাফ মুসলিমদের সাথে 
চুক্তিবদ্ধ দারুল কুফর এর ক্ষেত্রে ‘দারুল মুআহাদাহ’ (সন্ধির আওতাধীন রাষ্ট্র) 
পরিভাষা ব্যাবহার করেছেন। (দেখুনঃ শারহু সিয়ারীল কাবীর, খণ্ড-৫, 
অধ্যায়ঃ বাবুল মুআহাদাহ ৷ বাদায়েউস সানায়ে’, কিতাবুস সিয়ার, অধ্যায়ঃ মা 
ইয়া’তারিদু মিনাল আসবাবিল মুহাররমাহ লিল-কিতাল) 


“দারুল আমান” শব্দটি পরিভাষা হিসাবে মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন 
মুজতাহিদ ফকীহগণ ব্যবহার করেননি । তবে বর্তমান অনেককে এই পরিভাষা 
ব্যাবহার করতে দেখা যায়। যদি “দারুল আমান” পরিভাষাটি দ্বারা উদ্দেশ্য 
হয় ‘দারুল মুআহাদাহ’ বা এ দারুল কুফর যার সাথে মুসলিমদের সন্ধি বা চুক্তি 
আছে তাহলে তো তা ঠিক আছে । কিন্তু যদি তা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ভিন্ন কিছু 
তাহলে তাদের জন্য জরুরী হবে এর পক্ষে শরয়ী নির্ভরযোগ্য দলীল পেশ 
করা । 


উপরের আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্টর্ূপে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের 
বাংলাদেশ যেহেতু শরয়ী আইন দ্বারা পরিচালিত নয়, তাই বাংলাদেশ দারুল 
হরব। তাছাড়া বাংলাদেশের শাসক সম্প্রদায় মুরতাদ হওয়ার কারণেও 
বাংলাদেশ দারুল হরব । কারণ, মুরতাদদের শাসনাধীন রাষ্ট্র দারুল হরব বলে 
বিবেচিত হয় । 
Ill 85 1H > 2A DN ah She Bah le ls 
+ Oba Laie cela USS le 
“মুরতাদরা যখন নিজ এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে তখন তাদের অঞ্চল 
দারুল হারবে পরিণত হয়। আর যখন আবার তাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন 
হবে তখন তাদের মাল গণিমতে পরিণত হবে।” (শারহু সিয়ারীল কাবীর, 
বাবুল মুআদাআহ , খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪ ) 
নোটঃ উপরের আলোচনা দ্বারা এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতিয়মান হল, যেকোনো 
ভূখণ্ড হয়তো দারুল ইসলাম হবে কিংবা দারুল কুফর হবে। দারুল আমান 
বলতে কিছু নাই। ফুকাহায়ে মুতাকাদ্দেমীন এবং মুতাআখেখরীন কেউই 


দারুল আমান’ নামে কোনো দারের কথা উল্লেখ করেননি । 


১৯৪৭ সালের পর দারুল ইসলাম হওয়ার মত কি কিছু ঘটেছে? 


১৯৪৭ সাল পৰ্যন্ত এই উপমহাদেশকে সকলে দারুল হরব বলে স্বীকার করে। 
কারণ তখন ইংরেজরা তাদের কুফুরী সংবিধান দ্বারা এ দেশ পরিচালনা করত । 
এখন প্রশ্ন হল, ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পর, কিংবা ৭১ সালে 
বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হওয়ার পর এদেশে এমন কী ঘটেছে যে, 
আমরা ইতিপূর্বের স্বীকৃত এক দারুল হরবকে দারুল হরব বলতে দ্বিধা 
করছি?! বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তান কোনোটাই কি নির্ভেজাল আহকামুল 
ইসলাম দ্বারা পরিচালিত? এই প্রশ্নের উত্তর যদি না বাচক হয়ে থাকে, তাহলে 
কেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দারুল হারব হবে না? 


‘দারুল ইসলাম’ ও দারুল হরব প্রসঙ্গে মুফতী তাকি উসমানী সাহেব 
দা.বা.এর দাবির খণ্ডন। 


উপরের দালীলিক আলোচনার দ্বারা একথা সুপ্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি 
শাসন ক্ষমতা পাওয়ার পর আল্লাহর আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে না সে 
মুরতাদে পরিণত হবে। আর মুরতাদের শাসনাধীন রাষ্ট্রও দারুল কুফর/ দারুল 
হারব। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শাইখুল ইসলাম তাকী উসমানী দা. বা. এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি উম্মাহর ইজমার বিপরীতে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন 
এক মত আবিষ্কার করেছেন । তাঁর মতটি নিম্নে উল্লেখ করা হল: 


ক. তিনি কুফরী সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী মুসলিমদাবীদারদেরকে 
মুরতাদ মনে করেন না। 


খ. তাদের পরিচালিত রাষ্ট্রকে তিনি দারুল ইসলাম মনে করেন। তাই তিনি 
পাস্তান ও পাকিস্তানের মত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম মনে করেন। 


তাঁর এই দুই দাবির কারণে উপমহাদেশে (বিশেষত বাংলাদেশে যেখানে 
ওলামায়ে কেরামের বড় অংশ দলীলের আলোকে কথা বলার পরিবর্তে তাকি 
উসমানী সাহেব দা.বা. এর মতো ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকেন) কী 
পরিমাণ বিভ্রান্তি যে ছড়াচ্ছে তা দ্বীনী বুঝ সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট অস্পষ্ট নয় । 


আপনি আজ ওলামায়ে কেরামের কাছে এই দুই মাসআলা আলোচনা করতে 
গেলে তাদের অনেকে শুধু এ কথাটাই বলবেন, “তাকি উসমানী সাহেব তো 
এর বিপরীত বলেন!” ভাবখানা এমন যেন তারা তাদের দ্বীনের সমস্ত দায়ভার 
তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর মতো ব্যক্তিদেরকে ন্যস্ত করেছেন। সুতরাং 


তারা যা বলবেন তাই দ্বীন যদিও এর পক্ষে দলীল না থাকে। আর এর 
বিপরীতটা অবশ্যই গোমরাহী ! যদিও সেটা দলীলভিত্তিক হয় । 


এমতাবস্থায় তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর উক্ত দাবিদ্বয়ের বিভ্রান্তি সচেতন 
সমাজের কাছে তুলে না ধরাটা উম্মাহর প্রতি খিয়ানত বলে মনে হচ্ছে। এ 
কারণেই এ ব্যাপারে কলম ধরা । নতুবা তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর 
ব্যক্তিগত সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা তার যোগ্যও নই । 
আর এতে কোন ফায়েদাও নেই । তবে আরবীতে একটি প্রবাদ আছে: 


[দ্রুতগামী অশ্ব কখনো মুখ থুবড়ে পড়ে এবং ধারালো তরবারী কখনো ভৌতা 
হয়ে যায় ৷] 


অতএব, বড়দের ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক; অস্বাভাবিক কিংবা অসম্ভব নয় । 
আজকাল আমরা “বড়দের ভুল হওয়া সম্ভব নয়” মর্মে একটি অঘোষিত 
আকীদা পোষণ করতে শুরু করেছি। এই ধ্বংসাত্মক আকীদা অনেক ক্ষেত্রে 
আমাদেরকে খুব সহজে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আম্বিয়া আ. ব্যতীত অন্য 
সবার থেকেই ভুল হওয়া সম্ভব। মুজতাহিদেরও ভুল হতে পারে আবার 
অমুজতাহিদেরও ভুল হতে পারে। তবে মুজতাহিদের ভুল হলেও তিনি একটি 
সাওয়াব পাবেন । আর অমুজতাহিদের ভুল হলে ভুল শুধরে নেয়া তার দায়িত্ব । 
ভুলকে ভুল হিসেবে ধরিয়ে দিয়ে উম্মাহকে তা থেকে রক্ষা করার পথ বাতলে 
দেয়াই প্রকৃত খায়েরখাহী। উম্মাহকে বিভ্রান্তির সম্মুখীন দেখেও চুপ থাকা 
খায়েরখাহী নয়। 

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. তার “ইসলাম আওযর সিয়াসী নজরিয়্যাত” নামক 
করেছেন। তাঁর এদাবির পক্ষে তিনি হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট তিন জন 
ইমামের তিনটি উদ্ধৃতি নিয়ে এসেছেন। 

১ম জনঃ শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০ হি.) । যিনি ‘আল- 
মাবসূত’ এবং ‘শরহুস সিয়ারীল কাবীর’ এর প্রণেতা । 


২য় জনঃ ‘জামিউর রুমুজ’ এর প্রণেতা আল্লামা কুহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ 
৯৫০হি.)। 


তয় জনঃ ‘ফাতাওয়া শামী’র প্রণেতা আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ 
১২৫২ হি.) । 


তিনি এই তিন ইমামের উদ্ধৃতিত্রয় এনে বুঝাতে চাচ্ছেন- 


[বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্র যেগুলোতে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত কায়েম নেই, বরং 
বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে সেগুলো সব “দারুল 
ইসলাম’ তথা ‘ইসলামী রাষ্ট্র'। আইন কি চলছে সেটা দেখার বিষয় নয়। আইন 
রাষ্ট্র ৷] 


এই তিন ইমামের উদ্ধৃতিত্রয় এনে তিনি একথাও বুঝাতে চাচ্ছেন- 


[এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র বলা নিজস্ব মনগড়া কোন কথা 
নয়; বরং পূর্বসূরি ইমামগণের মতানুসারেই সেগুলো দারুল ইসলাম ৷ তাঁদের 
কারো বক্তব্য থেকে তা অস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আর কারো বক্তব্য থেকে তা 
সুস্পষ্টই বুঝা যায় ৷] 

অর্থাৎ প্রথম দুইজন ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০) এবং 
আল্লামা কুহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা অস্পষ্টভাবে 
বুঝা যায়। আর আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.) এর 
বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। 


অথচ বাস্তবে এই তিন ইমামের কারো বক্তব্য থেকেই সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট 
কোনভাবেই এসব রাষ্ট্র ‘দারুল ইসলাম’ তথা ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া বুঝা যায় না। 
বরং ইমামগণের বক্তব্যগুলোর পর্যালোচনা এবং সেগুলোর সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র 
দেখার পর এ দাবি দলীল-প্রমাণ বিহীন একটা নিজস্ব মনগড়া দাবি হিসেবেই 
প্রমাণিত হয়। আইম্মায়ে কেরাম এ ধরণের ভিত্তিহীন দাবি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও 
পবিত্র । তাদের বক্তব্য এনে এ ধরণের দাবি প্রমাণ করে তা তাদের নামে 
চালিয়ে দেয়া যেন তাঁদের নামে অপবাদ দেয়ার নামান্তর 


আইম্মায়ে কেরমের বক্তব্যের পর্যালোচনায় যাওয়ার আগে “ইসলাম আওর 
সিয়াসী নজরিয়্যাত” থেকে তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর বক্তব্যটি তুলে 
ধরছি। তিনি বলেন : 

“পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র নীতি 

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কী 
ধরণের সম্পর্ক রাখতে পারবে? 


এই মাসআলা বুঝার জন্য ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে 
‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হরব’ বা ‘দারুল কুফর’ নামে যে দুটি পরিভাষা 
ব্যবহৃত হয় তার দ্বারা কী উদ্দেশ্য প্রথমে তা আলোচনা করে নেয়া মুনাসিব 
মনে হচ্ছে। 
দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হরব’ 
দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য এ রাষ্ট্র যা মুসলানদের কজ্জায় রয়েছে এবং তাতে 
তাদের এমন পরিপূর্ণ দখলদারিত্ব কায়েম রয়েছে যে, তাতে তাদের আহকাম 
কার্যকরীভাবে চলে। 
যেমন আল্লামা সারাখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল ইসলামের সংজ্ঞা 
এভাবে দিয়েছেন, 
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“দারুল ইসলাম’ এঁ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের কজাায় রয়েছে।” 
(শরহুস সিয়ারীল কাবীর: পরিচ্ছেদ-১২৭, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮৬) 
‘জামিউর-রুমুজ’ এ ‘আল-কাফি’ এর বরাত দিয়ে এর সংজ্ঞা এভাবে দেয়া 

CRl 4381S Cala al SS 43 523 Le DAY JS 
“দারুল ইসলাম’ এ ভূখণ্ড যাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর হুকুম 
চলে এবং মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে৷” 
(জামিউর-রুমুজ:খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৫৬) 


যদিও মুসলমানদের হাতে থাকার ফল এই হওয়ার কথা ছিল যে, উক্ত রাষ্ট্র 
গাফলতির কারণে যদি পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি নাও থাকে, তবুও যদি ক্ষমতা 
মুসলমানদের হাতে থাকে তাহলে তাকে দারুল ইসলামই বলা হবে। 
জামিউর-রুমুজের উপরোক্ত বক্তব্যে যা বলা হয়েছে, “এ ভূখন্ডে মুসলমানদের 
ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর হুকুম চলে” এ থেকে কারো কারো এই সন্দেহ হয়ে 
গেছে, 

‘এখানে হুকুম দ্বারা ইসলামী শরীয়তের সকল বিধান উদ্দেশ্য । কাজেই যদি 
মুসলমানদের আয়ত্বাধীন কোন রাষ্ট্রে শরীয়তের সকল বিধান জারি না থাকে 
তাহলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হবে না !' 


কিন্তু এ কথা দুরন্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম বলে প্রতীয়মান 
হওয়ার জন্য মূল বিষয় হচ্ছে তাতে মুসলমানদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা থাকা এবং 
তাতে তাদের আহকাম জারি করার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা । এরপর যদি তারা 
তাদের গাফলতি এবং ত্রুটির কারণে সকল আহকাম জারি না করে তাহলে এটা 
অবশ্যকর্তব্য । কিন্তু তাদের এই আমার্জনীয় গাফলতির কারণে উক্ত রাষ্ট্র দারুল 
ইসলামের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাবে না। 


উপরে তুমি দেখেছ আল্লামা সারাখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল ইসলামের 
সংজ্ঞায় শুধু এতটুকু বলেছেন যে, তা মুসলমানদের কজ্জায় রয়েছে। আর এ 
মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর হুকুম চলে” । অর্থাৎ তার আইন কার্যকর 
হয়। এ আইন শরীয়তসম্মত কি'না তার প্রতি ভুক্ষেপ করা হয়নি । 


যেহেতু এঁ যামানায় ‘কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের হাতে থাকা সত্ত্বেও তার 
অধিবাসীরা তাতে ইসলামী আহকাম জারি করবে না’ তা কল্পনা করাও মুশকিল 
ছিল , ফলে এঁ যামনায় সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়নি যে, মুসলমানদের অধীনস্ত 
কোন রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি না থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হবে 
কি'না ৷ বরং শুধু এতটুকু বলার উপর ক্ষ্যান্ত করা হয়েছে, “দারুল ইসলাম’ এ 
ভূখণ্ড যা মুসলমানদের কায় রয়েছে এবং তাতে তাদেরই হুকুম চলে” । 


কিন্তু পরবর্তী যামানায় মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে যখন এমন সূরত 
সামনে আসলো যে, ‘কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের ক্ষমতাধীন কিন্তু তাতে ইসলামী 
শরীয়ত পরিপূর্ণ জারি নেই’ তখন পরবর্তী যামানার ফুকাহাগণ তা স্পষ্টভাবে 
বলে দিয়েছেন {যে, এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম} । 


যেমন- আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 
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“এ থেকে বুঝে আসে যে, শামের ‘তাইমুল্লাহ্‌’ পাহাড় যাকে “‘দারুয পাহাড়’ও 
বলা হয় এবং এর অন্তর্গত আরো কতক শহর সবগুলোই দারুল ইসলাম। 
কেননা সেগুলোর শাসক যদিও দারুয বা নাসারা এবং তাদের নিজেদের ধর্মীয় 
বিচারকও রয়েছে যারা তাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে, 


তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের 
ব্যাপারে কট্্‌ক্তি করে থাকে; কিন্তু তারা সকলেই আমাদের মুসলমান শাসকদের 
অধীনস্ত । দারুল ইসলাম চত্ুর্দিক থেকে তাদের এলাকাকে বেষ্টন করে 
রেখেছে । মুসলমান শাসকগণ যখনই চাইবেন তাদের উপর আমাদের আহকাম 
জারি করে দিতে পারবেন” 


(রদ্দুল মুহতার’, কিতাবুল জিহাদ, ‘বাবুল উশরি ওয়াল খারাজ’ এর একটু 
আগে ‘ইসতি'মানুল কাফের’ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ । খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৬৬০, নতুন 
সংস্করণ ।) 


এ থেকে এ বিষয়টি আরোও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম 
হওয়ার জন্য মূল গুরুত্ব হলো তাতে মুসলমানদের পরিপূর্ণ কজা ও ক্ষমতা 
আছে কিনা তা দেখা যদি পরিপূর্ণ ক্ষমতা থেকে থাকে তাহলে এ রাষ্ট্রকে 
দারুল ইসলাম বলা হবে এবং তার উপর দারুল ইসলামেরই আহকাম জারি 
হবে। যদিও মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে তাতে পরিপূর্ণরূপে 
শরীয়ত জারি হতে না পারে। [ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ ৩২৪- 
৩২৭]” এ পৰ্যন্ত তাকী উসমানী দা.বা. এর কথা শেষ । 


সামনে গিয়ে বর্তমান মুসলিম নামধারী মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর দখলে থাকা 
তিনি বলেন- 


“যেহেতু এ সব রাষ্ট্রের প্রত্যেকটার ক্ষমতা মুসলমানদেরই হাতে, এ কারণে 
এদের প্রত্যেকটার উপর দারুল ইসলামের সংজ্ঞা প্রযোজ্য ৷” [ইসলাম আওর 
সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ ৩৩১] 


মুসলিম নামধারী শাসকগোষ্ঠী যদিও কুফরী আইন দ্বারা রাষ্ট্র শাসন করছে 
তবুও তারা মুসলমান। তাদের ক্ষমতাধীন রাষ্ট্রগুলো ‘দারুল ইসলাম’ তথা 
ইসলামী রাষ্ট্র । শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০) এবং আল্লামা 
কুহুসতানী রহ. (মৃতযুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা অস্পষ্টভাবে বুঝা 
যায়। আর আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.) এর বক্তব্য 
থেকে তা সুস্পষ্ট বুঝা যায় । 

আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে যে তাঁর এ দাবির কোনই সমর্থন পাওয়া যায় 
না, বরং তা দলীল-প্রমাণ বিহীন একটা মনগড়া দাবি সাব্যস্ত হয়, ইনশাআল্লাহ 
আইম্মায়ে কেরামের প্রত্যেকটা বক্তব্য পর্যালোচনা করে তা প্রমাণ করা হবে। 


সাথে সাথে তাঁদের এ বক্তব্যগুলোর প্রকৃত প্রয়োগ ক্ষেত্র কী হবে তাও স্পষ্ট 
করা হবে ইনশাআল্লাহ । 
নেয়া চাই । 


১. রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র মুসলানদের হাতে থাকা অসম্ভবঃ 


তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. অত্যন্ত জোর দিয়ে যে বিষয়টি বুঝাতে চাচ্ছেন 
তা হলো- কোন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় এবং সাংবিধানিকভাবে কুফরী বিধান জারি 
থাকলেও এবং মুসলমান জনসাধারণ ইসলামী শাসন জারি করতে না পারলেও 
রাষ্ট্র মুসলমানদের হাতে থাকা সম্ভব । 

কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। কেননা কোন রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র না কুফরী রাষ্ট্র 
এবং তা মুসলমানদের হাতে না কাফেরদের হাতে তা বুঝা যাবে তাতে 
প্রচলিত রাষ্ট্রীয় বিধান থেকে । রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র কখনো ইসলামী 
রাষ্ট্র হতে পারে না এবং তা মুসলমানদের হাতে থাকতে পারে না। 


কেননা কোন মুসলমান শাসক রাষ্ট্রীয়ভাবে কুফরী আইন জারি করে দিলে সে 
আর মুসলমান থাকে না। মুরতাদ হয়ে যায়। তাকে হটিয়ে ন্যায়পরায়ণ 
মুসলিম শাসক নির্বাচন করা ওয়াজিব । যদি উক্ত মুরতাদ শাসক রাষ্ট্রে কুফরী 
বিধান জারি করে দেয় এবং মুসলমানরা তাকে হটিয়ে ইসলামী শাসন জারি 
করতে না পারে তাহলে রাষ্ট্র আর দারুল ইসলাম থাকে না, দারুল কুফর হয়ে 
যায়। যেমনটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অতএব, বিধান কুফরী হওয়াটা রাষ্ট্র 
কাফেরদের হাতে থাকার নিদর্শন। যেমন শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. 
(মৃতমুঃ ৪৯০ হি.) বলেন, 
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“প্রত্যেক এ ভূখণ্ড যেখানে শিরকী বিধান বিজয়ী রয়েছে, তার ক্ষমতা 
মুশরিকদের হাতে৷ কাজেই তা দারুল হরব। আর প্রত্যেক এ ভূখণ্ড যেখানে 
ইসলামী বিধান বিজয়ী রয়েছে, তার ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে৷” (আল- 
মাবসূতঃ ১০/১১৪) 
আল্লামা কাসানী রহ (মৃত্যুঃ ৫৮৭ হি.) বলেন, 
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“আমরা যে বলি, ‘দারুল ইসলাম!’ ‘দারুল কুফর’ এর অর্থ রাষ্ট্রকে ইসলাম ও 

কুফরের দিকে সম্বন্ধিত করা রাষ্ট্রকে তখনই ইসলামের দিকে বা কুফরের 

দিকে সম্বন্ধিত করা হবে যখন তাতে ইসলাম বা কুফর বিজয়ী থাকবে। 

কাজেই যখন কোন রাষ্ট্রে কুফরী বিধান বিজয়ী হয়ে যাবে, তখন তা দারুল 

কুফর হয়ে যাবে৷” (বাদাইউস সানায়ে’: ৬/১১২) 

যেহেতু বিধান কুফরী হওয়াটা রাষ্ট্র কাফেরদের হাতে থাকার নিদর্শন এ কারণে 

অনেক ইমাম দারুল কুফরের সংজ্ঞায় শুধু এতটুকু বলেছেন, “দারুল কুফর এ 

রাষ্ট্র যাতে কুফরী বিধান চলে৷” 

কাজী আবু ইয়ালা হাম্বলী রহ. (মৃতযুঃ ৪৫৮ হি.) বলেন, 
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“প্রত্যেক এ রাষ্ট্র যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী তা দারুল কুফর ৷” 

(আল-মু’তামাদ ফিল উসূলঃ ২৭৬) 

পৃথিবীর অনেক বিষয় এমন আছে যা কল্পনায় আসা সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে 

অসম্ভব । যেমন, সূর্য উঠবে কিন্তু দিন হবে না, কিংবা রাত হবে কিন্তু সূর্য ডুববে 

না- এটা কল্পনায় সম্ভব হলেও বাস্তবে সম্ভব নয় ৷ 

তক্ুপ রাষ্ট্রীয় আইন কুফরী হবে কিন্তু রাষ্ট্র হবে ইসলামী- এটা কল্পনা করা 

সম্ভব হলেও বাস্তবে সম্ভব নয় । রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র অবশ্যই দারুল 

কুফর এবং তা কাফেরদের হাতে। চাই আসলী কাফের হোক, বা মুরতাদ 

কাফের হোক । 


২. ইসলামী আইন চালু না থাকা আর কুফরী আইন চালু থাকা এক 
নয়ঃ 

একটি বিষয় খুব ভালভাবে খেয়াল রাখা চাই যে, ইসলামী শাসন পরিপূর্ণ জারি 
না থাকা আর কুফরী শাসন জারি থাকা এক নয়। বরং এ দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন 
দু'টো বিষয় । দ্বিতীয়টি কুফর, কিন্তু প্রথমটি সর্বাবস্থায় কুফর নয় । 

রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ইসলামী শরীয়তের উপর হওয়ার পর এবং রাষ্ট্রীয় 
সংবিধানের সকল আইন ইসলামী হওয়ার পর যদি শাসকের গাফলতির কারণে 


; কিংবা শাসক জালেম বা ফাসেক হওয়ার কারণে রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলামী 
পরিবেশ বজায় না থাকে; বিচারকরা কখনোও কখনোও শরীয়ত পরিপন্থী 
ফায়সালা দিয়ে ফেলে- তাহলে শাসক বা বিচারক কেউই কাফের হয়ে যায় না, 
যদি না তাদের মাঝে অন্য কোন কুফরী পাওায়া যায় । 


অনুযায়ী বিচার না করে মানব রচিত শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে 
এসব শাসক কাফের ও মুরতাদ । যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি 
করে, নামায-রোষা ও অন্যান্য হুকুম আহকাম পালন করে। এ ব্যাপারে 
আইম্মায়ে কেরাম সকলে একমত । 


যেমন, নামায না পড়া, আর গাইরুল্লার জন্য নামায পড়া এক নয়। নামায না 
পড়া সর্বাবস্থায় কুফর নয়। বেনামাধী সর্বাবস্থায় কাফের নয়। কিন্তু গাইরুল্লার 
জন্য নামায পড়া সর্বাবস্থায় কুফর এবং এ ধরণের ব্যক্তি সর্বাবস্থায় কাফের । 
যদিও সে নিজেকে মুসলমান দাবি করে। 


কিন্তু অনেকে এ দুটো বিষয়কে এক করে ফেলেন। ফলে নিজেও মারাত্মক 
বিভ্রান্তির শিকার হয়, অন্যকেও বিভ্রান্ত করে। 


৩. খেলাফত যামানা আর বর্তমান যামানা এক নয়ঃ 


ইসলামী খেলাফত যত দিন কায়েম ছিল ততদিন শাসন ব্যবস্থা ইসলামী ছিল। 
তবে কোনো কোনো শাসক কমবেশ জুলম করতেন । বিচারকরা কখনোও 
কখনোও শরীয়ত পরিপন্থি ফায়সালা দিয়ে দিতেন। কিন্তু এটা কুফর নয়। 
তাদেরকে কাফের ফতোয়া দেননি। 


পক্ষান্তরে বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্গুলোতে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাই কুফরী । সেখানে 
বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে বিচার করা হয়। আর কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র 
পরিচালনাকারী শাসকরা কাফের ও মুরতাদ । যদিও তারা নিজেদেরকে 
মুসলমান দাবি করে, নামায-রোযাসহ অন্যান্য হুকুম আহকাম পালন করে। 
কিন্তু অনেকে এ দুই যামানাকে এক করে ফেলেন। বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে 
খেলাফত যামানার শাসকদের মতো জালেম মুসলমান মনে করেন। ফলে 
নিজেও মারাত্মক বিভ্রান্তির শিকার হয়, অন্যকেও বিভ্রান্ত করে। 


তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এবং বাংলাদেশের তাঁর ছাত্র সম্প্রদায় ও 
ভাবশিষ্যগণ (বা বড় বড় মুফতীগণ) এই ধরণের বিভ্রান্তিতেই পড়েছেন। 


সারগর্ভ পর্যালোচনাঃ 


শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০হি.) এর যামানায় কুফরী আইন 
দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার কথা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। যেমনটা তাকি উসমানী 
সাহেব দা.বা. নিজেও স্বীকার করেছেন। 


কাজেই তাঁর বক্তব্যঃ “ ‘দারুল ইসলাম’ এ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের 
কজায় রয়েছে” দ্বারা এ কথা কীভাবে বোঝা যাবে যে, কুফরী আইন দিয়ে 
পরিচালিত রাষ্ট্র দারুল ইসলাম ?! কুফরী আইন তো তাঁর যামানায় ছিলই না। 
বরং তাঁর যামানায় যেহেতু পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম ছিল কাজেই ‘মুসলমানদের 
হাতে থাকা'র দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, মুসলমানরা তাতে নিরাপত্তার সাথে 
শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে পারে। 


অতএব, তাঁর বক্তব্য থেকে যেসব রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম রয়েছে 
সেগুলো দারুল ইসলাম বোঝা যায়। কুফরী আইন দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র দারুল 
ইসলাম হওয়া তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় না। 


আল্লামা কুহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্যঃ “ ‘দারুল ইসলাম’ এ 
ভূখণ্ড যাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর হুকুম চলে এবং মুসলমানরা 
সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে।” 

এখানে ‘ইমামুল মুসলিমীনের হুকুম’ একটা পরিভাষা । আর পরিভাষার একটা 
সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকে । সম্ভাব্য সকল অর্থই উদ্দেশ্য হয় না। 


যেমন, সালাত’ একটা পরিভাষা । যা একটা নির্দিষ্ট ইবাদাত বোঝায় । 
সালাতের আভিধানিক অর্থ দোয়া । কিন্তু পরিভাষায় সকল দোয়াকেই সালাত 
বলে না । তক্ুপ এখানে ‘ইমামুল মুসলিমীনের হুকুম’ দ্বারা সকল হুকুম উদ্দেশ্য 
নয়। জায়েয-নাজায়েয, হালাল-হারাম, ঈমানী-কুফরী সব ধরণের হুকুম 
উদ্দেশ্য নয়। 

বরং এখানে ইমামুল মুসলিমীনের হুকুম’ দ্বারা ইসলামী শরীয়ত উদ্দেশ্য । 
বিরুদ্ধাচরণের জন্য নয়। যে ইমাম শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করে সে আর ইমাম 
হওয়ার যোগ্য থাকে না । তাকে সরিয়ে ফেলা উম্মতের উপর ওয়াজিব । 


তক্ুপ তাঁর বক্তব্যঃ ‘মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে’ এর 


দ্বারা হুদুদ কিসাসসহ দ্বীনের যাবতীয় হুকুম পালন সহ নিরাপত্তা উদ্দেশ্য । যে 
নিরাপত্তা লাভের জন্য দ্বীন বিসর্জন দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই তা উদ্দেশ্য নয় । 


অতএব, তাঁর বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ালঃ 


“ “দারুল ইসলাম’ এ ভূখণ্ড যাতে ইসলামী আহকাম চলে এবং মুসলমানরা 
সেখানে নিরাপত্তার সাথে তাদের দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করতে 
পারে।” যে রাষ্ট্রে ইসলামী আহকাম চলে না বরং কুফরী বিধান চলে এবং 
যেখানে হদ, কেসাস, জিহাদসহ দ্বীনের অন্যান্য বিধান বাস্তবায়ন জঘন্য 
অপরাধ বলে বিবেচিত হয়, সেসব রাষ্ট্রকে এই বক্তব্যে ‘দারুল ইসলাম’ বা 
ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়নি। 


আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যের সার কথা- 


ইসলামী রাষ্ট্রের একটা অংশে (যেমন, একটা বিভাগ, বা প্রদেশে) যিম্মি 
কাফেররা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। তারা সেখানে কুফুরী করে বেড়াচ্ছে। 
নিজেদের ধর্মমতে বিচার ফায়সালা করছে। এমতাবস্থায় মুসলমান শাসকদের 
উচিৎ ছিল তাদেরকে দমন করা । শিথিলতা প্রদর্শন না করে কঠরোতা প্রদর্শন 
করা । কিন্তু তারা সামর্থ্য থাকা সত্তেও তাদেরকে দমন করেননি । এই দমন না 
করা তাদের অপরাধ । 


এ থেকে বোঝা যায়, কোন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের শিথিলতার কারণে যদি 
রাষ্ট্রের কোনো এক অংশে অন্যায় অপরাধ এমনকি কুফরীও চলতে থাকে 
তথাপি তা দারুল ইসলামরূপে বহাল থাকবে । দারুল কুফরে রূপান্তিত হবে 
না। কেননা সেখানে মুসলিমদের কর্তৃত্ব বহাল আছে এবং মুসলিম শাসক 
সংবিধানও কুরআন-সুন্নাহ । কিন্তু এ থেকে কিছুতেই এ কথা বোঝা যায় না, 
রচিত শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে এবং 
সেগুলোর উপর এমন ক্ষমতাবান কোনো ইসলামী রাষ্ট্রও নেই যে রাষ্ট্রটি 
চাইলেই সেখানে ইসলামী আইন জারী করতে পারে সেগুলোও “দারুল ইসলাম’ 
তথা ‘ইসলামী রাষ্ট্'। নাউযুবিল্লাহ । 


সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার পর এবার ইমাম সারাখসী রহ. এর বক্ত্যের 
নাতিদীৰ্ঘ পর্যালোচনা করা হল, 


তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. ইমাম সারাখসী রহ. এর বক্তব্যের একটা অংশ 
উল্লেখ করেছেন। পূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ করেননি । ইমাম সারাখসী রহ. এর পূর্ণ 
বক্তব্যটি নিস্নরূপ- 
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বক্তব্যের তরজমায় যাওয়ার পূর্বে ইমাম সারাখসী রহ. কোন প্রেক্ষিতে কথাটি 
বলেছেন তা জেনে নেয়া যাক। 


ইমাম সারাখসী রহ. এর বক্তব্যের প্রেক্ষাপট বিশ্রেষণঃ 


সারাখসী রহ. গনীমতের আলোচনায় কথাটি বলেছেন। মুসলমানদের কোন 
শক্তিশালী দল দারুল হরব থেকে শক্তি প্রয়োগ করে যে মাল নিয়ে আসে তাকে 
গনীমত বলে । গনীমতের বিধান হচ্ছে- তার খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) বাইতুল 
মালে জমা দিতে হবে। কোন মাল গনীমত হওয়ার জন্য তা দারুল হরব থেকে 
লাভ করা শর্ত । দারুল হরব থেকে লব্ধ না হলে তা গনীমত হবে না এখন 
প্রশ্ন হলো, দারুল হরব বলতে কী বুঝায় ? 


যেসব রাষ্ট্র সরাসরি কাফেরদের দখলে আছে সেগুলো তো দারুল হরব হওয়া 
স্পষ্ট । তদ্রুপ যে সব রাষ্ট্র সরাসরি মুসলমানদের হাতে আছে, মুসলমানরা 
সেখানে নিরাপত্তার সাথে ইসলামী শরীয়ত রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগতভাবে পালন 
করতে পারছে, কাফেররা সেখানে মুসলমানদের থেকে আমান (নিরাপত্তা) 
নেয়া ব্যতীত বসবাস করতে পারে না, সেগুলো দারুল ইসলাম হওয়াও স্পষ্ট । 
কিন্তু যেসব ভূখণ্ড মুসলমানদের হাতেও নেই, কাফেরদের হাতেও নেই 
সেগুলোর কী বিধান ? সেগুলো কি দারুল ইসলাম না দারুল হরব ? না কি এ 
দুটোর কোনটিই নয়; বরং তৃতীয় নতুন আরেকটি প্রকার ? 


যদি এসব ভূখণ্ড দারুল হরব হয় তাহলে সেখান থেকে লক্ধ মাল গনীমত বলে 
গণ্য হবে এবং তা থেকে খুমুস নেয়া হবে। আর যদি দারুল হরব না হয়, 
তাহলে তা থেকে লকন্ধ মাল গনীমত ধরা হবে না এবং তা থেকে গনীমতের 
খুমুসও নেয়া হবে না। 


সারাখসী রহ. বলেন, এসব ভূখণ্ড দারুল হরব। কাজেই সেখান থেকে লব্ধ 
মাল গনীমত বলে গণ্য হবে এবং তা থেকে খুমুসও নেয়া হবে। এখন এখানে 
আপত্তি হতে পারে, এসব ভূখণ্ড তো কাফেরদের দখলে নেই, যেমন তা 
মুসলমানদের দখলেও নেই । মুসলমানরা যেমন সেখানে নিরাপদ নয়, 
কাফেররাও তো সেখানে নিরাপদ নয়। কাফেরদের দখলে যেহেতু নেই 
কাজেই তা দারুল হরব হয় কীভাবে ? 


সারাখসী রহ. জওয়াব দেন, এসব ভূখণ্ড কাফেরদের দখলে না থাকলেও তা 
দারুল হরব। কেননা, দারুল হরব হওয়ার জন্য কাফেরদের হাতে থাকা 
জরুরী নয়। মুসলমানদের হাতে না থাকলেই তা দারুল হরব। চাই তা 
কাফেরদের দখলে থাকুক বা না থাকুক। কেননা এসব ভূখণ্ড এক সময় 
কাফেরদের হাতে ছিল। তখন সেগুলো দারুল কুফর ছিল। মুসলমানদের 
হাতে না আসলে সেগুলো তার পুরাতন হুকুম দারুল কুফর হিসেবেই বহাল 
থাকবে । 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবী হয়ে আসলেন তখন সারা 
দুনিয়া কাফেরদের হাতে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
দাওয়াতের দ্বারা মানব জাতি ঈমানদার ও কাফের এ দুই দলে ভাগ হয়ে 
পড়ে। তিনি আল্লাহ তাআলার আদেশে মুমিনদেরকে নিয়ে মদীনায় হিজরত 
করে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন । মদীনা দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম 
দারুল ইসলাম । আর বাকি সারা দুনিয়া দারুল কুফর হিসেবেই রয়ে যায় । 


এরপর সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী যামানার মুসলমানগণ তরবারী 
হাতে বিশ্বের সকল প্রান্তে ছুটে যান। তাঁরা যেসব এলাকা বিজয় করে সেখানে 
ইসলামী শাসন কায়েম করতে পেরেছেন সেগুলো দারুল ইসলাম হয়েছে। আর 
দারুল কুফরই রয়ে গেছে। সেগুলো বর্তমানে কাফেরদের হাতে থাকলেও 
যেমন দারুল হরব, কাফেরদের হাতে না থাকলেও আগে থেকে দারুল হরব 
ছিল সে হিসেবে এখনো তা দারুল হরব। 


মোট কথা- ইসলামী শরীয়তের শাসনাধীন নয় এমন সকল ভূখগ্ডুই দারুল 
হরব । চাই তা বর্তমানে কাফেরদের হাতে থাক বা না থাক । 


হাতেও নেই সেগুলোও যে দারুল হরব একথা বুঝানোর জন্যই তিনি বলেছেন, 
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“দারুল ইসলাম’ এ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের কজ্জায় রয়েছে৷” 


অর্থাৎ দারুল ইসলাম হতে গেলে মুসলমানদের দখলে আসা আবশ্যক । যা 
মুসলমানদের দখলে নেই তা দারুল হরব। চাই তা কাফেরদর হাতে থাকুক 
বা না থাকুক । 

যখন সাব্যস্ত হলো, যে জায়গা থেকে কাঠ আনা হয়েছে তা দারুল হরব, 
কাজেই উক্ত কাঠ গনীমত বিবেচিত হবে এবং তা থেকে খুমুস নেয়া হবে। 


এবার উপরে উল্লেখিত সারাখসী রহ. এর পূর্ণ বক্তব্যটির প্রতি লক্ষ্য করুন। 
তাহলেই বিষয়টি বুঝে এসে যাবে ইনশাআল্লাহ । এখন আমরা উল্লেখিত 
বক্তব্যের তরজমা তুলে ধরছি: 


“[পরিচ্ছেদঃ যে কাঠ কাটা হয় এবং লবণ বা অন্য যা কিছু লাভ হয় (তার 
বিধান) 


ইমামের অনুমতিক্ৰমে কোন সারিয়্যা (দল) গাছ কাটতে বের হয়ে যদি এমন 
স্থানে পৌঁছে যেখানে মুসলমানরা ভয়ে থাকতে হয়, তারপর সেখান থেকে কাট 
কেটে নিয়ে আসে তাহলে তা গনীমত। তা থেকে (বাইতুল মালের জন্য) 
খুমুস (এক পঞ্চমাংম ) নেয়া হবে ৷] 


{কেননা যেখানে মুসলমানরা নিরাপদ নয় তা দারুল হরবের অন্তর্ভুক্ত । কারণ 
দারুল ইসলাম হচ্ছে এঁ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের হাতে রয়েছে। আর 
তার (অর্থাৎ মুসলমানদের হাতে থাকার) আলামত হচ্ছে- সেখানে মুসলমানরা 
নিরাপদ । 


হরবের অধিবাসীরাও সেখানে নিরাপদ নয় (তাহলে তা দারুল হরব হয় 
কীভাবে?) । 


(উত্তরে) বলবো হ্যাঁ, (কথা ঠিক যে, দারুল হরবের অধিবাসীরা সেখানে 
নিরাপদ নয়।) কিন্তু (এর পরও তা দারুল হরবের অন্তর্ভুক্ত । কেননা ,) এসব 
ভূখণ্ড এক সময় হরবী কাফেরদের হাতে ছিল। কাজেই হরবীদের কর্তৃত্ব সর্ব 
দিক থেকে নিঃশেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তা দারুল ইসলাম হবে না। এর কারণ, 
যা এক সময় বিদ্যমান ছিল, তার কোন নিদর্শন বাকি থাকলেও তা বিদ্যমান 


রয়েছে বলেই ধরা হবে। তার সমপর্যায়ের বা তার চেয়েও শক্তিশালী কোন 
কিছু তার স্থান দখল না করে নেয়ার আগ পর্যন্ত তা দূরীভূত হবে না। 


অতএব, যখন তা হরবী কাফেরদের ভূখণ্ড প্রমাণিত হলো, তখন তাতে যে 
কাঠ রয়েছে তা হরবীদের দখলে রয়েছে। অতএব, ইহা (অর্থাৎ কেটে আনা 
কাঠ) এমন মাল যা মুসলমানরা দারুল হরবের অধিবাসীদের থেকে শক্তি 
প্রয়োগের মাধ্যমে লাভ করেছে। আর এটাই তো গনীমত ।}” 


(শরহুস সিয়ারিল কাবীরঃ ৪/২৫২) 


বিদদ্র. থার্ড ব্যাকেট [ ] যুক্ত অংশটুকু ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্য । সেকেন্ড 
ব্্যাকেট { } যুক্ত অংশটুকু ইমাম সারাখসী রহ. এর ব্যাখ্যা। আর ফাস্ট 
ব্র্যাকেট ( ) যুক্ত অংশটুকু বুঝানোর সুবিধার্থে আমরা যুক্ত করেছি। 


এবার প্রত্যেক বিবেকবানের নিকট আমাদের প্রশ্ন: 
ইনসাফের সাথে বলুন, ইমাম সারাখসী রহ. কি এখানে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, 


[যেসব রাষ্ট্র নামধারী মুসলমান শাসকদের দখলে আছে; যারা সেগুলোতে 
দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে; মুসলমান জনসাধারণ যুগ যুগ ধরে তাদের 
সর্বচেষ্টা ব্যয় করেও শাসকদের দিয়ে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বাস্তবায়ন 
করাতে পারছে না; বরং যারা সহীহ তরীকায় শরীয়ত কায়েম করতে চাচ্ছে 
শক্তি ব্যয় করছে; তারা একা তাদেরকে দমন করতে না পেরে আন্তর্জাতিক 
কুফরী শক্তির সাথে জোট গঠন করেছে; নিজ দেশে ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার 
জন্য যেমন তারা তাদের যাবতীয় সামর্থ্য ব্যয় করছে, বিশ্বের যে কোন প্রান্তের 
সম্ভাব্য যে কোন ইসলামী শক্তিকে দমন করতেও তারা তেমনই তাদের 
সর্বসাধ্য ব্যয় করছে; মোট কথা কুফরকে টিকিয়ে রাখতে এবং ইসলামকে 
মিটিয়ে দিতে যা তাদের সামর্থ্যে আছে তাই তারা ব্যয় করছে’ 

আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি : ইমাম সারাখসী রহ. কি 
তাঁর এ বক্তব্যে এই ধরণের রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র বুঝাতে 
চাচ্ছেন ?! 

কোন বিবেকবান ব্যক্তি দাবি করতে পারবে ইমাম সারাখসী রহ. এই ধরণের 
কুফরী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে চাচ্ছেন ?? 


তিনি তো শুধু তাঁর এ বক্তব্যে দারুল হরব সংক্রান্ত একটা আপত্তির জওয়াব 
দিয়েছেন মাত্র । এসব কুফরী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলার কোন ইশারা ঈঙ্গিতও 
তো এতে নেই । 


আর কীভাবেই বা তা সম্ভব অথচ তাঁর যামানায় কুফরী আইন দিয়ে কোনো 
ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার কথা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। যেমনটা তাকি 
উসমানী সাহেব দা.বা. নিজেও স্বীকার করেছেন। কাজেই তাঁর এ বক্তব্য থেকে 
কীভাবে বোঝা যাবে যে, কুফরী আইন দিয়ে পরিচালিত এসব রাষ্ট্র দারুল 
ইসলাম ?! তাঁর যামানায় তো ইসলামে রাষ্ট্রে কুফরী আইন ছিলই না । 
বরং তাঁর যামানায় যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম ছিল কাজেই 
মুসলমানদের হাতে থাকা'র দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য, মুসলমানরা তাতে নিরাপত্তার 
সাথে শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে পারে। 
অতএব, তাঁর বক্তব্য থেকে যেসব রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম রয়েছে 
সেগুলো দারুল ইসলাম বোঝা যায়। কুফর শাসিত রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া 
তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় না। 
বরং মাবসূতে তো তিনি পরিষ্কার বলেছেন, যে সব রাষ্ট্রে কুফরী বিধান জারি 
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“প্রত্যেক এ ভূখণ্ড যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী রয়েছে, তার ক্ষমতা 
কাফেরদের হাতে ৷ কাজেই তা দারুল হরব।” (আল-মাবসূতঃ ১০/১১৪) 
কাজেই সারাখসী রহ. এর বক্তব্য থেকে এসব কুফর শাসিত রাষ্ট্রকে দারুল 
ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র দাবি করা তাঁর নামে অপবাদ দেয়ার নামান্তর । 
তাছাড়া দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের ক্ষেত্রে ইমামগণের স্পষ্ট বক্তব্য বাদ 
দিয়ে, অস্পষ্ট বক্তব্যকে সম্বল করে নতুন কোনো মতের অবতারণা ঘটানো 
কোনো ভাল কাজ নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন। 


মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর মূল উর্দু কিতাব ‘ইসলাম আওর 
আমান’ নামে আলাদা এক প্রকার রাষ্ট্র আছে যা দারুল হরব থেকে ভিন্ন। 
দারুল আমান এবং দারুল হরব যেন একটি আরেকটির বিপরীত । অর্থাৎ 


দারুল হরব দারুল আমান হতে পারে না, দারুল আমান দারুল হরব হতে 
পারেনা। 


মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. যদিও তা স্পষ্ট করে বলেননি তবে 
একজন সাধারণ পাঠক সেখান থেকে এমনটাই বুঝবেন । অর্থাৎ দারুল আমান 
নামে আলাদা এক প্রকার রাষ্ট্র আছে যা দারুল হরব থেকে ভিন্ন। দারুল 
আমান এবং দারুল হরব একটি আরেকটির বিপরীত ৷ দারুল হরব দারুল 
আমান হতে পারে না, দারুল আমান দারুল হরব হতে পারেনা। 


যেহেতু এখানে ভুল বুঝাবুঝির প্রবল আশংকা রয়েছে কাজেই এ ব্যাপারটি 
খোলাসা করার প্রয়োজন রয়েছে। 


কেননা কিছু জাহেল লোক রয়েছে যারা কোন প্রকার দলীল প্রমাণ ছাড়াই 
দারুল আমান নামে তৃতীয় একটা নতুন প্রকার সৃষ্টি করে সেটাকে দারুল 
হরবের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা দারুল আমান নামের 
সেসব কুফরী রাষ্ট্রে জিহাদ ও জিহাদী কার্যক্রম পরিচালনা করাকে হারাম 
ফতোয়া দিয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! আল্লাহ তাআলা 
এদের কবল থেকে উম্মাহকে হেফাজত করুন । 


রাষ্ট্র নেই। রাষ্ট্র হয়তো দারুল ইসলাম হবে, নতুবা দারুল হরব হবে। 
মাঝামাঝি কোন প্রকার নেই । 


এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ - এখন পর্যন্ত যারা দারুল আমান নামে একটা আলাদা 
পারেনি। স্বয়ং মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. ও ফিকহের কোন 
কিতাবের রেফারেল দিতে পারেননি । বরং শাহ আব্দুল হক্‌ মুহাদ্দিসে দেহলবী 
রহ.(জন্ম-৯৫৮হি., মৃত্যু-১০৫২হি.) এর একটা বক্তব্য উল্লেখ করেছেন মাত্র । 
তাও আবার ইসলামী ফিকহ তথা আইন শাস্ত্রের কোন কিতাব থেকে নয়; 
দেহলবী রহ. এর লিখিত মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রহ্থ “আশি'য়াতুল 
লামাআত” থেকে নিয়েছেন। 


শাহ সাহেব রহ. সেথানে দারুল আমান নামে তৃতীয় একটা নতুন প্রকার সৃষ্টি 
করে সেটাকে দারুল হরবের বিপরীতে দাঁড় করাননি। সামনে তা স্পষ্ট করবো 
ইনশাআল্লাহ! 

কিতাব বাদ দিয়ে এক হাজার বছর পরে আগত শাহ আব্দুল হক্‌ মুহাদ্দিস 


দেহলবী রহ. এর একটা অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য যে তাকি উসমানী দা.বা. কেন 
আনলেন তা আশা করি আপনাদের নিকট অস্পষ্ট নয়। অতএব, এটা যে 
একান্তই তাদের নিজস্ব আবিষ্কার তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা । 


দারুল আমানের হাকীকত 

কোন রাষ্ট্র নেই । 

দ্বিতীয়ত শাহ আব্দুল হক্‌ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর বক্তব্য থেকে দারুল 
আমান দারুল হরবের বিপরীত কোন প্রকার দাঁড়ায় না। বরং তা দারুল 
হরবেরই একটা প্রকার সাব্যস্ত হয়। 

“ইসলামে দুই ধরণের হিজরত পাওয়া গেছে। 

এক. দারুল খওফ থেকে দারুল আমানে প্রত্যাবর্তন । 

যেমন, ইসলামের সূচনালগ্নে কতক সাহাবা (রা.) মক্বার মুশরেকদের অনিষ্ট ও 
ফাসাদ থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য হাবশায় হিজরত করেন। 

কিংবা যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করার 
এবং সেথানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কতক সাহাবা (রা.) মক্কা থেকে 
মদীনায় হিজরত করেছিলেন। 

দুই. দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তন । আর তা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা লাভের পর হয়েছে। ” 
(আশি'য়াতুল লামাআতঃ ১/৩৫, '’ইন্নামাল আ'মালু বিন্‌ নিয়্যাত’ হাদীসের 
আলোচন । ইসলাম আওযর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ ৩২৯ থেকে সংগৃহীত) 


দেহলবী রহ. এর বক্তব্যের পর্যালোচনাঃ 

১. তাঁর এ বক্তব্যটি ফিকহ তথা আইন শাস্ত্রের কিতাবে নেই । হাদীসের 
ব্যাখ্যাগ্ুহ্থে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইসলামী বিধান ফিকহ তথা আইন 
শাস্ত্রের কিতাব থেকে নিতে হয়। ফিকহের কিতাবে না থাকলে (আর এমনটা 
খুব কমই হয়ে থাকে) তখন অন্য কোন কিতাবে যাওয়া যায় । 


আমরা দেখি , ফিকহের কিতাবে এ মাসআলার সুস্পষ্ট আলোচনা আছে। 
সেখানে দারুল ইসলাম, দারুল কুফর বা দারুল হরব ভিন্ন তৃতীয় কোন প্রকার 
পাওয়া যায় না। 


২. এ বক্তব্য রাষ্ট্রের প্রকারভেদের আলোচনায় আনা হয়নি। হিজরতের 
আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। অথচ ইসলামী বিধান যেখানে তার সম্পর্কে 
স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা হয়েছে সেখান থেকে নিতে হয়। প্রাসঙ্গিক 
আলোচনা থেকে নেয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচনা না থাকলে 
তখন প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে নেয়া যায় । 


আমরা দেখি দারের আলোচনা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ফিকহের কিতাবে রয়েছে। 


৩. শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.(জন্ম-৯৫৮হি., মৃতযু-১০৫২হি.) 
এক হাজার বছর পরের মানুষ । অথচ ইসলামী বিধান আইম্মায়ে সালাফ তথা 
পূর্বসূরি ইমামগণ থেকে নিতে হয়। হ্যাঁ, যদি এমন কোন নতুন বিষয় হয় যা 
আইম্মায়ে সালাফ তথা পূর্বসূরি ইমামগণের যামানায় ছিল না, বরং পরে দেখা 
দিয়েছে- তাহলে তা পরবর্তী ইমামগণ থেকে নিতে হবে। 


আমরা দেখি দার বিভক্তি নতুন কোন বিষয় নয়, বরং ইসলমের সূচনালগ্ন 


থেকেই ছিল। আইম্মায়ে সালাফ তার সুস্পষ্ট আলোচনাও করেছেন। কাজেই 
তাঁদেরকে বাদ দিয়ে এক হাজার বছর পরের কারো কথা ধর্তব্য নয় । 


8. সবকিছু যদি বাদও দেই তবুও শাহ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর 
বক্তব্য থেকে দারুল আমান দারুল হরবের বিপরীত কোন প্রকার দাঁড়ায় না। 
বরং তা দারুল হরবেরই একটা প্রকার সাব্যস্ত হয় । 


কেননা দারুল হরবকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় । 


এক. এঁ দারুল হরব যেখানে মুসলমানদের নিরাপত্তা নেই । একে দারুল খওফ 
বা দারুল ফিতনা বলা যায়। উল্লেখ্য যে, খওফ অর্থ - ভীতি উদাহরণত, 
তখনকার মক্কা । 


দুই. এঁ দারুল হরব যেখানে মুসলমানদের নিরাপত্তা রয়েছে এবং তা 
মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে জড়িত নয়। একে দারুল আমান বলা যায় । 


যেমন, তখনকার হাবশা । 


আর যদি শাহ আব্দুল হক্্‌ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর বক্তব্যে দারুল আমান 
দ্বারা এমন একটা রাষ্ট্র উদ্দেশ্য নেয়া হয় যা দারুল ইসলামও নয়, আবার 
দারুল হরবও নয়- তাহলে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখিত দারুল খওফ দ্বারাও এমন 


একটা রাষ্ট্র উদ্দেশ্য নিতে হবে যা দারুল ইসলামও নয়, দারুল হরবও নয়, 
দারুল আমানও নয়। 


তাহলে রাষ্ট্র মোট চার প্রকার হবে- 


১. দারুল ইসলাম 
২. দারুল হরব 

৩. দারুল খওফ 
8. দারুল আমান 


আর রাষ্ট্রকে এমন চার ভাগে ভাগ করা আইম্মায়ে কেরামের ইজমা তথা 
এক্যমতের সম্পূর্ণ পরিপন্থি । 

মোটকথা- দারুল হরব দারুল হরবই। যতদিন না তা ইসলামী হুকুমতের 
অধীনে আসে। চাই তাকে অবস্থার প্রেক্ষিতে দারুল খওফ বা দারুল ফিতনা 
নাম দেয়া হোক, কিংবা দারুল আমান নাম দেয়া হোক । 


সুহাইল উসমানী রহ. এর বক্তব্যঃ 


থেকে হিন্দুস্তান দারুল আমান হওয়ার ব্যাপারে সমর্থন আদায় করেছেন। 


সুহাইল উসমানী রহ. রশীদ আহমদ গাঙ্জুহী রহ. থেকে হিন্দুস্তান দারুল আমান 
হওয়ার যে সমর্থন নিয়েছেন বলা হচ্ছে তা থেকে ‘দারুল আমান’ দারুল 
ইসলাম ও দারুল হরব থেকে ভিন্ন তৃতীয় কোন প্রকার বুঝা যায় না। বরং 
দারুল হরবের একটা প্রকারই বুঝে আসে। 


কেননা সেখানে বলা হয়েছে- 


“(মদীনায়) হিজরতের পূর্বে হাবশা দারুল হরব হওয়া সত্বেও যেমন দারুল 
আমান ছিল, এখন (ইংরেজদের দখলে থাকা) হিন্দুন্ভানও তেমনি (দারুল হরব 
হওয়া সত্ত্বেও) দারুল আমান ” (ইসলাম আওযর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ৩৩০) 


এ বক্তব্যে হিন্দু্তানকে দারুল হরব বহাল রেখেই দারুল আমান বলা হয়েছে। 
দারুল আমানকে দারুল হরবের বিপরীত কোন প্রকার বলা হয়নি । 


বি.দ্র. এ সময় ইংরেজ আমলে যেহেতু মুসলমানরা জান-মাল, ইজ্জত-আক্রু ও 
দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে নিরাপদ ছিল এ কারণে তাকে দারুল আমান বলা হয়ে 
থাকতে পারে। কিন্তু ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর ভারত যখন মালাউন 
হিন্দুদের হাতে আসে, তখন থেকে সেখানে মুসলমানদের দুঃখের কোন অন্ত 


নেই । কত লাখ মুসলমান যে হিন্দুদের হাতে অমানবিক নির্যাতনের পর শহীদ 
হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এখন নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন শুধু বাড়ছে। 
কাজেই বর্তমানে কেউ ভারতকে দারুল আমান বললে সে নিঃসন্দেহে জাহেল। 
ভারতের হিন্দুরা এখন খালেছ হরবী । গরুর গোশত বহন করা এবং খাওয়ার 
অপরাধে যে ভারতে দিনে-দুপুরে মুসলিম যুবকদের নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা 
বর্তমান ভারত দারুল হরব হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ থাকা উচিত 
নয়। 


দারুল আমান বলার ফায়েদা কি? 


উল্লেখ্য যে, দারুল হরব দারুল আমান হওয়ার ফল শুধু এতটুকু যে, হানাফী 
মাযহাব মতে উক্ত দারুল হরবে যেহেতু দ্বীন পালনের সুযোগ আছে এ কারণে 
তা থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসা ফরষ নয়। তবে অন্যান্য 
ইমামগণ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তবে যদি দ্বীন পালনের সুযোগ না 
থাকে তাহলে তা আর দারুল আমান থাকে না। তখন সকলের মতেই তা 
থেকে হিজরত করে দ্বীন পালন করা যায় এমন কোনো স্থানে চলে যেতে হবে। 


তক্ুপ যদি জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় (যেমন বর্তমানে ফরযে আইন) 
তাহলেও সেখানে বসে থেকে জিহাদ তরক করতে পারবে না। বরং অন্যান্য 
মুসলমানের মত তাকেও জিহাদে শরীক হতে হবে। 


ফরযে কেফায়৷া । 


আর যদি এমন হয় , মুসলমানদের হাতে ছিল পরে কাফেররা বা মুরতাদরা তা 
দখল করে নিয়ে গেছে তাহলে তার বিরুদ্ধে দিফায়ী তথা প্রতিরক্ষামূলক 
জিহাদ করে তাকে আযাদ করা ফরযে আইন । অতএব, দারুল আমান হওয়া 
না হওয়ার কারণে জিহাদের মাসআলাতে পরিবর্তন আসছে না। 

উল্লেখ্য যে, কোন দারুল হরবের সাথে যদি ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্দিষ্ট 


বা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করেন তাহলে জিহাদের প্রস্তুতির 
জন্য মুসলমানদের যতদিন সময় লাগে ততদিন পর্যন্ত উক্ত চুক্তি পালনীয় । কিন্তু 


এ সময়ের জন্য উক্ত দারুল হরব, দারুল হরব থেকে বের হয়ে ভিন্ন কোন 
প্রকার হয়ে যাবে না । দারুল হরবই থেকে যাবে। 


ফরায়েযী সাহেবদের খণ্ডন 


মুফতী লুৎফুর রহমান ফারায়েখী ইন্টারনেটের সম্প্রচার এবং তাবলীগী 
মেহনতের সাথে জড়িত থাকার সুবাদে বাংলাদেশের আলেম সমাজের একজন 
পরিচিত মুখ৷ তার কিছু ভক্ত বৃন্দ তৈরি হয়েছে। এমন কিছু লোকও রয়েছে 
যারা তার কথাকেই শরীয়ত মনে করে। দারের মাসআলার ক্ষেত্রে তিনিও 
বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন । তিনি মূলত তাকী উসমানী দা.বা. এর দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েই বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। তাই উম্মাহর কল্যাণকামিতার আশায় তার 
ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি । 


ফারায়েযী সাহেব বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ ইউরোপ-আমেরিকার 
দেশগুলোকেও দারুল আমান বলে প্রচার করছেন। কামুসুল ফিকহের উদ্ধৃতি 
দিয়ে তিনি নিজের মত করে দারুল আমানের যে সংজ্ঞা পেশ করেছেন তা 
নিযরূপঃ 


“যে সকল রাষ্ট্রে মুসলিমগণ স্বাভাবিকভাবে স্বীয় ধর্ম পালনে সক্ষম । চাই তারা 
সংখ্যাগরিষ্ট হোক বা সংখ্যালঘিষ্ঠ । কিন্তু ইসলামের শাস্তির বিধান প্রয়োগ 
করতে সক্ষম নয়। তবে দ্বীন প্রচার ও পালনে স্বাধীন । অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও 
স্বীয় ধর্ম পালনে স্বাধীন । কোন ধর্ম পালনেই রাষ্ট্র পক্ষ থেকে কোন বিধি-নিষেধ 
নেই । তবে ইসলামী আইন উঃ রাষ্ট্রে প্রচলিত নয়। আইন চলে মানবরচিত 
আইন বা কুফরী আইন । তাহলে উক্ত রাষ্ট্রের নাম হবে দারুল আমান। যেমন 
রাসূল সা. এর যুগে ছিল ডখনষ্টান বাদশা নাজ্জাশীর দেশ আবিসিনিয়া । 


বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই দারুল আমান। এমনকি আমেরিকা 
ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোও ৷ কারণ সেখানে সকল ধর্মাবলম্বীরাই স্বীয় ধর্ম পালনে ও 
প্রচারে স্বাধীন । রাষ্ট্র পক্ষ থেকে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ নেই যদিও সরকারী 
আইন ইসলামী নয়। এ হিসেবে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ অধিকাংশ 
রাষ্ট্রই দারুল আমানের অন্তর্ভুক্ত”। (সূত্র: তালীমুল ইসলাম উনিস্টিটিউট এন্ড 
রিসার্চ সেন্টারের মুখপত্র, আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস, প্রকাশ কাল, ৬ 
সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং) 


বিদগ্ধ মুফতী সাহেব! ! খেয়াল করে দেখুন, সংজ্ঞায় বলা শর্তগুলো আপনার 
বৰ্ণিত দারুল আমানে বাস্তবায়িত হয় কিনা? 


ক. মুসলিমগণ স্বাভাবিকভাবে স্বীয় ধর্ম পালনে সক্ষম । 


শ্রীয়াতে বর্ণিত সকল ইবাদত পালন করতে পারি না। তাই, এদেশে 
মুসলিমরা স্বাভাবিকভাবে স্বীয় ধর্ম পালনে সক্ষম না। 


আপনি কি এ সকল মুরতাদ সরকারকে জানিয়ে শুধু একাকী আফগানিস্তানে 
জিহাদে শরীক হবার জন্য যেতে পারবেন? এই সরকারগুলো কি আপনাকে 
যেতে দিবে? এই জিহাদে শরীক হওয়া কি ইবাদতের মধ্যে সামিল নয়? এটা 
কি ধর্ম পালনের মধ্যে পড়ে না? নাজ্জাসীর রাজ্য থেকে তো সাহাবায়ে কেরাম 
(রাষি.) চাইলে গিয়ে রাসুল (সাঃ) ও কাফিরদের মধ্যে সংগঠিত জিহাদে 
শরীক হতে পারতেন । সেখানে এই ইবাদতে বাঁধা ছিল বলে মনে হয় না । 


আপনি কি আপনার বয়ানে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনের 
জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর (যেগুলোকে আপনার কাছে শরীয়াতসম্মত মনে হয়) 
আলোচনা করতে পারবেন? আপনি কি সাধারণ জনগণকে ও আপনার 
পারবেন? মুমিনদেরকে ক্বৃতালের জন্য উদ্ধুদ্ধ করা কি একটা ইবাদত নয়? 


এটা কি ধর্ম পালন নয়? 


আপনি কি এদেশে শরীয়াত কায়েমের জন্য আহবান জানাতে পারবেন? এই 
কুফরী সংবিধানকে কুফরী উল্লেখ করে এর থেকে সাধারণ জনগণকে দুরে সরে 
যেতে বলতে পারবেন? মানুষকে এই হক্কবের দাওয়াত দেয়া কি ইবাদতের মধ্যে 
সামিল নয়? এটা কি ধর্মের একটা অংশ নয়? 


নাকি আপনার মতে, দারুল আমানে শরীয়াত কায়েমের চেষ্টা করাও জায়েজ 
নয়? যদি দারুল আমানে শরীয়াত কায়েমের চেষ্টা করাও জায়েজ না থাকে, 
তাহলে কিন্তু আপনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এটাই বলছেন যে, একমাত্র ইসরাইল রাষ্ট্র 
ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোথাও আল্লাহর শরীয়াত কায়েমের চেষ্টা করা জায়েজ 
নেই! ! 


সুবহানাল্লাহ, যদি কেউ এই ফতোয়া দেন, তাহলে শয়তান হয়তো খুশী হয়ে 
তাকে গুরু মেনে নিবে! শয়তানের জন্য এত বড় খেদমত হয়তো দুনিয়ার 
আর কেউ করতে পারবে না! 


খ. তবে দ্বীন প্রচার ও পালনে স্বাধীন’ । 


আপনার ফতওয়া মতে যেসব রাষ্ট্র দারুল আমান আমাদের জানা ও দেখা মতে 
সেসব রাষ্ট্রে মুসলিমগণ পরিপূর্ণ দ্বীন প্রচার ও পালনে স্বাধীন নয়। ঈমান ও 
ইসলামের ভিত্তি যে তাওহীদের উপর সেই তাওহীদ এবং তাগুত বর্জনের 
বিষয়গুলো প্রচারের ক্ষেত্রেই স্বাধীন নয়। আর অন্যান্য বিষয়গুলো বলার তো 
অপেক্ষাই রাখে না। আসলে আপনারা সাহাবায়ে কেরামের মত বিজয়ী মন- 
মানসিকতা নিয়ে দ্বীনকে বুঝতে চান না । বরং পরাজিত মানসিকতার শিকার 
হয়ে দ্বীনকে বুঝেছেন এবং সেভাবেই দ্বীনের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। তাই 
দ্বীনের শীর্ষ চূড়া জিহাদের বিষয়টা আপনাদের কাছে দ্বীনের মধ্যে এবং দ্বীন 
পালনের মধ্যে গণ্য হয় না। জিহাদ ছাড়াই আপনারা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের কথা 
ভাবতে পারেন। ধর্ম পালনের কথা ভাবতে পারেন। কিন্তু কুরআন-হাদীস, 
ইজমা কিয়াস আমাদেরকে জিহাদ ছাড়া পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের কথা ভাবতে দেয় না। 
তাই যে রাষ্ট্রে থেকে তাওহীদে আমলী, তাগুত বর্জন, জিহাদের প্রশিক্ষণ, 
জিহাদের তাহরীয ও জিহাদের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, আপনার কথা অনুযায়ীও 
সেসব রাষ্ট্রকে আমরা দারুল আমান মনে করতে পারি না। কারণ সেখানে 
মুসলিমরা স্বীয় ধর্ম পালনে, তাওহীদের বাণী প্রচারে স্বাধীন নয় । 


হ্যাঁ, দ্বীনের কিছু কিছু বিধান প্রচার ও পালনে স্বাধীন । এমন সব বিধান পালনে 
স্বাধীন যেগুলো এই কুফরী শাসন ব্যবস্থার বিপক্ষে যায় না; যেগুলো এই কুফরী 
শাসন ব্যবস্থা নিজের জন্য ঝুকিপূর্ণ মনে করে না। তাছাড়া দ্বীনী অনেক 
বিধানের প্রচার ও পালনই এই মুরতাদ সরকার সহ্য করতে পারে না। এটাই 
বাস্তবতা । 


গ. কোনো ধর্ম পালনেই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো বিধি-নিষেধ নেই । 


আপনি যেসব রাষ্ট্রকে দারুল আমান বলে আখ্যায়িত করেছেন, তার 
প্রত্যেকটিতে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন হুকুম আহকাম পালনে বিধি-নিষেধ 
রয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারতসহ, ইউরোপ-আমেরিকার প্রত্যেক 
দেশেই ইসলামী দণ্ডবিধি পালনে বিধি-নিষেধ রয়েছে। কোনো দেশে পর্দার 
হুকুম পালনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কোথাও মীরাসের হুকুম পালনে নিষেধাজ্ঞা 
রয়েছে। কোথাও ফতওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কোথাও সুদের সাথে 
জড়িত হওয়া ছাড়া কারবার করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে। কোথাও ১৮ 


এসব নিষেধাজ্ঞা কি ইসলাম পালনে নিষেধাজ্ঞা নয়? নাকি আপনার মতে 
এগুলো ইসলাম পালনের মধ্যে গণ্য হয় না? 


এত গেল আপনার লেখা দারুল আমানের সংজ্ঞার পর্যালোনা । এখন আপনি যে 
কামুসুল ফিকহের রেফারেন্সে দারুল আমানের সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন সেখানে 
আসলে কী আছে সেটাও দেখা উচিত । 


কামুসুল ফিকৃহ-৩/৩৯৯-তে উল্লেখ আছেঃ 


“দারুল আমান এ এলাকা, যেখানে মূল ক্ষমতা (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা) কাফিরদের 
(গাইরে মুসলিম) হাতে থাকে, কিন্তু মুসলিমরা নিরাপদ থাকে । মুসলিমরা দ্বীনি 
দাওয়াতের ফরজিয়াত আদায় করতে পারে, আর এমন সব ইসলামী আহকাম 
পালন করতে পারে যেগুলো পালন করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দরকার হয় না” । 


দারুল আমানের এই সংজ্ঞা যদিও সালাফুসস সালেহীনের মধ্য থেকে কারো 
থেকে বর্ণিত হয়নি, তথাপি এই সংজ্ঞা হিসাবে তাদের মতানুযায়ী বাংলাদেশ- 
পাকিস্তান দারুল আমান হয় না। কারণ সংজ্ঞায় যেসব শর্ত উল্লেখ করা 
হয়েছে, তার একটি হল: 


ক. রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা কাফিরদের (গাইরে মুসলিম) হাতে থাকা । 


আচ্ছা ফারায়েষী সাহেব! আপনি তো বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীকে অমুসলিম 
বা মুরতাদ মনে করেন না। কারণ, মনে করার মত কোনো কথা বা কাজ 
আমরা আপনার থেকে দেখি না। আর আপনি এটা স্বীকারও করেন না। 
তাহলে দারুল আমানের প্রথম শর্তই তো এখানে পাওয়া যায় না। তাসত্ত্বেও 
(আপনাদের মতানুযায়ী) কীভাবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান দারুল আমান হতে 
পারে? 


খ. দ্বিতীয় শর্তে উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিমরা নিরাপদ থাকা । 


আপনার কী মনে হয় বাংলাদেশ-পাকিস্তানসহ যেসব দেশকে আপনি দারুল 
আমান মনে করেন সেখানে এমন সব মুসলিম, যারা শত ভাগ দ্বীন পালন 
করতে চায়, তারা নিরাপদ আছে? অবশ্য আপনার মনে করা আর না করা 
বাস্তবতাকে পাল্টে দিবে না। কিন্তু বাস্তবতা হল এটাই যে, এসব দেশে শতভাগ 
দ্বীন পালনকারী মুসলিমগণ নিরাপদ নয়। এসব দেশের অবস্থাতো এতই খারাপ 
যে, মুসলিগণ গুটি কয়েক শরীয়তের আইনের দাবি জানানোর অপরাধে রাতের 
অন্ধকারে তাদের উপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানো হয়। বেধড়ক 
মুসলিমকে আহত করা, অসংখ্য মুসলিমকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়া হয়। 
আমাদের প্রাণের স্পন্দন রাসূল সা. এর ইজ্জতের উপর আঘাতকারী হিন্দু 
মালাউনদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়, আর তার বিচার দাবীকারী 


তাড়নায় শাতেমে রাসুলদের উচিত পাওনা যারা বুঝিয়ে দিল, তাদের অপরাধী 
সাব্যস্ত করে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হয়। এই তো হল, এসব দেশের মুসলিমদের 
নিরাপত্তার বাস্তব চিত্র । এত সুন্দর নিরাপত্তা (?) সত্বেও কি আপনি এসব 
দেশকে দারুল আমান বলবেন? 


শুধু ফিকহী উত্তম-অনুত্তম বিষয়ে মাঠ গরম করে সনম্তা বাহবা পেলেও পেতে 
পারেন, কিন্তু বাস্তবে এই ভূমি কি দারুল আমান নাকি দারুল কুফর তার 
হাকীকত বুঝতে হলে জিহাদ ও কুফুরী সংবিধানের বর্জনের বিষয়ে কথা বলে 
দেখুন । কিতালের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের কথা বলে দেখুন । তখন প্রাক্টিকালি 
বুঝে আসবে এদেশ দারুল হরব নাকি দারুল আমান! 


উম্মতের নির্ভরযোগ্য মুজতাহিদ উলামা-ফুকাহা রহ. এর কিতাব অধ্যয়নের 
পর, আমরা দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের যে পরিচয় পাই তা দ্বারা 
বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুরতাদ শাসকদের অধীন রাষ্ট্রগুলো 
নিশ্চিতভাবে দারুল হারব প্রমাণিত হয়। তাই আমরা এটাই গ্রহণ করি ও 
বিশ্বাস করি। শরয়ী কোন সিদ্ধান্ত নিজ প্রবৃত্তি থেকে আমদানি না করে 
শরীয়তের মাসদার থেকে আহরণ করি। আমাদের আহরণে যদি কোন ভুল 
হয়ে যায়, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতের কাছে ক্ষমা চাই ৷ প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে 
পানাহ চাই । কোন ভাই! যদি শরয়ী দলীল দ্বারা আমাদের ভুল ধরিয়ে দেন 
ইনশাআল্লাহ আমরা প্রশস্ত হৃদয়ে তা গ্রহণ করব । কারণ আমরা কোন ব্যক্তি- 
মতের পুজারী নই, বরং শরীয়তের অনুসারী । আমরা ইনশাআল্লাহ হৃদয় থেকে 
এঁ ভাইয়ের জন্য দুয়া করব । আল্লাহ তাআলা সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। 
আমীন । (দাওয়াহ ইল্লাহ থেকে সংগৃহিত, পরিমার্জিত) । 


শরীয়তের মানদণ্ডে জাতিসংঘ 


২০১৭ ইং অক্টবর মাসের পাক্ষিক, মাসিক ও দ্বিমাসিক ইসলামী পত্রিকাগুলো 
আরাকানী মজলুম ভাই-বোনদের নিয়ে মাশাআল্লাহ যথেষ্ট দরদ দেখিয়েছে 
এবং তাদের নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখেছে। এটা বেশ প্রশংসার 
বিষয় । মুসলিম উম্মাহর একটা অঙ্গ হিসাবে আমাদের তাদের ব্যাথায় ব্যথিত 
হওয়া, বক্তৃতা ও লিখনিতে তাদের দুরাবস্থা তুলে ধরে উম্মাহর সকল সদস্যকে 
তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে বলা আমাদের দায়িত্বের মধ্যেও বর্তায় । 
আলহামদুলিল্লাহ দায়িত্বের এ দিকটা আমাদের উলামাগণ ভালভাবেই আদায় 
করেছেন বলে জ্ঞান করি। এত এত লিখনি সত্বেও যে বিষয়টা আমাকে পীড়া 


দিয়েছে, তাহল রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে তাদের দেওয়া মতামত । এক্ষেত্রে 
লেখকগণ চলমান সংকটের কুরআনী সমাধান সযত্বে এড়িয়ে গেছেন। 
লেখকদের প্রত্যেকেই চলমান সংকট নিরসনের জন্য জাতিসংঘের দ্বারস্থ 
হয়েছেন এবং জাতিসংঘ উদ্যোগ নিলেই এই সংকট নিরসন সম্ভব বলে 
মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেমন যেন জাতিসংঘ তাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই জাতিসংঘ কী? কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তাদের 
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? এসব বিষয় জানা উচিত এবং এর উপর ভিত্তি করে 
মুসলিমদের সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের দ্বারস্থ হওয়া, তাদের কাছে 
সাহায্যের আবেদন জানানো, তাদের কাছে বিচায়-ফায়সালা চাওয়া ইত্যাদির 
হুকুমও আলোচনার দাবি রাখে। 


জাতিসংঘ গঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য: 


জাতিসংঘ বিশ্বের জাতিসমূহের একটি সংগঠন, সংস্থাটি ১৯৪৫ সালের ২৪ 
অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়| 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তথাকথিত বিশ্ব নেতারা যুদ্ধ বন্ধ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করার জন্য লিগ অব নেশন্স গঠন করেন। সংঘর্ষ ও উত্তেজনা রোধে 
সংস্থাটি কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় 
বিশৃযুদ্ধ। এ যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক তাণগ্ডবলীলা এবং সৃষ্ট মানবতার বিপর্যয় বিশ্ব 
নেতাদের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণে 
অনুপ্রাণিত করে। ফলে একটি কার্যকর আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা তারা 
আবশ্যক মনে করে। এরই ফল স্বরূপ ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টবর এই সংস্থাটি 
প্রতিষ্ঠিত হয় । 


জাতিসংঘ শব্দটির প্রবর্তক হলেন তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকলিন 
রুজভেন্ট । জাতিসংঘ একটি রাজনৈতিক সংগঠন । এর ব্যাপক কর্মপ্রক্রিয়া 
মূলত রাজনীতির বৃত্তেই প্রস্ফুটিত । জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনা এবং ১নং 
অনুচ্ছেদে সংস্থাটির উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে এভাবে- ১. বিশ্বব্যাপী শান্তি ও 
নিরাপত্তা রক্ষা করা ২. পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন 
৩. মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং আন্তর্জাতিক 
অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী নিরসনের দ্বারা সৃষ্ট 
বাধ্যবাধকতার প্রতি সুবিচার ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং জাতিসংঘকে 


রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া-কলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা। সাধারণ পরিষদ, 
নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, সচিবালয়, ট্রাস্টিশিপ 
কাউন্সিল এবং আন্তর্জাতিক আদালত এ ছয়টি প্রধান সংস্থা এবং বিভিন্ন 
সহযোগী সংস্থা নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত । 


এখানে জাতিসংঘের মৌলিক কিছু উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হল । এবার 
আসুন আমরা এই উদ্দেশ্যগুলোকে কুরআনী মীযানে রেখে যাঁচপরতাল করি । 
এরপর নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেই যে, জাতিসংঘের সদস্য হওয়া, জাতিসংঘের 
সাথে একমত পোষণ করা, তাদের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করা, তাদের 
কুফরে আকবার নাকি কুফরে আসগার? কবীরা গুনাহ নাকি এমন কুফুরী কাজ 
যা মানুষকে মুরতাদ বানিয়ে দেয়? 

১. এক নং উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার 
জন্য এই সংঘের প্রতিষ্ঠা । 


পৃথিবীতে ইসলামের আগমনও একই উদ্দেশ্যে । ইসলামও পৃথিবীময় শান্তি ও 
নিরাপত্তা রক্ষা করতে চায়। পৃথিবীময় কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, কীভাবে 
আছে। আর জাতিসংঘও নিজেদের কুফর আচ্ছাদিত জেহেন খাটিয়ে সংবিধান 
তৈরি করেছে। তারা তাদের কুফুরী সংবিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃথিবীতে 
শান্তি কায়েম করতে চায়; পৃথিবীর নিরাপত্তা বহাল রাখতে চায়। এখন মুসলিম 
হিসাবে আমাদের করণীয় কী? 

io Tal a Abd 14 VS ES Ll 8 lS al ashi el 
‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণাঙ্গরূপে শান্তিতে (ইসলামে) প্রবেশ কর, আর 
শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু!’ 
(আল-বাকারা:২০৮) 

এখানে আল্লাহ তাআলা একদিকে পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামে দাখেল হতে বলেছেন, 
অপর দিকে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। সাইয়্যেদ 
কুতুব শহীদ রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘পথ দুইটি হয়তো পূর্ণ 
ইসলাম কিংবা কুফর, হয়তো পূর্ণ ইসলাম নয় তো গোমরাহী, হয়তো আল্লাহর 
পথ গ্রহণ করতে হবে নয়তো শয়তানের পথ। হয়তো ইসলাম নয়তো 


জাহেলিয়্যাহ । এই স্পষ্ট বচন দ্বারা মুসলিমের নিজের পথ নির্ধারণ করে নেয়া 
উচিত, বিভিন্ন পথ ও মতের সামনে অসহায়ভাবে চক্কর না খাওয়া উচিত । 
মুমিন ব্যক্তির জন্য একাধিক অপশন নেই। তার মানহাজ ও চলার পথ 
একটাই, তাহল আল্লাহর শরীয়ার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমার্পণ। ইসলাম ও 
কুফরের সংমিশ্রণে তৈরি নতুন কোনো পথ গ্রহণের সুযোগ মুসলিমের নেই । যে 
কেউ পূর্ণাঙ্গর্ূপে ইসলামে দাখেল হবে না, নিজেকে আল্লাহর শরীয়তের কাছে 
পরিপূর্ণরূপে সঁপে দিবে না, খালেস ইসলাম ব্যতীত অন্য সব চেতনা থেকে 
মুক্ত হবে না, সে মুলত শয়তানের পথে আছে । শয়তান তাকে নিয়ে খেলছে। 
(জিলালুল কুরআন, সূরা বাকারা:২০৮) 

জাতিসংঘ বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য জিহাদকে বড় হুমকি মনে করে। 
প্রাণান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে তারা অনেকাংশে সফলও হয়ে গেছে। 
এখন কোনো মুসলিম রাষ্ট্রই রাষ্ট্রীয়ভাবে জিহাদের কথা বলে না। জিহাদের 
চিন্তাও করে না, এমনকি জিহাদের সঠিক ধারণাও তারা কেউ রাখে না। “শান্তি 
কায়েম ও সন্ত্রাস দমন’ শিরোনামে জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তারা সমস্ত 
মুসলিম রাষ্ট্রকে এক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীকে জিহাদ মুক্ত করাই 
তাদের শান্তি কায়েমের মূল কথা । অতএব, কোনো মুসলিম বা মুসলিম রাষ্ট্রের 
শাসকগণ যদি জাতিসংঘ নামের এই জিহাদ নির্মূল সংঘের সদস্য হয়, তাদের 
উদ্দেশ্যের সাথে একমত পোষণ করে, তাহলে তারা কাফের হয়ে যাবে। তারা 
নিশ্চিতভাবে মুরতাদে পরিণত হবে। 


তাছাড়া সৃষ্ট বিভিন্ন সংকট নিরসনে তাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করাও কাফের 
হওয়ার আরেকটা কারণ। কারণ যারা জেনে, বুঝে স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে 
গাইরুল্লাহর কাছে বিচার প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কাফের বলে 
ঘোষণা করেছেন। তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত । 
ইরশাদ হচ্ছে, 
df Osby SE Cs Tl ay LY TH Ly Ll Bl Oe Coll od SH ln 
JSS ele bf Gb Ss 43 1% Of Lal 5 ili od) ASE; 
(৬০ :|) " ১৯; 
‘আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা 
অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও তারা বিরোধীয় বিষয়কে তাগুতের কাছে নিয়ে 
যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না 


করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায় !' 
(নিসা:৬০) 

এই আয়াত ব্যাখ্যাসহ ইতিপূৰ্বে অতিবাহিত হয়েছে। আয়াতটির ব্যাখ্যায় 
পূর্ববতী সকল মুফাস্সিরগণ এ কথা উল্লেখ্য করেছেন যে, কুরআন-সুন্নাহর 
আইন ছেড়ে দিয়ে তাগুত তথা গাইরুল্লাহর কাছে বিচার প্রার্থনা করা কুফরে 
আকবার, তথা এমন কুফর যার কারণে ইসলাম / ইমান ভেঙ্গে যায় এবং মানুষ 
কাফের-মুরতাদে পরিণত হয়। তাই জাতিসংঘের কাছে বিচারপ্রার্থনা করাও 
একটা কুফরী কাজ । যারা জেনে-বুঝে, সেচ্ছায়, সাগ্হে তাদের কাছে বিচার 
প্রার্থনা করবে তারা কাফের হয়ে যাবে। 


২. দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের মধ্যে বলা হয়েছে, পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে 
বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা । 

শুনতে কথাটি ভালই শুনায়। পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্ক রাখলে দোষ কোথায়? আপনি যদি মডারেট ইসলামের চশমা পরিধান 
করেন তাহলে এর মধ্যে দোষের কিছুই পাবেন না। কিন্তু যদি আপনি বাস্তবেই 
আপনার ব্রত হয়ে থাকে, তাহলে এই কথাটির মধ্যে ঈমান ধ্বংসকারী 
অনেকগুলো কারণ আপনি খুঁজে পাবেন। আসুন আপনাকে কারণগুলো ব্যাখ্যা 
করছি। 


মুসলিমের ব্যক্তিগত, পরিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ের বন্ধুত্ব ও 
শত্রুতা মহান আল্লাহ তাআলার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী হতে বাধ্য । মুসলিম 
নিজের ইচ্ছেমত যাকে খুশি তাকে বন্ধু বানাতে পারে না, আর যার সাথে খুশি 
তার সাথে শকত্রতাও পোষণ করতে পারে না। কুরআন-সুন্নাহয় বার বার 
কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একথাও স্পষ্টরূপে 
ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সেও 
কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে, 
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‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তারা 
তো একে অপরের বন্ধু, তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করবে সেও তাদের একজন হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জালেম 
সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না৷’ (আল-মায়েদা:৫১) 


AEE As BS C2 OH AN ool di Cie LH SY 
ihe cs BSS Oa teh df FE AM Lee ENE KLE) 
46 1555 Bee BH 2) G3 IS AEN ESS be GSS LS i 
(২২) GML 2 dl 2s OLN als A) 
“যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তার 
রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা 
তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ 
ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তার অদৃশ্য শক্তি 
দ্বারা । তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত । 
তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর 
প্রতি সন্তুষ্ট । তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম 
হবে ।” (আল-মুজাদালা:২২) 
ইমাম কুরতুবী রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘এখানে আল্লাহ তাআলা 
স্পষ্টর্ূপে বর্ণনা করেছেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করলে ঈমান ভেঙ্গে যাবে, 
যদিও সেই কাফের নিকটাত্মীয় হোকনা কেন !' 


উপরের আয়াত দুটি দ্বারা বুঝাগেল কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না। 
অতএব, কোনো কাফের রাষ্ট্রের সাথেও বন্ধুত্ব করা যাবে না। যদি পৃথিবীর 
সমস্ত কাফের রাষ্ট্রের সাথে মুসলিমদের বন্ধুত্ব হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয় 
আরেকটা ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি হবে। তাহল, জিহাদ বাতিল হয়ে যাবে। 
ইকদামী বা আক্ৰমণাত্ম জিহাদ যা ইসলামের অকাট্য ফরযের একটি তার 
ক্ষেত্ৰ খুঁজে পাওয়া যাবে না । ইরশাদ হচ্ছে, 
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‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পার্মুবতী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, 
আর তারা যেন তোমাদের ভিতর রূড়তা দেখতে পায় (বন্ধুত্ব নয়), আর জেনে 
রাখ, আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (আততাওবা:১২৩) 
এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টর্ূপে পার্ম্ূবতী কাফের রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করতে বলেছেন এবং তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক 
রাখতে নিষেধ করেছেন । পার্শুবর্তী কাফের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার 
জন্য কুফর ব্যতীত অন্যকোনো দোষেরও প্রয়োজন নেই । তারা কাফের। 


আল্লাহর বান্দা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাঁর দেওয়া দ্বীনকে 
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‘তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের এ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ 
হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা 
হারাম মানে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা 
জিযিয়া প্রদান করে (তাওবা:২৯) 


এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য দ্বারাও একথা প্রমাণিত হল যে, যে কেউ জাতিসংঘের এই 
উদ্দেশ্যকে মেনে নিয়ে তাদের সদস্যপদ গ্রহণ করবে সে দুইটি কারণে কাফের 
হয়ে যাবে: ১. সমস্ত কাফের দেশের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে ২. পরোক্ষভাবে 
জিহাদে ইকদামীকে রহিত করার কারণে । 


তৃতীয় উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি 
শ্রদ্ধাবোধ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী 
নিরসনের দ্বারা সৃষ্ট বাধ্যবাধকতার প্রতি সুবিচার ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং 
জাতিসংঘকে রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া-কলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা । 


এ উদ্দেশ্যটির মধ্যে একাধারে কয়েকটি ভয়ানক বিষয় একত্রিত হয়েছে। 
মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুসলিম, 
কাফের, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য একই ধরণের অধিকার ও স্বাধীনতা 
নিশ্চিত করা (যদিও তারা অধিকারের প্রশ্নে মুসলিমদেরকে মানুষের মধ্যে গণ্য 
করে না) ৷ তারা মুসলিম-কাফের, নারী-পুরুষ সকলকে একই প্লাটফর্মে দাঁড় 
করাতে চায়। সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের, কাফের ও মুসলিমের সমান 
অধিকারে বিশ্বাসী । এখন দেখার বিষয় হল, ইসলামে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি, 
কুরআন-সুন্নাহকে আদর্শরূপে গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি কাফের-মুসলিম এবং 
TUT 
বলে? 


কাফের সম্প্রদায় কি মুসলিমদের সমান অধিকার পেতে পারে? 


যারা কাফের তথা ইসলাম ধর্মে যারা বিশ্বাসী না, আল্লাহ তাআলার আইনে 
তারা কখনোই মুসলিমদের সমান অধিকার ও সমান মান-মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য 


নয়। বরং আল্লাহ তাআলার ভাষায় কাফের সম্প্রদায় চতুষ্পদ প্রাণীর চেয়েও 
নীচ । ইসলামকে অস্বীকারকারী কাফের সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার কাছে 
অত্যন্ত ঘৃণিত এক প্রাণী । এদেরকে আল্লাহ তাআলা মানুষের কাতারের মধ্যে 
গণ্য করেন না। আর ইসলামে বিশ্বাসী মুমিন সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার অন্যন্ত 
প্ৰিয়পাত্ৰ । তাদের আপ্যায়নের জন্য আল্লাহ তাআলা চির সুখময় স্থান জান্নাতের 
ব্যবস্থা রেখেছেন। আর কাফেরদের জন্য রেখেছেন চির অশান্তির জায়গা 
জাহান্নাম। কেনইবা এমনটি হবে না। আল্লাহতে বিশ্বাসী, আল্লাহর কাছে 
কাছে টানবেন। আর কাফেরদের দূরে তাড়িয়ে দিবেন এটাই স্বাভাবিক । 


এক ব্যক্তি দুইটি দাস ক্রয় করেছে। একটি দাস তার সমস্ত কথা মানে। সে যা 
করতে বলে তা করে, যা করতে নিষেধ করে তা করে না । সব সময় সে স্বীয় 
মনীবের মনতুষ্টির দিকে বিশেষ খেয়াল রাখে। কোনে৷ ক্রমেই মনীবের অবাধ্য 
হয় না । যদি কখনো অবাধ্যতা করে বসে তৎক্ষণাত ক্ষমা চেয়ে ভবিষ্যতে উক্ত 
অপরাধ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে। অপর দাসটি মনীবের দেওয়া খাবার 
খায়, মনীবের দেওয়া কাপড় পরিধান করে, তার দেওয়া ঘরে থাকে, অসুস্থ 
হলে মনীব তাকে চিকিৎসা করায় কিন্তু সে মনীবের চরম অবাধ্য । মনীব তার 
জন্য এত কিছু করে কিন্তু সে মনীবের কৃতজ্ঞতায় বিশ্বাসী না, মনীব যা করতে 
বলে তা সে করে না, মনীব যা করতে নিষেধ করে তা সে গুরুত্বের সাথে 
করে। সে অহংকারের সাথে অপরাধ করে। মনীবের কোনো তোয়াক্কা করে 
না । মনীবকে অসন্তুষ্ট করাই তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 


এবার আপনিই বলুন এই দুইটি দাস কি সমান হতে পারে? মনীবের কাছে 
উভয়ের মান-মর্যাদা ও অধিকার কি সমান হওয়া যৌক্তিক? কখনোই নয়। 
অথচ উভয় দাসই মানব জাতির অংশ । উভয়ে দেখতে একই রকম । উভয়ের 
হাত-পা, চোখ, কান, নাক একই কায়দার । কিন্তু তা সত্ত্বেও মনীবের 
বিবেচনায় তাদের একজন মানুষ আর অপরজন অমানুষ; চতুম্পদ প্রাণী থেকেও 
নিকৃষ্ট । 

তাহলে বুঝাগেল, অধিকার ও মান-মর্যাদার ভিত্তি ঈমান ও ইসলাম(বিশ্বাস ও 
মান্যতা) এর উপর হওয়া উচিত। মানব বংশের সন্তান হওয়াটা সমঅধিকার 
প্রাপ্তির ভিত্তি হতে পারে না। তাই মুসলিম-কাফের নির্বিশেষে সকলকে সমান 
অধিকার দেওয়ার কথা বলা ইসলাম সমর্থন করে না। আল্লাহ তাআলা পূর্ব 
যুগের ফকীহদের উপর রহমত নাযিল করুন । তারা মুসলিম ও কাফেরের 
মধ্যকার দুনিয়ার অধিকারের দিক থেকে পার্থক্যগুলো সুন্দরভাবে তুলে 


ধরেছেন। যে কাফের দারুল ইসলামের নাগরিক হয়ে থাকতে চায়, সেকী কী 
অধিকার পাবে আর শুধু কাফের হওয়ার অপরাধে কী কী অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হবে তা তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সবিস্তার লিখে গেছেন। তাই 
কাফের-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের সমঅধিকারের ক্ষেত্রে একমত পোষণ 
করত জাতিসংঘের সদস্য হওয়া স্পষ্ট কুফুরী কাজ । 


নারী-পুরুষের সমঅধিকারে বিশ্বাসী হওয়া 


এরপর রইল নারী-পুরুষের সমঅধিকারের প্রশ্ন । ইসলাম নারী ও পুরুষ 
উভয়কে তার ন্যায্য অধিকার দিয়েছে। ইসলাম নারীর অধিকার পুরু্ষকে দেয় 
না, আর পুরুষের অধিকারও নারীকে দেয় না। নারীকে যেমনিভাবে আল্লাহ 
তাআলা সৃষ্টিগতভাবেই পুরুষ থেকে ব্যতিক্রম করে সৃষ্টি করেছেন, 
তেমনিভাবে নারীর অধিকারগুলোকেও পুরুষ থেকে ব্যতিক্রম করে নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহ 
তাআলা পুরুষ ও নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। 
হওয়া, সমঅধিকারকে সমর্থন করা কুরআন-সুন্নাহকে অস্বীকার করার নামান্তর । 
অতএব, যারা এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাথে একমত পোষণ করে তাদের 
সদস্যপদ গ্রহণ করবে তারাও কাফের হয়ে যাবে। 


জাতিসংঘও তাগুত 


তৃতীয় ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহের একটি হল, জাতিসংঘকে রাষ্ট্রসমূহের 
ক্রিয়া-কলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা। অর্থাৎ জাতিসংঘই হবে সমস্ত 
রাষ্ট্রের আদর্শ। জাতিসংঘের আদর্শের বাইরে কাউকে যেতে না দেওয়া । 
জাতিসংঘের সংবিধানকে সকলকে মানতে বাধ্য করা । 


এই উদ্দেশ্যের কারণে জাতিসংঘ তাগুতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর তাগুতকে 
বর্জন করা ব্যতীত যেহেতু ঈমান ও তাওহীদ পরিপূর্ণ হয় না এবং এমন ঈমান 
অর্জন হয় না যার দ্বারা আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে, তাই জাতিসংঘ নামক 
তাগুতকে বর্জন না করলে কেউ ঈঈমানদারই হতে পারবে না। অতএব, 
জাতিসংঘ নামক এই তাগুতকে বর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব । 
তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদেরকে ধ্বংসের জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা 
করা মুমিনদের জন্য জরুরী । 


উল্লেখ্য, নবীজী সা. মদীনায় আসার পর পার্শববতী কাফেরদের সাথে যে শান্তি 
চুক্তি করেছিলেন সেই চুক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে অনেকে জাতিসংঘে প্রবেশকে 


হালাল করতে চায়। তাদেরকে বলছি, জাতিসংঘ যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে নিয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মদীনার সেই চুক্তির কী একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল। তাছাড়া 
মৌলিকভাবে দুই চুক্তির মধ্যে যে বিষয়টা পার্থক্য গড়ে দেয় তাহল, মদীনার 
এ চুক্তির আহ্বায়ক ছিলেন স্বয়ং নবীজী সা.এবং ইসলামী সংবিধান অনুসারে এ 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেখানে অনৈসলামিক কিছুই ছিল না। আর 
জাতিসংঘের পুরো সংবিধানই ইসলাম সাংঘর্ষিক বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ ।এর 
আহ্বায়ক, প্ৰতিষ্ঠাতা, কর্মপন্থা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পরিচালক এবং 

ক্ষমতা, ভেটো প্রদান ক্ষমতা সবই কাফেরদের নিয়ন্ত্রণে । তাই আশাকরি 
কোনো জ্ঞানপাপি মদীনা চুক্তির বরাত দিয়ে জাতিসংঘকে হালাল করার চেষ্টা 
করবেন না। 


এমনিভাবে হিলফুল ফুযুলের বরাত দিয়েও জাতিসংঘের পক্ষে কথা না বলার 
জন্য অনুরোধ করছি। কারণ, হিলফুল ফুযুল নিছক একটি সামাজিক সংগঠন। 
রাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও বিশ্বনিয়ন্রণের উদ্দেশ্যে সেটি গঠিত হয়নি। নির্ভরযোগ্য 
ইতিহাসের কিতাব দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, হিলফুল ফুযুলের 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল শুধু একটি, তাহল: জালেম থেকে মাজলুমের হক উদ্ধার 
করে দেওয়া । তাই নিছক একটি সামাজিক সংঘের উপর কিয়াস করে 
জাতিসংঘের মত বিশ নিয়ন্ত্রণকারী কুফুরী সংঘকে হালাল করার চেষ্টা ইলমী 
খিয়ানত বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহীহ সমঝ দান করেন। 
জাতিসংঘের আসলরূপ বোঝার তাওফীক দিন। জাতিসংঘ আরাকানী 
মুসলিমদের সমস্যা সমাধান করবে এমন অলীক কল্পনা না করে নিজের উপর 
অর্পিত দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিন। 


আরাকানী মুসলিমদের চলমান সংকট নিরসের ক্ষেত্রে এসে উলামায়ে কেরাম 
কুরআনী যে সমাধানটি এড়িয়ে গেছেন তাহল সূরা নিসার ৭৫ নং আয়াত । 
ইরশাদ হচ্ছে: 
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‘তোমাদের কী হল! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না, অথচ দুর্বল 
নারী-পুরুষ ও শিশুরা বলছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ 


থেকে উদ্ধার করুন যার অধিবাসীরা অত্যাচারী (রক্তখেকো), আর আপনি 
আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বন্ধু ও সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন!’ 
(নিসা:৭৫) 


প্রিয় পাঠক! আরাকানী মুসলিমদের সংকটের স্থায়ী সমাধানের জন্য শরীয়তের 
আলোকে আমাদের কী করণীয় আশা করি এই আয়াত দ্বারা তা স্পষ্টভাবে 
বুঝতে পেরেছেন । যুদ্ধই সমাধান । যুদ্ধই শান্তি। অস্ত্রধারী খুনিকে হত্যা করাই 
শান্তি'। মগগুলোকে কচুকাটা করাই হল, কুরআনী সামাধান। এই সমাধানের 
পথে যতদিন আমরা অগ্রসর না হব, ততদিন বাস্তবে আরাকানী মুসলিম 
ভাইদের সমস্যার সমাধান হবে না । হয়তো কেউ বিশ্লেষক ও বুদ্ধিজীবি সেজে 
সম্ভব্য নানান সমাধান পেশ করতে পারে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না। 
তাই সব ভীতি ও দুৰ্বলতাকে ছুড়ে ফেলে আসুন আরাকানী ভাইদের সমস্যা 
সমাধানের জন্য কুরআনী সমাধানের পথে অগ্রসর হই । জিহাদের মাধ্যমে 
মিয়ানমারকে তার পাওনা বুঝিয়ে দেই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 
তাওফীক দান করুন । আমীন। 


ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক বাংলাদেশী মুসলিমের উপর জিহাদ ফরযে 
আইন 


প্রতি লক্ষ্য করলে আমাদের বাংলাদেশী মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে 
আইন হয় কিনা? যদি ফরযে আইন হয়ে থাকে, তাহলে এই ফরয আদায়ের 
উপায় কি? অনেকে বলে থাকেন, জিহাদ ফরয হওয়ার পরও যদি একজন 
সর্বসম্মত আমীর না পাওয়া যায়, তাহলে কার্যক্ষেত্রে জিহাদ বাস্তবায়ন করা 
ফরয নয়। আবার অনেকে বলে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া জিহাদের ফরযিয়্যাত আদায় 
করা যাবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, জিহাদ ফরয হয়েছে বটে, তবে এই 
ফরয আদায়ের দায়িত্ব সরকারের উপর; মুসলিম জনগণের উপর নয়। এসব 
কথার বাস্তবতা কতটুকু? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


করেছে, তখন সর্ব প্রথম তাদের উপরই জিহাদ ফরযে আইন হয়েছে। কিন্তু 
তারা যেহেতু শত্রুর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছে না, তাই পার্মববতী দেশ 
হিসাবে আমাদের বাংলাদেশের সকল ওযর মুক্ত মুসলিমের উপর জিহাদ ফরযে 
আইন হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশী মুসলিমগণও যদি ভীতি কিংবা অলসতা 
বশত এই ফরয আদায় না করে, তাহলে পর্যায়ক্রমে এই দায়িত্ব পাশ্ববর্তী অন্য 


মুসলিমদের উপর অর্পিত হবে এবং এই ধারাবাহিকতায় এক সময় সারা বিশ্বের 
মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে। অবশ্য সারা বিশ্বের 
মুসলিমেদের উপর অনেক পূর্ব থেকেই জিহাদ ফরযে আইন হয়ে রয়েছে। 
কারণ, ১৪৯২ ইং সালে দারুল ইসলাম স্পেন খ্রিষ্টানদের হাতে চলে যাওয়া , 
১৯৪৭ সালে নরকের কীট গো-মুত্রপায়ী হিন্দুত্ববাদী ভারত কর্তৃক ভুসর্গ খ্যাত 
কাশ্বীর আক্রান্ত হওয়া, ১৯৬৭ সালে অভিশপ্ত ইহুদী কর্তৃক ফিলিস্তীন আক্রান্ত 
হওয়া, ২০০১ সালে দাম্ভিক আমেরিকা কর্তৃক ইরাক ও আফগানের মুসলিমগণ 
আক্রান্ত হওয়াসহ নানাবিধ কারণে শতাধিক বছর পূর্ব থেকেই সারা বিশ্বের 
মুসলিমদের উপর জিহাদ এ রকম ফরয হয়েছে যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায 
ফরযে আইন। 
প্রমাণ: 
দলীল নং ১: 
dl 83 TE AG US ADS Of Ge SEE phy UGB Sle cK 
ORBSY BG As AG AS DS 5 ES 
অপছন্দনীয় । হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর । আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ 
অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর । বস্তুত আল্লাহই জানেন আর তোমরা 
জান না৷” (সুরা বাকারা: ২১৬) 
আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ 
554 Ue elie 51 Of iomalall le deal las dl Ca ll Tw 
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‘এই আয়াতটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর জিহাদকে 
আবশ্যক করেছে। যাতে তারা ইসলামী ভূখণ্ড থেকে শত্রুদের চক্রান্ত প্রতিরোধ 
করে। জুহরী (রহ.) বলেছেন :“সকলের উপরই জিহাদ ওয়াজীব চাই সে 
জিহাদ করুক অথবা না করুক তার কাছে যদি সাহায্য সহযোগিতা প্রার্থনা 


করা হয় তাহলে সাহায্য সহযোগিতা করা, আর যদি বের হতে বলা হয় 
তাহলে বের হয়ে যাওয়া ফরজে আইন হয়ে যায়। আর যদি প্রয়োজন না হয় 
তাহলে বিরত থাকবে।” আমি বলি, এ কারণেই সহীহ হাদিসে এসেছে “যে 
মৃত্যুবরণ করল অথচ জিহাদ করল না অথবা কোন যুদ্ধের ইচ্ছাও পোষণ করল 
না সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।” একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের 
দিন বলেছিলেন “হিজরত নেই তবে জিহাদ ও নিয়াত অবশিষ্ট আছে। যখন 
তোমাদেরকে বের হতে বলা হবে তোমরা বের হয়ে পড়বে ৷” 
দলীল নং ২: 
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“আর তোমাদের কী হল! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না। অথচ 
দুর্বল পরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের 
করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম। আর আমাদের জন্য আপনার 
পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন। আর নির্ধারণ করে দিন 
আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী ।”(সুরা নিসা:৭৫) 


শায়েখ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা‘দী (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের 
তাফসীরে বলেন ৪ 
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করছে। তার রাস্তায় সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য উদ্বেলিত করছে। কেননা সশস্ত্র যুদ্ধ 


তাদের উপর ফরজে আইন হয়ে গেছে। সাথে সাথে তাদেরকে জিহাদ 
তরকের ব্যাপারে চরম ভর্ত্সনা করছে। তিনি বলছেন: “আর তোমাদের কী 
হল! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না।” অথচ অসহায় দুর্বল নারী, 
পুরুষ, শিশুরা পাচ্ছে না কোন অবলম্বন বা কোন পথ । সাথে সাথে তাদেরকে 
শত্রুদের থেকে ভোগ করতে হচ্ছে চরম অত্যাচার। তারা আল্লাহ তায়ালার 
কাছে ফরিয়াদ করছে, তিনি যাতে তাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করে 
জুলম করেছে। শান্তি দিয়ে, আল্লাহর রাস্তা থেকে বাঁধা দিয়ে মুমিনদের উপর 
অত্যাচার চালাচ্ছে। দ্বীনের দাওয়াত ও হিজরত থেকে তাদেরকে বাঁধা দিচ্ছে। 
অভিভাবক ও সাহায্যকারী প্রেরণ করেন। যে তাদেরকে এই অত্যাচারী 
শাসকের অধ্যুষিত স্থান থেকে রক্ষা করবে। 


সুতরাং এটিতো সে প্রকারের জিহাদ যাতে তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততি, 

পরিবার-পরিজন ও আত্বীয়-স্বজনদেরকে রক্ষার্থে যুদ্ধ করবে । এটি তো এঁ যুদ্ধ 

করা হয়। যদিও এই প্রকারের জিহাদে রয়েছে মহাসফলতা, তার থেকে 

পশ্চাৎগামীদের উপর রয়েছে চরম ভ্সনা ৷ কিন্তু যে জিহাদ দুর্বলদেরকে রক্ষা 

করতে হয়, তাতে রয়েছে সব চেয়ে বেশি প্রতিদান ও উপকারিতা কেননা 

এতে শত্রুকে প্রতিরোধ করতে হয়।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা 

নিসা:৭৫) 

দলীল নং ৩: 
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“যদি তোমরা যুদ্ধে বের না হও, তিনি তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেবেন 

এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা 

তীর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ তাআলা সব কিছুর উপর 

ক্ষমতাবান ৷” (সূরা তাওবা:৩৯) 

মুহাম্মাদ আলী সবুনী (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন ৪ 
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“যদি তোমরা যুদ্ধে বের না হও, তিনি তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শান্তি 
দেবেন”অর্থাৎ তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে 
জিহাদে বের না হও আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
দিবেন। দুনিয়ার মধ্যে তোমাদের উপর শত্রুকে চাপিয়ে দিয়ে, আর পরকালে 
জ্বলন্ত আগুন দিয়ে । ইবনে আব্বাস (রাযি.)বলেন, শাস্তিটি হল তোমাদের 
থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দিবেন। 


“এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে আনয়ন করবেন”অর্থাৎ 
তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তোমাদের চেয়ে শ্রে'অপর এক জাতিকে 
তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। যারা রাসুলের আহ্বানে ক্ষিপ্রতার সাথে সাড়া 
দেবে এবং তার আনুগত্য করবে। 


“আর তোমরা তীর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না”অর্থাৎ জিহাদে অবহেলা 
প্রদর্শন করে তোমরা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা । কেননা আল্লাহ 
তাআলা জগতসমূহ থেকে অমুখাপেক্ষি ৷ 


হানাফী মুফতীগণের ফতওয়া 


১.আল্লামা জাস্সাস (রহ.) এর ফতওয়া : 
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“মুসলিমদের প্রসিদ্ধ আকীদা হল, যখন সীমান্তবতী মুসলিমরা শত্রুর আশংকা 
করবে, আর তাদের মাঝে শক্রু প্রতিরোধের ক্ষমতা বিদ্যমান না থাকে, তারা 
নিজ পরিবার-পরিজন দেশ ও জানের ব্যাপারে শংকাগ্রস্থ হবে, এমতাবস্থায় 


পুরো উম্মাহর প্রত্যেক সক্ষম সদস্যের উপর শত্রুদের ক্ষতি থেকে 
মুসলিমদেরকে রক্ষা করতে জিহাদে বের হওয়া ফরয হয়ে যায়। এ ব্যাপারে 
উম্মাহর মাঝে কোন দ্বিমত নেই। কেননা তাদেরকে সাহায্য না করে বসে 
থাকা বৈধ এটা কোন মুসলিমের কথা হতে পারে না, বিশেষ করে যখন নাকি 
করছে।” (আহকামুল কুরআন:৪/৩১২) 


২.আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী (রহ.) এর ফতওয়া : 
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নিকটবর্তী যুদ্ধে সক্ষম সকল মুসলিমের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় । 
আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে অবস্থান করছে যদি তাদের সাহায্যের 
প্রয়োজন না হয়, তাহলে তাদের উপর ফরজে কেফায়া । তবে শক্রুর নিকটে 
যারা রয়েছে তারা যদি শত্রুকে প্রতিরোধ করতে অপারগ হয়, অথবা অপারগ 
না হয় কিন্তু অলসতাবশত জিহাদ ত্যাগ করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববতীদের 
উপর নামায ও রোযার ন্যায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, যা ছেড়ে দেয়া 
বৈধ নয়। এভাবে ক্রমানুসারে পূর্ব পশ্চিমের সকল মুসলিমের উপর জিহাদ 
ফরজে আইন হয়ে যায় ।” (ফতওয়ায়ে শামী:৩/২৩৮) 


৩ আল্লামা আবু বাক্র আল-কাসানী (রহ.) এর ফতওয়া : 
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“শত্রু কোন দেশে আক্রমণের কারণে যখন ব্যাপকভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণের 

প্রয়োজন পড়বে, তখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে। সক্ষম প্রতিটি 

মুসলিমের উপর এই ফরয বর্তাবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন:“তোমরা 


হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও।”(সূরা তাওবা: ৪১) এই 
আয়াতটি যুদ্ধে বের হওয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরো 
বলেন :“মদীনার অধিবাসী ও তার আশপাশের মরুবাসীদের জন্য সংগত নয় 
যে, তারা রাসূলুল্লাহ থেকে পেছনে থেকে যাবে এবং রাসুলের জীবন অপেক্ষা 
নিজদের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করবে৷” (সূরা তাওবা :১২০) 


8. আল্লামা ইবনু নুজাইম আল-মিসরী (রহ.) এর ফতওয়া : 
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“শত্রু পক্ষের আক্রমণের কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। স্ত্রী তার 
স্বামীর, গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকেই বের হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে 
মনিবের মালিকানা ও স্বামীর বৈবাহিক অধিকার প্রকাশ পাবে না। কেননা 
তখন, সকলেই রুখে না দাড়ালে উদ্দেশ্য অনর্জিত থেকে যাবে। তাই এক্ষেত্রে 
জিহাদ সকলের উপরই ফরজে আইন হয়ে যাবে, যেমনটি হয় নামায ও 
রোজার ক্ষেত্রে । এই হুকুমটি পূর্বের অবস্থার (ফরজে কেফায়ার) বিপরীত । 
কেননা তখন এরা না থাকলেও সমস্যা হয় না। তাই স্বামী ও মনিবের হক নষ্ট 
করার প্রয়োজন পড়ে না। এর থেকে বুঝে আসে, পিতা মাতার অনুমতি 
ব্যতীত ছেলের বেরিয়ে পড়া আরো অধিক শ্রেয় । এমনিভাবে খণ গ্রহীতাও 
ফরজে আইনের ক্ষেত্রে ঝণ দাতার অনুমতি ব্যতীত বের হয়ে পড়বে । যদি 
স্বামী ও মনিব বাধা দেয়, গুনাহগার হবে । যেমনটি “যাখীরা”(ফিকহে হানাফীর 
একটি প্রসিদ্ধ কিতাব) এর মধ্যে রয়েছে। তবে ফরজে আইন হওয়ার ক্ষেত্রে 
আরেকটি শর্ত প্রয়োজন, আর তা হল সক্ষমতা । অন্যথায় কঠিন রু্ 
ব্যক্তিকেও বের হয়ে পড়তে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু বের হতে সক্ষম 
প্রতিরোধ করতে নয়, তার জন্য উচিৎ হল সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে বের হয়ে 
পড়া । কেননা এর মধ্যেও রয়েছে শত্রুদের জন্য ত্রাস!’ 


তিনি আরো লিখেন: 
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‘এখানে উদ্দেশ্য হল কোন একটি নির্দিষ্ট মুসলিম ভূখন্ডে আক্রমণ । তাহলেই 
সে দেশের সকল মানুষের উপর জিহাদ ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি তারা যথেষ্ট 
না হয় তাহলে তাদের পার্মবর্তীদের উপর একই হুকুম বর্তাবে। যদি তাদের 
পার্শববতী মুসলিমরাও যথেষ্ট না হয় অথবা অলসতাবশত অন্লাহর নাফরমানী 
করে, তাহলে তাদের পার্শ্ুবতীদের উপর এই হুকুম বর্তাবে। ক্রমানুসারে পূর্ব 
পশ্চিমের সকল মুসলিমদের উপর এই ওয়াজীব ব্যাপকতা লাভ করবে। ” 
এমনকি তিনি এই পর্যন্ত বলেন: 
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“যদি প্রাচ্যে একজন মুসলিম মহিলাকে বন্দি করা হয়, তাহলে পাশ্চাত্যবাসীর 
উপর ওয়াজিব হবে তাকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করা।” (আল বাহরুর রায়েক, 
কিতাবুল জিহাদ) 


৫. আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) এর ফতওয়া : 
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ব্যতীত বের হয়ে যাবে। কেননা জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেছে। আর 
গোলামের উপর মালিকানা, স্ত্রীর উপর (স্বামীর) বৈবাহিক অধিকার ফরজে 
আইন জিহাদের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে না। যেমন নামায ও রোজার ক্ষেত্রে 
প্রকাশ পায় না।” (ফাতহুল কাদীর, জিহাদ অধ্যায়) 


ফরযে আইন জিহাদ নামায, রোযা ও হজ্জের উপর প্রাধান্য পায় 


নামায, রোযা, হজ্জ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। কারণ, এসব ইবাদাত 


ইজ্জত ও সফলতা নির্ভর করে। জিহাদ ছাড়া আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হয় না। 
তাছাড়া নবীজী সা. এর সীরাত থেকেও এ বিষয়টি বুঝে আসে। কেননা তিনি 
সা. এন্দকের যুদ্ধের সময় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় লাগাতার চার ওয়াক্ত ফরয নামায 
কাযা করে ছিলেন। মক্কা বিজয় অভিযানের সময় সাহাবাগণকে রাযি. ফরয 
রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। কারণ রোযার কারণে দুর্বল হওয়ার 
আশংকা ছিল। তাই এই আশংকাকে দূর করার জন্য রোযা ভাঙ্গার আদেশ 
দিলেন এবং যারা আদেশ অমান্য করেছিল, তাদেরকে ‘উসাত’ বা অবাধ্য বলে 
আখ্যায়িত করেছিলেন। তাছাড়া সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে, এক সাহাবী 
এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোন আমল সবচেয়ে উত্তম? নবীজী সা. বললেন, 
ঈমান আনয়ন করা । সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কোন আমল 
সবেত্তিম? নবীজী সা. বললেন, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। আবারও প্রশ্ন করা 
হল, এরপর কোন আমল উত্তম? নবীজী বললেন, হজ্জে মাবরূর ৷’ এ হাদীস 
প্রাধান্য পায়। অতএব, সামগ্রীকভাবে একথা প্রমাণিত হল যে, ফরযে আইন 
জিহাদ ফরযে আইন নামায, রোযা ও হজ্জ থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বেশি 
ফযীলতের আমল । আমাদের বাংলাদেশী মুসলিমদের উপর অনেক পূর্ব 
থেকেই জিহাদ ফরযে আইন হয়ে আছে। এখন আমাদেরকে এই ফর্য 
আদায়ের পথে অগ্রসর হতে হবে। অন্যথায় আখেরাতে মুক্তি পাওয়া কঠিন 
হয়ে দাঁড়াবে । কারণ, একটা ফরযে আইন ইবাদাত ধারাবাহিকভাবে ছেড়ে 
দিলে কী পরিমাণ গুনাহ যে হবে তার কল্পনাও আমরা করতে পারব না। 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিহাদের ফরয বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়ার 
তাওফীক দান করুন। 


নবীজী সা. এর সীরাত থেকে যেকোনো ভূমিতে জিহাদ বাস্তবায়ন করার যে 
নির্দেশনা পাওয়া যায় তা চারটি মারহালা বা স্তরে বিন্যাস করা যায় । 
মারহালাগুলো নিসরূপ: 


১. দাওয়াতের মারহালা:ঃ গোপন দাওয়াতের মাধ্যমে বিশ্বত্ত কিছু লোককে 
তাওহীদ, কুফর-বিতত্বাগুত, তাওহীদুল হাকেমিয়্যাহ, আল-ওয়ালা 
তাদের উপর মেহনত চালিয়ে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের উপর উঠানো 
এবং তাকওয়া ও ইখলাসের গুণেগুণান্বিত করা । আল্লাহর জন্য নিজের 


সর্বস্ব ত্যাগ করার মানসিকতা তৈরি করা । এভাবে যোগ্য কিছু লোক 
তৈরি করা । মঙ্ধার ১৩ বছরের জীবনে নবীজী সা. মূলত এমনই কিছু 
যোগ্য লোক তৈরি করেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে 
নজর না দিয়ে, গুণগত মান বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, 
প্রথম অবস্থায় যারা উত্তমরূপে তৈরি হবে, এরাই পরবর্তীতে 
আগমনকারীদের জন্য শিক্ষক হতে পারবে। তাই প্রথমে যাদেরকে 
নেওয়া হবে, যোগ্যতা যাচাই করেই তাদেরকে নেয়া হবে, যেন তারা 
মাসউল/ দায়িত্বশীল হতে পারে। এভাবে গোপন দাওয়াতের কাজ 
চলতে থাকবে। 


১৬ বছরে আঠাশ কোটি উনসত্তর লাখ সাত হাজার আটশত চৌদ্দজন 
মুজাহিদ! 

প্রথমে শুধু আপনি একা দায়ী ছিলেন। আপনার দাওয়াত পেয়ে যারা এগিয়ে 
আসবে, তাদেরকে আপনি এমনভাবে তৈরি করুন যেন বছর খানেকের মধ্যে 
তারাও আপনার মত দায়ী হতে পারে। এভাবে মাস ও বছর যত অতীত হতে 
থাকবে দায়ীর সংখ্যাও বাড়তে থাকবে। এক আস্বাভজন আরেক 
আস্বাভাজনকে দাওয়াত দিবে। বিশ্বত্তজন থেকে বিশ্বত্তজনের কাছে দাওয়াত 
পৌঁছবে । ১৬ বছর দাওয়াতের কাজ চলতে থাকলে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বছরে 
দুইজনকে দায়ী হিসাবে তৈরি করতে পারলে পরিসংখ্যান বলে ১৬ বছরে 
২৮,৬৯৭,৮১৪ (আঠাশ কোটি উনসত্তর লাখ সাত হাজার আটশত চৌদ্দ) 
জনকে পূর্ণাঙ্গ দায়ী এবং যোগ্য মুজাহিদ রূপে গড়ে তোলা সম্ভব । 


পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ: 


ধরুন ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাসে আপনি দাওয়াতী মেহনত শুরু করলেন। 
বিশ্বত্ত ও আছ্বাভাজন দুইজনকে টার্গেট করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে 
লাগলেন । ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন তারা পরিপূর্ণরূপে গড়ে উঠবে 
তখন আপনিসহ সাথী সংখ্যা হবে মোট তিন জন। এরপর ২০ সালের 
জানুয়ারী মাসে তিন জন মিলে দাওয়াতী কাজ শুরু করবেন। সারা বছর 
মেহনত করে তিন জনের প্রত্যেকেই দুইজন করে তৈরি করবেন। এই বছর 
শেষে নতুন সাথী হবে ৬জন, আর আপনারা তিনজনসহ মোট হবে ৯জন। 
২১ সালে নয় জনের প্রত্যেকে দুইজন করে তৈরি করবে। এভাবে নতুন সাথী 
হবে ১৮জন । মোট সাথী হবে ২৭জন। ২২ সালে ২৭জনের প্রত্যেকে দুইজন 
করে তৈরি করবে। বছর শেষে নতুন সাথী হবে ৫৪জন। মোট হবে ৮১ জন। 


২৩ সালে ৮১জনের প্রত্যেকে দুইজন করে তৈরি করবে। বছর শেষে নতুন 
সাথী হবে ১৬২ জন । মোট সাথী সংখ্যা দাঁড়াবে ২৪৩ জনে । ২৪ সালে মোট 
সাথী হবে ৭২৯ জন । ২৫ সালে মোট হবে ২১৮৭ জন । ২৬ সালে সর্বোমোট 
সাথী হবে ৬৫৬১ জন । ২০২৭ সালে হবে ১৯,৬৮৩ জন । ২৮ সালে সাথী 
হবে মোট ৫৯,০৪৯ জন। ২৯ সালে সাথী হবে ১,৭৭,১৪৭ জন। ২০৩০ 
সালের ডিসেম্বরে সাথী হবে ৫,৩১,৪৪১ জন। ৩১ সাল শেষে মোট হবে 
১,৫৯৪৩২৩ জন। ৩২ সাল শেষে হবে ৪,৭৮২৯৬৯ জন । ৩৩ সাল শেষে 
হবে ৯,৫৬৫,৯৩৮ জন । ১৬ তম বছর ২০৩৪ সালের ডিসেম্বরে সাথী সংখ্যা 
Ll (আঠাশ কোটি উনসত্তর লাখ সাত হাজার আটশত 
জনে। 


কেউ বলতে পারে পরিসংখ্যান তো পরিসংখ্যানই বটে কিন্তু আমি বলি এটা 
কোনো অসম্ভব এবং অবাস্তব পরিসংখ্যান নয়। সারা বছর মেহনত করে মাত্র 
দুইজন লোককে দায়ী হিসাবে তৈরি করা অসম্ভব কোনো বিষয় নয়। ১৬ বছরে 
সরাসরি আপনার নিজের হাতে তৈরি সাথী মাত্র ৩২জন ৷ এটাকি খুব কঠিন 
কোনো বিষয়? ষোল বছর মেহনত করে বত্রিশ জন লোক তৈরি করা কি 
অসম্ভব কাজ? হিম্মত নিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফীক চেয়ে অগ্রসর 
হলেই পথ খুলতে শুরু করবে ইনশা আল্লাহ । 


২. দাওয়াত ও হিজরতের মারহালাঃ দাওয়াতের পাশাপাশি পিছুটান মুক্ত কিছু 
লোক যখন দ্বীনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পরিপূর্ণভাবে তৈরি হয়ে যাবে, 
আল্লাহর ভয় ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর ভয়ে যখন তারা ভীত হবে না এবং 
লোভাতুর হবে না। তখন তাদেরকে হিজরত করতে বলতে হবে। তারা নিজ 
এলাকা ছেড়ে অন্য দেশে কিংবা নিজ দেশেরই দূরবর্তী কোনো এলাকায় চলে 
যাবে। পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক রেখে যদি পরিবারের সাথে যোগযোগ 
রাখা সম্ভব হয়, তাহলে যোগাযোগ রাখবে । অন্যথায় যোগাযোগ রাখবে না। 
আর যে ভাই হিজরত করবে সে অবশ্যই একটা নির্ভরযোগ্য আইডি তৈরি করে 
বের হবে, যেন পরিবার প্রাথমিকভাবে অস্থির না হয় এবং পরিচিত মহলে হৈচৈ 
না পড়ে যায়। আর হিজরতের সংবাদটা যেন তাগুতী বাহিনীর কাছে না 
পৌঁছে। হিজরতের পূর্বে দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে হিজরতকারীদের থাকা-খাওয়া ও 
আবশ্যকীয় ট্রেনীং এর জন্য নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। 


৩. দাওয়াত ও ই'দাদ বা প্রস্তুতির মারহালা: দাওয়াতের পাশাপাশি যেসব ভাই 
হিজরত করবেন (জিহাদের জন্য নিজেদেরকে ফারেগ করবেন) তাদের 


মানসিক, শারিরীক ও অস্ত্র প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সামরিক বিষয়ের প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য প্রথম পর্যায়ে কিছু যোগ্য 
ভাইকে আফগান, সিরিয়াসহ অন্যান্য জিহাদের ভূমিতে পাঠানো যেতে পারে। 
তারা পুরো জিহাদ হাতে কলমে আমলী মশকের মাধ্যমে শিখে আসবে। 
এরপর তারাই দেশে ফিরে অন্য ভাইদেরকে প্রস্তুত করতে থাকবেন। এই 
মারহালায় যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র মজুত করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। 
নিরাপত্তা ঠিক রেখে চোরাকারবারীদের মাধ্যমে অস্ত্র ক্রয় করা যেতে পারে 
আবার কিছু ভাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে কিছু অস্ত্র তৈরিও করা যেতে 
পারে। সংগৃহিত অস্ত্র খুব সতর্কতার সাথে হেফাজত করতে হবে। অস্ত্র যেন 
কোনো ক্রমেই হাত ছাড়া না হয়, সে দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। অস্ত্র 
সংগ্রহের চেয়ে হেফাজতের প্রতি বেশি ও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। 


8. জিহাদ বা কিতালের মারহালাঃ যখন যথেষ্ট পরিমাণ যোদ্ধা ও অস্ত্র প্রস্তুত 
হবে এবং সমর বিশেষজ্ঞ মুজাহিদগণ এ ভূমিতে এই প্রস্তুতিকে যথেষ্ট বলে 
অনুমোদন করবেন, তখন ছোট ছোট অভিযানের মাধ্যমে জিহাদ ও কিতালের 
মারহালা শুরু হবে। প্রথম পর্যায়ে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে টার্গেট 
বানাতে হয়। যেমন, আইম্মাতুল কুফুরদের গুম করা৷ রাষ্ট্রের বড় বড় মাথা 
এবং তাগুতের পথে আহ্বনকারী ও সহযোগীদের কিডন্যাপ করা ও তাদের 
কিলিং অপারেশন চালানো । 


আর মনে রাখা দরকার একটা বাহিনী কিংবা দলকে ধ্বংস করার জন্য বাহিনীর 
প্রত্যেক সদস্যকে ধ্বংস করার প্রয়োজন পড়ে না। বরং বাহিনীর 
পরিচালকদের মধ্য থেকে কিছু লোককে হত্যা করতে পারলে বাহিনীর সাধারণ 
সদস্যগণ ভয়-শংকা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকতে থাকতে মানসিকভাবে 
ভেঙ্গে পড়ে। কিছু দিন পরে তারা কাজের অযোগ্য হয়ে যায়। তারা 
মুজাহিদীনদের মোকাবেলায় দাঁড়ানোর উপযুক্ত থাকে না। একটা থানার উপর 
সারীর পাঁচজন কর্মকর্তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দিতে পারলে সাধারণ সিপাহীরা 
আতংকে এমনিতেই পরাজয় বরণ করে নিবে। কিংবা চাকুরী থেকে পলায়ন 
করবে । তাই মুজাহিদ ভাইদেরকে টার্গেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকতে 
হবে। শক্রুবাহিনীর মাথাগুলোকে টার্গেট করতে হবে। সর্বনিস্ণ সামর্থ্য ব্যয় 
করে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জনের ফিকির করতে হবে। মনে রাখতে হবে, 
একশত সাধারণ ফৌজ মারার চেয়ে একজন কমান্ডার মারা অনেক বেশি 
ফলদায়ক । অফিসার যত বড় হবে, তাকে মারার দ্বারা ততবেশি ফল পাওয়া 
যাবে। একশতজন সৈনিকের অফিসারকে হত্যা করার অর্থ হল, বাকী 
নিরানব্বইজনের মানসিক শক্তিকে ভেঙ্গে দেওয়া । এক হাজার সৈনিকের 


অফিসারকে হত্যা করার অর্থ হল, এক হাজার সৈনিককে মানসিকভাবে 
পরাজিত করা । তাই শত্রু পক্ষের অফিসার যত বড় পদের অধিকারী হবে, সে 
মুজাহিদদের ততবড় লোভনীয় টার্গেট হবে। 


ছোট ছোট হামলার মাধ্যমে দেশব্যাপী একটা আলোড়ন তৈরি হবে। এই সময় 
মিডিয়া শাখা ও দাওয়াতী শাখাকে অনেক বেশি কাজ করতে হবে। জনগণকে 
নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝাতে হবে। সাধারণ জনগণকে নিজেদের বন্ধু 
বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। মুজাহিদগণ যা কিছু করছে তা আল্লাহর 
হুকুম মোতাবেক জনগণের কল্যাণার্থেই করছে এ বিষয়গুলো তাদেরকে 
বুঝাতে হবে। তাগুতী শাসনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে শরীয়ার শাসন কায়েমের 
জন্য কিছু কুরবানী পেশ করার জন্য সাধারণ মুসলিমদেরকে উদ্ধুদ্ধ করতে 
হবে। জনগণকে বুঝাতে হবে, এই তাগুতী শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করে ইসলামী 
জুলুম, অন্যায়, অনাচার-অবিচার থেকে মুক্তি পাবে। 


বিভিন্ন ভূমির অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, তাগুত নিয়ন্ত্রণাধীন যে 


৫. আমওয়াল/ অর্থ-সম্পদ ৷ 

৬. আসলিহা ও আমতিআহ/ অস্ত্রশস্ত্র । 
৭. ওয়াসাইলুল ই‘লাম/ মিডিয়া । 
৮.ত আওয়াম/ জন সমর্থন । 
ব্যাখ্যা: 


তায়েফাতুল আসাসিয়্যাহ বা পরিচালনা পরিষদের গুণসমূহ: 


ক. প্রয়োজন অনুযায়ী ইলম, আমলসহ । 

খ. ইলম বিস সিয়াসাতিশ শরয়্যিহ ওয়াল আলামিয়্যাহ । 
গ. তারবিয়াত। 

ঘ. অন্য ভূখন্ডের সামরিক অভিজ্ঞতা । 


(উলামা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এমন সব উলামা যাদের জিহাদ ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট 
বিষয়ে গভীর ইলম রয়েছে৷) 


তাদের থেকে তিনটি কাজ নেয়া হবে 

ক. মুজাহিদদের ইলমী প্রয়োজন পূরণ করা । 

খ. দলীলের আলোকে বিরোধীদের ভ্রান্তি নিরসন করা । 

গ. জনসমর্থন অর্জন করা । 

মুআসকার 

মুআসকারের উদ্দেশ্য: 

সংরক্ষণাগার ও মশওয়ারার স্থান । 

মুআসকারের উপযোগী চারটি ভূমি: ১. মরুভূমি ২. পাহাড়ীভূমি ৩. বনভূমি 8৪. 
জনভূমি । 

প্রথম তিন ভূমির জন্য দুটি শর্ত: ১. বসবাসের উপযোগী হতে হবে ২. 
প্রশাসনের আওতার বাইরে হতে হবে। প্রথম তিনটি আল্লাহ প্রদত্ত ,আর 
জনভূমি কাসবী অর্থাৎ নিজেরা মেহনত করে তৈরি করে নিতে হবে। 

জনভুমি: 

জনভূমির দুই সূরত: ১. কোনো এলাকার সমস্ত অধিবাসী পূর্ণাঙ্গভাবে আনসার 
হয়ে যাওয়া । এটি প্রায় অসম্ভব তবে, অস্তিত্ব আছে। যেমন, ওয়াজিরিস্তান ৷ 

২. তাগুতের কোলে কোলে আনসার। অর্থাৎ তাগুত নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন 
এলাকায় আনসার । এই আনসার ব্যবহার করার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে: 
ক. আনসারের অবস্থা এমন হওয়া যে, তিনি মুজাহিদদের জন্য ফেদা হয়ে 
যাবেন। নিজের পরিবারের চেয়েও মুজাহিদ ভাইদের বেশি মুহাব্বাত করবেন। 
খ. আনসার হাউজ তাগুতের নজরদারী থেকে দুরে থাকা । 


গ. আনসারের পরিবার মুয়াফেক হওয়া । 
ঘ. গৃহটি ব্যবহারের উপযুক্ত হওয়া । 


আমওয়াল/ অর্থ-সম্পদ 
১. গনীমাহ । 


২. আসীর বরায়ে গনীমাহ, অর্থাৎ তাগুতী বাহিনীর নেতাদের অপহরণের 
মাধ্যমে মুক্তিপন আদায় করা । 


৩. সাদাকাতুল মুসলিমীন ৷ 
আসলিহা: 


আসলিহা অর্জন হয় চার তরীকায়: 

১. ক্ৰয় । 

২. তৈরি। 

৩. গনীমাহ । 

8. শত্রুর শত্রু থেকে নেয়া । 

ওয়াসাইলুল ই‘লাম বা মিডিয়া 

বর্তমান পৃথিবীতে মিডিয়াই হল জিহাদের অর্ধেক জিহাদের অর্ধেক সফলতা 
মিডিয়ার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। তাগ্ডত যেমন তার মিডিয়া শক্তিকে 
আমাদের মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে কাজে লাগায়, আমাদেরকেও আমাদের 
মিডিয়া তাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে হবে। তাওহীদ, শিরক, তাগুত বর্জন, 
ভ্রান্তি নিরসন ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি প্রচার-প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্ব 
দিতে হবে। 

১. ওডিও ২. ভিডিও ৩. টেক্সট । 

প্রচার মাধ্যম দুটি: প্রিন্ট মিডিয়া ২. ইলিক্স্রিক মিডিয়া । 

উপাদানের চেয়ে প্রচারের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। 

জনসমর্থন: 

তিন ভাবে হাসিল করা যায়: 

১. মিডিয়ার মাধ্যমে ৷ 


বি. দ্র. এখানে জিহাদের ফরয ইবাদাত বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে একটা ধারণা 
দেয়া হল মাত্র । উদ্যোগী ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করে এর সাথে আরো অন্যান্য 
উপকারী বিষয় যোগ করে নিতে পারে। সংগঠনকে তাগুতের সর্বগ্রাসী হামলা 
থেকে বাঁচানোর জন্য কাট-আউট সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে। এমনভাবে 
মাসউল নির্বাচন করতে হবে যেন মাসউলের আসল নাম-ঠিকানা মামুরগণ না 
জানেন। মামূরকে মাসউল চিনবে কিন্তু মাসউলকে মামুর চিনবে না। 
এমনিভাবে এক মাসউল আরেক মাসউলকে চিনবে না। তথ্যের ভিত্তি 
বিশৃত্ততা’ নয় বরং তথ্যের ভিত্তি হবে প্রয়োজন’ । প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
কোনো তথ্য কাউকে দেয়া যাবে না। তথ্য যখন যাকে যতটুকু দেয়া প্রয়োজন 
তখন তাকে ততটুকুই দিতে হবে। এর ব্যতিক্রম করলেই সর্বনাশ হওয়ার 
আশংকা আছে। শুধুই কৌতুহল দমনের জন্য কাউকে কিছু বলা যাবে না। 
জিহাদী কাজের ক্ষেত্রে কেউ মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে না। টর, 
ভিপিএন এবং এজাতীয় অন্যান্য নিরাপদ সাইট ব্যাবহার করে আপসের মধ্যে 
যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। একজন মাসউলের অধীনে ৫/৭জনের অধিক 
সাথী রাখা যাবে না। কাট-আউট বহাল রাখার জন্য সর্বাত্বক চেষ্টা করতে 
হবে। নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রত্যেকে ছদ্ম নাম-ঠিকানা ব্যবহার করবে। 
তাহলে কিছু ভাই গ্রেফতার হলেও কখনোই সংগঠনকে সমূলে ধ্বংস করা সম্ভব 
হবে না ইনশা আল্লাহ । 


উল্লেখ্য, যেহেতু আমাদের দেশে আলহামদুলিল্লাহ সহীহ আকীদা মানহাজের 
জিহাদী কাফেলা আছে (আনসার- আলইসলাম, আল-কায়েদা উপমহাদেশের 
বাংলাদেশ শাখা)। তাই কেউ কোনো জিহাদী কাফেলা তৈরি করলেও 
ইতিপূর্বে যারা সহীহভাবে কাজ শুরু করেছে, তাদের সাথে মিলিত হতে হবে। 
তাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে উম্মাহকে একতাবদ্ধ করতে হবে। নিজের নেতৃত্বের 
লালসা অন্তর থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। যশ-খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা 
পরিহার করতে হবে। শুধু নিজের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে উম্মাহকে 
শতভাগে বিভক্ত করা অবৈধ এবং হারাম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 
ইখলাস দান করুন । আমীন । 


ফরযে আইন জিহাদ বা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব 
নেতা/খলীফা বা সর্বসম্মত আমীরের শর্ত নেই । 


জিহাদ একটি ফরয ইবাদাত । অন্যান্য ইবাদাতের তুলনায় এর সাওয়াব 
অনেক বেশি৷ অন্যান্য ফরয ইবাদাত (যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত) 
ফরয হওয়া এবং বাস্তবায়ন করা যেমন কোনো সর্বসম্মত আমীর বা খলীফার 
উপর নির্ভর করে না, তেমনি প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বাস্তবায়নের জন্যও কোনো 
সর্বসম্মত আমীর বা খলীফার প্রয়োজন নেই। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের 
এলাকার লোকজনকে সংগঠিত করে নিজেদের সাধ্যানুযায়ী আগ্রাসী 
কাফেরদের প্রতিরোধ করবে। এটা তার ঈমানী ও ধর্মীয় দায়িত্ব, ফরযে আইন 
হুকুম । একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে আশা করি। 


আব্দুর রহমান একজন প্রাক্টিক্যাল মুসলিম । সে ও তার পরিবার ইসলামের 
সমস্ত হুকুম-আহকাম মানতে ভালবাসে । এলাকায় তারা ইসলাম প্রিয় পরিবার 
হিসাবে পরিচিত। ভারত ও আমেরিকার প্রত্যক্ষ্য মদদে জুমন্যাণ্ডের স্বাধীনতা 
আন্দোলন যখন তীব্ররূপ ধারণ করল এবং পার্বত্য এলাকার মুসলিমদেরকে 
যখন গণহারে হত্যা করা শুরু হল, প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা থেকে 
ধ্বংসযজ্ঞের সংবাদ আসতে লাগল। তখন আব্দুর রহমান নিজের ও নিজের 
স্ত্রী-কন্যাদের উপর আশংকা করতে শুরু করল । সে নিশ্চিত সংবাদ পেল যে, 
অচিরেই তাদের এলাকাতেও হিন্দু, বৌদ্ধ, খিষ্টান এক্যজোট বাহিনী রেইড 
দিবে। মুসলিম পুরুষদেরকে হত্যা করবে । তাদের চোখের সামনে তাদের মা- 
বোনকে উলঙ্গ করে ধর্ষণের নেশায় মেতে উঠবে । আর সেই দৃশ্য তাদেরকে 
দেখতে বাধ্য করা হবে । এরপর তাদের পুরো পরিবারকে হত্যা করে মূল্যবান 
সম্পদগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে। 


এমতাবস্থায় আব্দুর রহমান এলাকার লোকদেরকে একত্রিত করে নিজেদের ধর্ম 
ও জান-মাল ,ইজ্ঞত-আক্রু হেফাজতের জন্য শেষ নিঃশাস পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার 
জন্য উদ্বুদ্ধ করল। “মারো কিংবা মরো’ এই নীতি তাদেরকে বুঝিয়ে দিল। 
নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে অর্তকিতভাবে কাফেরদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। 
কাফেরদের শতাধিক সৈন্য নিহত হল । অনেকগুলো গাড়ি ধ্বংস হল। তারা 
পিছু হটতে বাধ্য হল। কিন্তু ২/৪ঘন্টা পর নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে তারা 
পাড়ার উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালাল । এলাকার নারী-পুরুষ সকলেই লড়তে লড়তে 
শাহাদাত বরণ করল । লাঞ্চনার জীবনের উপর তারা ইজ্জতের মৃত্যুকে প্রাধান্য 
দিল। 


পাঠক! আপনিই বলুন শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে আব্দুর রহমানের 
এই প্রতিরোধ যুদ্ধকে নাজায়েয বা হারাম বলা যায়? আচ্ছা যুক্তিগতভাবেও কি 
আব্দুর রহমানের এই প্রতিরোধ যুদ্ধকে অন্যায় যুদ্ধ বা অবৈধ যুদ্ধ বলার 
কোনো সুযোগ আছে? সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজের জান-মাল ও ইজ্জত 
আক্র রক্ষার জন্য আদিষ্ট । একজন মুসলিমও যদি আরেক মুসলিমের জান- 
মাল, বা উজ্জত-আক্রুর উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করে সেক্ষেত্রে অন্যায়কারী এ 
মুসলিমকেও হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, আগ্রাসী কাফেরের ক্ষেত্রে 
এই বিধান কত কঠোর হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ 
পরিস্থিতিতে আব্দুর রহমান যদি একজন সর্বসম্মত আমীরকে খৌজ করতে 
থাকত, আর পৃথিবীময় এমন একজন আমীর না পেয়ে সে চুপচাপ বসে 
থাকত, নিজে, নিজের পরিবার এবং পাড়ার মা-বোনসহ কাফেরদের হাতে 
অসহায় আত্মসমপর্ণ করত, কাফেরদেরকে তাদেরকে নিয়ে যা খুশি তা করার 
সুযোগ দিয়ে দিত । এলাকায় ১০০জন সামার্্বান পুরু্ষ ছিল, প্রত্যের ঘরে 
২/৪টা দা-বটি ছিল। তারপরও “একজন সর্বসম্মত আমীর পাওয়া যাচ্ছে না” 
শুধু এই অজুহাতে তারা সংঘবদ্ধ হয়নি এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শত্রুর উপর 
নিজেদের সাধ্যানুযায়ী হামলা করেনি। সেক্ষেত্রে তাদের এই কর্মপন্থা 
শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে জায়েয হত? বিজ্ঞ মুফতী সাহেবগণ কি 
উত্তর দিবেন? ভাল করে জেনে রাখুন, আগ্রাসী কাফেরদের প্রতিরোধ করার 
জন্য কুরআন-সুন্নাহর কোথাও সর্বসম্মত আমীরের শর্ত উল্লেখ করা হয়নি। 
দলীল বিহীন মনগড়া কথা পরিহার করুন। মুসলিম উম্মাহকে ইজ্জতের সাথে 
বাঁচার সবক দিন কিংবা ইজ্জতের মওত মরার হিম্মত যোগান । 


উল্লেখ্য, বর্তমান বাংলাদেশ শত্রু কবলিত দেশ। এদেশের সাশনক্ষমতা 
মুরতাদ শাসকশ্রেণীর হাতে । তারা এদেশে শরীয়তের আইন জারি করতে 
দিচ্ছে না। মুসলিমদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। 
অন্যায়ভাবে ট্যাক্স ও কর গ্রহণ করাসহ নানাবিধ জুলম করে যাচ্ছে। তাই এ 
দেশেরও কোনো এলাকায় যদি কোনো আব্দুর রহমান কিছু লোককে সংগঠিত 
করে মুরতাদদেরকে তাদের উচিত পাওনা বুঝিয়ে দেয়, তাহলে এ কর্মটি 
অবৈধ বা নাজায়েয হবে না। বরং এটি অত্যন্ত মহৎ ও পরিপূর্ণ বৈধ কর্ম বলে 
বিবেচিত হবে। 

আমীর কিংবা রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকার কোনো প্রয়োজন নেই । বরং ফরযে আইন 
হওয়ার সূরতে প্রত্যেক এলাকাবাসী স্থানীয়ভাবে সংগঠিত হয়ে এই ফরয 


আদায় করতে থাকবে এবং অন্যান্য হকপন্থীদলগুলোর সাথে একতাবদ্ধ হওয়ার 
চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবে । নিম্নে এ সম্পর্কে দালীলিক আলোচনা করা হল: 


১. রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াই কিছু মুসলমান একত্রিত হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার 
দলীল হলো সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আবু বছীর (রাযি.) এর ঘটনা । 
হুদাইবিয়া সন্ধির একটি শর্ত ছিল, মক্কা থেকে পালিয়ে কোনো মুসলমান 
মদীনায় গেলে মদীনাওয়ালারা তাকে মক্কায় ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। 
আসলেন। তার পিছে পিছে মক্কার দুইজন দূতও হাজির হল। তারা 
নবীজী সা.কে সন্ধির শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবূ বছীর রাষি.কে 
মন্ধায় ফেরত দেওয়ার আবেদন জানাল। নবীজী সা. শর্ত মোতাবেক 
হযরত আবূ বছীর রাযি. মক্কার দূতদের হাতে তুলে দিলেন। পথিমধ্যে 
তিনি তাদের একজনকে হত্যা করেন এবং আবার মদীনাতে ফিরে 
আসেন । তাঁকে দেখে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


AA OE oA a dil 5 


‘কি আশ্চর্য ! এ তো যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সক্ষম। যদি এর সাথে কেউ 
থাকতো! ’ 


এ কথা শুনে আবূ বছীর (রাযি.) বুঝতে পারেন যে, তাকে আবার 
মুশরিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাই তিনি বের হয়ে পড়েন এবং 
সিফাল বাহর নামক এলাকাতে অবস্থান নেন। পরবর্তীতে মুসলমানরা 
একেরপর এক মক্কা থেকে পালিয়ে এসে আবু বছীর (রাযি.) এর সাথে 
মিলিত হতে থাকেন। তারা মকঙ্কার যে কোনো ব্যবসায়ী কাফেলার কথা 
শুনলে তার উপর হামলা করে তাদের হত্যা করতেন এবং তাদের সম্পদ 
কেড়ে নিতেন । পরে কুরাইশরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর নিকট পত্র লিখে সন্ধির উক্ত শর্তটি বাতিল করার অনুরোধ জানায় 
এবং আবু বছীরসহ তার সঙ্গীদেরকে মদীনায় ফিরিয়ে নিতে বলে ৷ (সহীহ 
বুখারী, কিতাবুল মাগাযী) 

এই হাদীসে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়, 


বিশ্ব নেতা বা খলীফা উপস্থিত না থাকলে বা তাঁর সাথে যোগাযোগ সম্ভব 
না হলে স্থানীয়ভাবে আল্লাহর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা যায়। কেননা আবূ 
বছীর বা অন্য যেসব সাহাবা উক্ত স্থানে একত্রিত হয়েছিলেন তাদের 


কেউই খলীফা ছিলেন না । আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বেঁচে থাকতে এমন দাবি কখনই যৌক্তিক হতে পারে না। আবার তারা 
মদীনা রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকও ছিলেন না। তাহলে তারা কুরাইশদের 
সাথে মদীনা রাষ্ট্রের সন্ধিকে মানতে বাধ্য থাকতেন। তারা যা করেছেন 
সে বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নির্দেশ দেন 
নি। এসকল সাহাবাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ড ছিল না। এসবই 
স্পষ্ট প্রমাণ করে যে জিহাদ করার জন্য একজন খলীফা বা সর্বসম্মত 
আমীর থাকা বা রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকা শর্ত নয় । 


অনেকে বলতে পারেন, এ ঘটনা একদল সাহাবাদের আমল বর্ণনা করে 
এটা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা বা কাজ নয়। এর 
উত্তর হল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ খবর 
পৌঁছেছিল কিন্তু তিনি এর নিন্দা করেননি । তাছাড়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা ,১এ 4! 5: “্যদি এর সাথে কেউ 
থাকতে!” 
এই অংশের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আল আসকালানী (রহ.) বলেন, 
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“যদি তার সাথে কেউ থাকতো অর্থাৎ যদি তাকে কেউ সাহায্য ও 
সহযোগিতা করতো । ইমাম আও্যাঈ (রঃ) এর রেওয়ায়েতে আছে যদি 
তার সাথে কিছু লোক থাকতো । এই কথাটি আবু বছীর (রাযি.) কে 
শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে তিনি ফিরে গেছেন। এই কথার মধ্যে 
ফিরিয়ে দিতে না হয় এবং মক্কার অন্যান্য মুসলিমদের মধ্যে যার নিকট 
এই কথা পৌঁছায় তাকে আবূ বছীরের সাথে মিলিত হওয়ারও ইঙ্গিত 
দেওয়া হয়েছে। শাফেঈ মাযহাব ও অন্যান্য বেশিরভাগ আলেমরা 
বলেছেন (সন্ধি থাকা অবস্থায়) এধরনের কথা আকার ইঙ্গিতে বলা যেতে 
পারে যেমনটি এই ঘটনায় রয়েছে তবে সরাসরি নয়।” (ফাতহুল বারী) 


২. রাষ্টর ক্ষমতা ছাড়াও যে জিহাদ ফরয হয় এ বিষয়ে আর একটি দলীল হলো 
উবাদা ইবনে সমিত (রাযি.) বর্ণিত হাদীস, 
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‘রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট থেকে অঙ্গিকার 
নিয়েছিলেন যে, আমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবো না 
যতক্ষণ না তারা স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয়, যে বিষয়ে আমাদের নিকট 
আল্লাহর পক্ষ হতে প্রমাণ বিদ্যমান আছে!’ (মুত্তাফাকুন আলাইহি) 


এই হাদীসের ভাষ্য হলো, ক্ষমতাশীন খলীফা বা বাদশা যদি কুফরীতে 
লিপ্ত হয় তবে তখনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়জিব হবে। 
ইমাম নববী (রঃ) বলেন, 
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‘কাজী ঈয়ায বলেছেন, ‘আলেমরা ইজমা করেছেন যে, কোনো কাফির 
মুসলিমদের ইমাম (খলীফা) হতে পারে না আর যদি পরবর্তীতে কোনো 
খলীফা কাফির হয়ে যায় তবে তাকে পদচ্যুত করতে হবে।’ (শরহে 
মুসলিম) 
এখন একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ধরুন মুসলিম জাহানের 
একজন খলীফা রয়েছেন। মুসলিমরা তার আনুগত্য করে চলেছে। এখন 
যদি হঠাৎ উক্ত খলীফা কাফির হয়ে যায় এবং অস্ত্র বলে ক্ষমতায় টিকে 
থাকতে চায় তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ 
হলো ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী মুসলিমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। 
এখানে রাষ্ট্র ক্ষমতা কিন্তু উক্ত মুরতাদ শাসক ও তার সমর্থকদের দখলে 
আর মুসলিমরা রাষ্ট্র ক্ষমতাহীন। একজন কাফিরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে 
হটিয়ে একজন মুসলিমকে সে স্থানে বসানোর জন্য মুসলিমরা যুদ্ধ করবে। 
তাহলে এ হাদীস এবং উম্মতের ইজমা থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াই জিহাদ 
শুধু বৈধ নয় বরং ওয়াজিব প্রমানিত হচ্ছে । 


যারা মনে করেন, হাদীসে কেবল খলীফা মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে 
অপসারনের কথা বলা হয়েছে, তাছাড়া অন্যান্য মুরতাদ শাসকদের 
অপসারনের প্রয়োজন নেই। এটা যেমন একদিকে হাদীসের শব্দের সাথে 
সরাসরি সাংঘর্ষিক অন্যদিকে যুক্তির দিক থেকেও হাস্যকর ৷ হাদীসে বলা 
হয়েছে, 
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‘রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট থেকে অঙ্গিকার 
নিয়েছিলেন যে আমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবো না যতক্ষন 
না তারা স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয়, যে বিষয়ে আমাদের নিকট আল্লাহর 
পক্ষ হতে প্রমাণ বিদ্যমান আছে!’ 

প্রথমে বলা হয়েছে (4%! )১। £ 559 6/5) আমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে 
লড়াই করবো না। এখানে খলীফা (-&!5) বা খিলাফত (-$১5]|) শব্দ 
ব্যবহার করা হয়নি বরং (4)|) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ 
ক্ষমতা আর (4১ ১৯1) শব্দের অর্থ ক্ষমতাশীন। এক কথায় হাদীসের 
প্রথম অংশে যে কোনো ধরনের ক্ষমতাশীনদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে 
নিষেধ করা হয়েছে। পরে বলা হয়েছে (491% 15% 0 ১)) যতক্ষণ 
না তোমরা স্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও । তাহলে ক্ষমতাশীন যে কারো মধ্যে 
স্পষ্ট কুফরী দেখতে পেলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হচ্ছে। সে 
খলীফা হোক বা বাদশা হোক, গণতান্ত্রিক প্রধান মন্ত্রী হোক বা প্রেসিডেন্ট 
যে কেউ হোকনা কেন হুকুমের মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না। 


এখন যদি কেউ বলেন হাদীসে তোমরা ক্ষমতাশীলদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত 
হয়ো না বলতে ক্ষমতাশীল খলীফাকে বুঝানো হচ্ছে এবং স্পষ্ট কুফরী 
দেখতে পেলে যুদ্ধ করার যে বৈধতা দেওয়া হয়েছে সেটাও খলীফা যখন 
কুফরী করে তখন প্রজোয্য, অন্য শাসকদের ক্ষেত্রে নয়। তাদের জন্য 
কথা হলো, যদি হাদীসের প্রথম অংশে ক্ষমতাশীলদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত 
হয়ো না বলতে শুধু খলীফাকে বুঝানো হয়, তাহলে তো খলীফা ছাড়া 
অন্যান্য শাসকদের সাথে যুদ্ধ করা এমনিতেই প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। 
অর্থাৎ হাদীসের অর্থ হবে ক্ষমতাশীল খলীফার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না 
যতক্ষন না তার মধ্যে কুফরী দেখা যায়। আর অন্যান্য শাসক যারা 
খলীফা নয় তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো সময়ই যুদ্ধ করতে পারো । একটু 
চিন্তা করলেই বিষয়টি বোঝা যাবে। 

৩. আমীর বা খলীফার নির্দেশ ছাড়াই যে জিহাদ করা যায় তার আরেকটি 
দলীল হল, গযওয়ায়ে খযীকরদে (গবাহ) সালামা বিন আকওয়া রাযি. এর 
ঘটনা । এই ঘটনা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনার 
সংক্ষিপ্ত রূপ এমন: 
নবীজী সা. এর বেশ কিছু উট মদীনার বাইরে এক চারণভূমিতে চরানো 
হত । উট দেখভালের জন্য নবীজী সা. একজন রাখালকে সন্ত্রীক সেখানে 


রেখে দিয়েছিলেন। একদিন উয়াইনা বিন হিসন আল ফেযারী নামক এক 
দস্যু তার দলবলসহ এ চারণভূমিতে হামলা করল । তারা নবীজী সা. এর 
রাখালকে হত্যা করল আর তার স্ত্রীকে বন্দী করল । অতঃপর নবীজী সা. 
এর উটগুলো নিয়ে রওনা হল। 


সালামা বিন আকওয়া রাযি. তলহা বিন উবাইদুল্লাহ রাযি. এর কাজ 
করতেন। তার ঘোড়াগুলোকে খরকুটো খাওয়াতেন। তিনি একদিন 
ফজরের পূর্বেই মদীনা থেকে বের হলেন। কর্মস্থলে পৌঁছে যখন 
ঘোড়াগুলোকে দানা-পানি খাওয়াচ্ছিলেন তখন রবাহ নামক এক গোলাম 
এসে তাঁকে এঁ ডাকাত দলের কর্মকাণ্ড জানাল । তিনি ঘোড়াগুলো রবাহকে 
বুঝিয়ে দিয়ে ডাকাতদলের পিছু ধাওয়া করলেন। তিনি পদাতিক ছিলেন। 
ডাকাতরা ঘোড়সাওয়ার ছিল। তারপরও তিনি ডাকাতদের ধরে ফেললেন । 
অসীম সাহসিকতার সাথে একাই ডাকাতদের সাথে লড়তে শুরু করলেন। 
তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ডাকাতরা তার হামলার ভয়ে 
ফেলে দিয়ে ঘোড়া চালাতে লাগল । তারা ত্রিশটি চাদর ও ত্রিশটি বর্শা 
ফেলে গেল। আর একে একে নবীজী সা. এর সবগুলো উটও ছেড়ে দিতে 
লাগল । যখন সবগুলো উট তারা ছেড়ে দিল এবং হালকা হওয়ার জন্য 
নিজের অনেক সামানও হাত ছাড়া করল, তখন নবীজী সা. শাতাধিক 
সাহাবাসহ তাঁর সাহায্যে উপস্থিত হলেন । আসার পথে তাঁরা পিছনে রেখে 
আসা চাদর, বর্শা ও উটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসলেন। ইতিমধ্যে সালামা 
বিন আকওয়া রাযি. সারা দিনের পিপাসার্ত শত্রুদেরকে যীকরদ নামক 
কুয়া থেকেও পানি পান করতে বঞ্চিত করলেন। এঁ কুয়া থেকেও তিনি 
তাদেরকে তাড়িয়ে দিলেন। এই কুয়া পর্যন্ত শত্রুদের পিছু ধাওয়া করা 
হয়। এরপর অগ্রযাত্রা বন্ধ করা হয়। তাই এই যুদ্ধের নাম হয়ে গেল খী 
কারদ যুদ্ধ’ । এই যুদ্ধে নবীজী সা. সালামা বিন আকওয়া রাযি. এর উপর 
খুব খুশি হলেন। তাকে ঘোড়সাওয়ারের অংশও দিলেন এবং পাদাতিক 
মুজাহিদ হিসাবেও গনীমত দান করলেন। এই যুদ্ধের খুঁটিনাটি আরো 
অনেক বিষয় সহীহ মুসলিমে ‘গযওয়ায়ে যী কারদ’ অধ্যায়ে বর্ণিত 
হয়েছে। 

এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ যখন ফরযে 
তখন জিহাদ শুরু করার জন্য আমীরের দিকনির্দেশনার প্রয়োজন নেই, 
আমীরের উপস্থিতির শর্ত নেই । যদি তাই হত, তাহলে সালামাহ বিন 


আকওয়া রাযি. এর জন্য মদীনার বাইরে, নবীজী সা. এর অনুপস্থিতিতে 
এবং তাঁর অনুমতি নেওয়া ব্যতীত একাকী ডাকাত দলের সাথে যুদ্ধে 
জড়ানো জায়েয হত না এবং নবীজী সা.ও তাঁর কর্মকাণ্ডের উপর খুশি 
হতেন না । এই ঘটন ৷ দ্বারাও প্রমাণিত হল, রাষ্ট্র ক্ষমতা, সর্বসম্মত আমীর 
এবং খলীফা ছাড়াও জিহাদ ফরয হয়, জিহাদ বৈধ হয় । 


যদি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এক নেতার অধীনে একত্রিত হতে সক্ষম না 
হয় 


সঠিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত খলীফা বা রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া জিহাদ ফরয 
হওয়ার ব্যাপারে আমরা পূর্বে কথা বলেছি। এখন প্রশ্ন হলো কোনো কারণে 
যদি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এক নেতার অধীনে একত্রিত হতে সক্ষম না হয়, 
তবে তাদের করণীয় কী? সকলে একত্রিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হাত গুটিয়ে বসে 
থাকবে, নাকি একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করার পাশাপাশি শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ 
চালিয়ে যাবে? 


প্রথমতঃ এ বিষয়ে সঠিক উত্তর পূর্বে বর্ণিত আবূ বছীর (রাযি.) এর ঘটনাতে 
পাওয়া যাবে। যখন মক্কার কাফিরদের সাথে কৃত সন্ধির কারণে মদীনা রাষ্ট্রের 
সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব হলোনা তখন তাঁরা কয়েকজন একত্রিত হয়ে 
স্থানীয়ভাবে শত্রুর মোকাবিলা শুরু করে দিলেন। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের এ কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন। বর্তমানেও যদি কোন 
একতাবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা এবং সেই সাথে যে যেভাবে পারে স্থানীয়ভাবে 
একত্রিত হয়ে শত্রুর মোকাবিলা চালিয়ে যাওয়া । আল্লাহ বলেন, 
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“হে ঈমানদাগণ! তোমরা নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো আর তাদের 
প্রতি কঠোর হও। জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।” (সূরা 
তাওবাঃ ১২৩) 


দ্বিতীয়তঃ যারা জিহাদ বৈধ হওয়ার জন্য খলীফার বিদ্যমান থাকাকে শর্ত 
করেন তাদের জন্য উহুদ যুদ্ধের ঘটনার মধ্যে শিক্ষনীয় কাহিনী বিদ্যমান 
রয়েছে । বর্ণিত হচ্ছে, 

dl 0 cp Ab ALS C3 re cl) de 3 dl ee pall cp dl cel 
UB: 5 ¢ Sl LS dG ash Al 5, LAN, aol nd) 
ole 1559 la 1 oa, Bll OU has Ld 08 oly ale dl she dl ds 


“আনাস (রাযি.) এর চাচা আনাস ইবনে নাদর (রাষি.) উমর ইবনে খত্তাব, 
তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ এবং অন্য কিছু মুহাজির ও আনসারদের নিকট 
পৌঁছলেন। তারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে বসে পড়েছিলেন। তিনি বললেন তোমরা 
বসে আছ কেনো? তাঁরা বললেন আল্লাহর রাসূল নিহত হয়েছেন। তিনি 
বললেন, তাহলে তোমরা বেঁচে থেকে কি করবে? ওঠো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কারণে জীবন দিয়েছেন তোমরাও সে কারণে জীবন 
দাও। তারপর তিনি চলে যান এবং যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন । (বাইহাকী 
দালাইলুন নুবুওয়া, সিরাতে ইবনে হিশাম, সিরাতে ইবনে কাছীর প্রমুখ গ্রন্থ 
থেকে উদ যুদ্ধের ঘটনা দৃষ্টব্য) 
একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে আনাস ইবনে নাদর (রাযি.) বলেছিলেন, 
le TG La oe 1G OR Hf LS DH TB LS SLB 

“হে আমার সম্প্রদায়! যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত 
হয়েই থাকেন, তবে মুহাম্মাদের রব তো জীবিত রয়েছেন। তিনি যে বিষয়ের 
উপর যুদ্ধ করেছেন তোমরাও তার উপর টিকে থেকে যুদ্ধ করে যাও ৷” 
(ফাতহুল বারী, তাফসীরে তাবারী) 
অর্থাৎ হযরত আনাস রাষি. এর চাচার কথা থেকে একথাই বুঝে আসে যে, 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নবীজী থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছিলেন যে, স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হলেও জিহাদ বন্ধ করা হবে 
না। কারণ, আল্লাহর রাসুলের জন্য জিহাদ করা হয় না, বরং জিহাদ করা হয় 
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য । এই হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, যদি খলীফা বিদ্যমান 
না থাকে বা নিহত হন, তবে জিহাদ পরিত্যাগ করা হবে না। 

REET CE EE Ok 5 ELLE DAMA SA SE Ss NAGS 


“মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল মাত্র, তার পূর্বেও বনু রাসূল গত হয়েছে। 
অতএব, যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পিছনে 
ফিরে যাবে?” (আলে ইমরানঃ ১৪৪) 


অন্য একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, 
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“আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রথম যে তরবারী উত্তোলন করা হয়েছে তা যুবাইর ইবনে 
আওয়ামের তরবারী । একদিন তিনি দুপুরে বিশ্রামরত ছিলেন তখন একটি 
আওয়াজ শুনলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত 
হয়েছেন। তিনি দ্রুত খোলা তরবারী হাতে বের হয়ে পড়লেন । পরে একস্থানে 
তার সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখা হলে, তিনি 
(সাঃ) বললেন, হে যুবাইর! তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমি শুনলাম 
আপনাকে হত্যা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন, সে কারণে তুমি কি করতে চাচ্ছিলে? যুবাইর (রাযি.) বললেন, আমি 
মক্কার কাফিরদের দেখে নিতে চাচ্ছিলাম । তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন” (কানযুল উম্মাল, জামউল 
জাওয়মি) 


এখন খলীফা নিহত হওয়ার খবর শুনলে মুসলিমদের কি করা উচিত? যারা 
খলীফাকে হত্যা করে পালাচ্ছে তাদের পিছু ধাওয়া না করেই কি মুসলিমরা 
আরেকজন খলীফা নিয়োগে মনোনিবেশ করবে? খলীফার কারণে কি 
ইসলামের যাবতীয় কাজকর্মে ইস্তফা দিতে হবে? ইসলাম কি শুধু খলীফার 
জন্য? প্রতিরোধমুলক জিহাদের জন্যও খলীফার অনুমতির অপেক্ষায় বসে 
থাকতে হবে?! আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করার জন্যও খলীফার অনুমতি 
লাগবে?! ! এমন দলীলবিহীন অযৌক্তিক 

চতুৰ্থতঃ যারা মনে করেন শত্রুর সাথে মুকাবিলা করার পূর্বে সমগ্র মুসলিমদের 
একজন খলীফার নিকট বায়াত হতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই স্থানীয়ভাবে 
একত্ৰিত হয়ে জিহাদ করা বৈধ হবে না, তাদের নিকট আমাদের প্রশ্নঃ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য নবীগণ জিহাদ করেছেন 


কি না? তাঁরা জিহাদ করে থাকলে তাদের জিহাদ বৈধ ছিল কি না? কেননা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

EET BL LAL ELE 
আমাকে পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি । 


এরপর শাফায়াত, গনিমত ইত্যাদি বিষয়গুলি উল্লেখ করে সবার শেষে বলেন, 
ale All dl Eid LES aa od Es Gl OK 


“আর আমার পূর্বে সকল নবীকে তার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে প্রেরণ 
করা হতো আর আমাকে সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।” (সহীহ 
বুখারী , সহীহ মুসলিম) 
সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোনো নবীকে 
সম বিশ্বের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়নি, বরং নির্দিষ্ট কোনো স্থান বা 
সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল । তা সত্ত্বেও বহু সংখ্যক নবী তাদের 
অনুসারীদের নিয়ে আশপাশের কাফিরদের সাথে লড়াই করেছিলেন। আল্লাহ 
বলেন, 

HE OE) daa HE Li Ca AS, 
“কতো নবী রয়েছেন যাদের সাথে বহু সংখ্যক নেককার বান্দা যুদ্ধ করেছে!” 
(সূরা আলে ইমরানঃ ১৪৬) 


এর দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় যে, নিজ কওম ও সম্প্রদায়ের লোকজনকে 
সংগঠিত করে বাহিনী তৈরি করত পার্শ্ববর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা 
জায়েয । এতে কোনো বাধা নেই । 


পঞ্চমতঃ হুযাইফা (রাষি.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কে বললেন, ‘আমরা ক্ষতির মধ্যে ছিলাম পরে আপনার মাধ্যমে 
কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছি। এই কল্যাণের পর আবার কোনো অকল্যাণ হবে কি?’ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।’ তিনি (রাষি.) 
বললেন, ‘তার পর আবার কোনো কল্যাণ আসবে কি?’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তবে তাতে কিছু ধোঁয়া থাকবে৷’ এভাবে 
কয়েকবার প্রশ্ন করার পর একসময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
কে কোন অকল্যাণ হবে কি না এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, 
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হ্যাঁ। একদল লোক জাহান্নামের দরজার দিকে ডাকবে । যারা তাদের ডাকে 
সাড়া দেবে তাদের তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে!’ হুযাইফা (রাযি.) 
বলেন, “আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসুল! তাদের বৈশিষ্ট কি?’ তিনি (সাঃ) 
বললেন, ‘তারা আমাদের মতো হবে। আমাদের ভাষায় কথা বলবে ।’ আমি 
বললাম, ‘আমি যদি সে সময় পাই, তবে আমাকে কী করতে আদেশ করেন?’ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তুমি মুসলিমদের জামাত 
এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরো ৷’ ‘আমি বললাম, যদি তখন মুসলিমদের 
কোনো জামাত বা ইমাম না থাকে?’ তিনি বললেন, ‘তবে গাছের শিকড় 
কামড়িয়ে হলেও মৃত্যু পর্যন্ত এ সকল দল হতে দূরে থাকো” (সহীহ বুখারী 
হাদীস নং-৬৬৭৩) 


Hl YL A CSE OH: 
“যদি তাদের কোনো জামাত বা ইমাম না থাকে?” 


এই প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তুমি 
শিকড় কামড়ে হলেও জাহান্নামের দিকে যারা ডাকছে তাদের সাথে মিলিত 
হয়ো না!’ অর্থাৎ, যখন মুসলিমদের কোনো দল বা জামাত না পাওয়া যায়’ 
আমি আবার বলছি যদি মুসলিমদের কোনো দল বা জামাত না পাওয়া যায় 
তখন বাতিল ফিরকা থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু ‘যদি মুসলিমদের কোনো 
জামাত পাওয়া যায়’ যাদের সাথে মিলিত হয়ে দ্বীনের খেদমত করা সম্ভব, 
তাহলে তাই করতে হবে। 


জামাত অর্থ দল মুসলিমদের জামাত অর্থ মুসলিমদের দল । একদল মুসলিম 
একত্ৰিত হয়ে দ্বীনী কোন কাজ করতে চাইলে সেই দলটিকে মুসলিমদের 
জামাত বলা যেতে পারে। তাদের নাম যাই হোক, আর তাদের সংখ্যা যতই 
হোক। তারা বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হোক বা কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ হোক । 
তাদের কাজ ও দাওয়াত যদি সঠিক হয় এবং যারা জাহান্নামের দিকে ডাকছে 
তাদের মতো না হয়, তবে তাদের সাথে মিলিত হতে হবে। যেমন, আল্লাহ 
বলেন, 
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যখন তোমরা পানি না পাও, তখন পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম করো । (সূরা 
মায়েদাঃ ৬) 

এই আয়াতের অর্থের ব্যাপারে সমস্ত আলেমরা একমত যে, পানি থাকা পর্যন্ত 
তায়াম্মুম করা যাবে না। তবে পানি যদি নাপাক হয় বা অন্য কোনো দোষে দুষ্ট 
হয় তবে ভিন্ন কথা । এখন যদি কেউ বলে, সমুদ্রের পানি দ্বারাই উযু করতে 
হবে কারণ, সমুদ্র বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত । সমুদ্র ছাড়া অন্য কোনো পানি দ্বারা উযু 
করা যাবে না, তবে তার কথাটি কেমন হবে? তার কথার উত্তরে বলা হবে, 
উষু করার জন্য শর্ত হলো পানির প্রয়োজনীয়তা, তা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হোক বা 
একটি হৃদের পানিই হোক। একইভাবে সত্য পথের দিকে আহবানকারী 
একদল মুসলিম পাওয়া গেলে তাদের সাথে একত্রে কাজ করতে হবে, তারা 
বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হোক বা আসহাবে কাহফের মতো কোনো ছোট গুহাতে 
আশ্রিত হোক । আবূ বছীর (রাযি.) ও অন্যান্য সাহাবাদের কর্মনীতি থেকেও 
বিষয়টি স্পষ্ট হয়। 


অতএব, জিহাদের জন্য রাষ্ট্র, খিলাফত ইত্যাদিকে যারা শর্ত করেন, তারা 
সম্পূর্ণ বাড়তি বিষয় যোগ করেন যার কোনো দলীল নেই । এটা ঠিক যে, 
মুসলিমরা বিশ্বব্যাপী একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবে, এটাই স্বাভাবিক কিন্তু 
কাফেরদের পক্ষ হতে আরোপিত বাধা-বিশ্নের কারণে বা অন্য কোন কারণে 
যদি তারা বিশ্বব্যাপী একতাবদ্ধ হতে সক্ষম না হয়, তবে যতদিন একতাবদ্ধ 
হওয়া সম্ভব হচ্ছে না, ততদিন কাফেরদের সুযোগ দিতে হবে- এমনটি নয়। 
বরং স্থানীয়ভাবে কোনো একজন আমীরের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে কাফেরদের 
মুকাবিলা করতে হবে এবং সর্বদা অন্য হকপন্থাদের সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টা 
করতে হবে। যেমনটি আবূ বছীর (রাযি.) ও তার সঙ্গী-সাথীদের ক্ষেত্রে 
হয়েছিল তাঁরা আল্লাহর রাসূলের (সা.) সাথে মিলিত হতেই চাচ্ছিলেন, কিন্ত 
কাফিররা তাঁদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাঁরা আল্লাহর রাসুলের (সাঃ) সাথে 
মিলিত হওয়ার পূর্বেই সেই বাধাদানকারী কাফেরদের উপর আক্রমণ করতে 
থাকলেন। 
জিহাদ নিজেই একটি ওয়াজিব দায়িত্ব। খলীফা না থাকলে যেমন নামাষ, 
রোযা পরিত্যাগ করা হয় না, তেমনি জিহাদও পরিত্যাগ করা হবে না। ইবনে 
কুদামা (রঃ) বলেন, 
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“যদি ইমাম না থাকে, তবু জিহাদ পিছিয়ে দেওয়া হবে না। কেননা এর ফলে 
জিহাদের কল্যাণ থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে। যদি কোন গনীমত পাওয়া যায়, 
তবে মুজাহিদগণ শরীয়ত অনুসারে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেবে।” 
(আল-মুগনী , ইবনে কুদামা) 

খুলাসা: এই অধ্যায়ের মুল কথা হল, বর্তমানে বিশ্ব পরিস্থিতি বিশেষ করে 
আরাকান পরিস্থিতি হিসেবে আমাদের বাংলাদেশী প্রত্যেক সুস্থ মুসলিমের উপর 
জিহাদ এ রকম ফরয হয়েছে যেমন, নামায, রোযা ও হজ্জ ফরয । এ ব্যাপারে 
সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর এই জিহাদ প্রত্যেক ব্যক্তির উপর 
ব্যক্তিগতভাবে ফরয হয়েছে। এই ফরয আদায়ের দায়িত্ব কাফেরদের বন্ধু 
মুরতাদ সরকারের উপর বর্তায় না। বরং মুরতাদ সরকারকে উৎখাতের জন্যও 
জিহাদ ফরয হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের এই ফরয আদায়ের জন্য 
সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় সে প্রকাশ্য কবীরাগুনাহকারী ফাসেক 
বলে গণ্য হবে। 


প্রত্যেকের উপর জিহাদের প্রস্তুতি গহণ করাও ফরযে আইন । কারণ্‌ 


জিহাদ সম্ভব না হলে ই'দাদ বা প্রস্তুতি ফরয 


জিহাদ ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকুক কিংবা ফরযে আইনের স্তরে উন্নীত হোক 
প্রস্তুতি হণ করা সর্বাবস্থায় ফরযে আইন । কারণ, জিহাদের ফরয আদায় 
প্রস্তুতির উপর নির্ভরশীল । আর যে ফরয যেটার উপর মাওকূফ থাকে সেটাও 
ফরয হয়ে যায়। যেমন, নামায আদায় উষুর উপর মওকুফ, তাই উষূও ফরয । 
আরেকটা উদাহরণ হল, জানাযার নামায । আমরা জানি জানাযার নামায 
বালেগ মুসলিমের উপর ফরযে আইন । কারণ, এটা সম্ভব যে, কোনো মুসলিম 
কোনো সময় এমন অবস্থায় পতিত হবে যে, সেখানে সে ছাড়া মুসলিম 
মাইয়্যেতের কাফন-দাফন করার মত কেউ নেই । তখন তার উপরই এ কাজটি 
ফরযে আইন হয়ে যাবে। জিহাদের বিষয়টা ঠিক এমনই ৷ তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ 
দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 
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“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের 
শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, এর দ্বারা তোমরা 
আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে ভীতসন্তান্ত করবে, তাদেরকে ছাড়া 
অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বদ্ধুতঃ 
যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে 
পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।” (আনফাল:৬০) 


বর্তমান অবস্থায় যেহেতু আমরা এখনই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছি না, 
সেরকম শক্তি সামর্থ্য আমাদের নেই । তাই শত্রুর উপর সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে 
পড়ার মত শক্তি ও যোগ্যতা অর্জনের প্রতি আমাদেরকে মনোনিবেশ করতে 
হবে। দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যও 
একটা সময় নির্ধারণ করতে হবে। “আমি জীবনে পিস্তল দেখিনি, আর ছুরি 
ধরলেও আমার হাত কাঁপে” এজাতীয় কাপুরুষতামূলক কথা গর্বের সাথে বলা 
যাবে না । ভুলে গেলে চলবে না যে, সাথে অস্ত্র রাখা নবীজী সা. এবং খুলাফায়ে 
রাশেদীনের সুন্নাহ । 


প্রস্তুতি দুই ধরণের: 


ক. ঈমানী প্রস্তুতি: অর্থাৎ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদ বুঝা । জিহাদের জরুরী 
মাসাইল শিক্ষা করা। শত্রু-মিত্র চেনা। জিহাদ কখন ফরযে কেফায়া, কখন 
ফরযে আইন তা জানা । মোট কথা যে ব্যক্তি জিহাদের যে সেক্টরে কাজ করবে 
তার জন্য এ সেক্টরের হুকুম-আহকাম জেনে নেয়া ফরয । তবে ঈমানী প্রস্তুতি 
বা ইলমের বাহানা দিয়ে জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই । 
আর স্বাভাবিকভাবে জিহাদের জন্য যে পরিমাণ ইলম প্রয়োজন তা ২/৪ মাসের 
মধ্যেই অর্জন করা সম্ভব। তাই ইলমের বাহানা দিয়ে বসে থাকার সুযোগ 
নেই । 


তবে হ্যাঁ, জিহাদের পূর্ণ কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গরূপে শরীয়ত মোতাবেক 
পরিচালনার জন্য জিহাদসহ শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে জ্ঞাত-বিজ্ঞ কিছু 
আলেমের হাজত হবে। সে ক্ষেত্রে জিহাদের আমীর সাহেব যাদেরকে ইলম 
অর্জনের জন্য ফারেগ করে দিবেন, তারা ইলম অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকবে। 
তারা ইলম শিখে অন্যদের ইলমী হাজত পুরা করবে। ঠিক সাহাবায়ে কেরাম 
রাযি. এর যামানায় যেমনটি হয়েছিল আমাদেরকেও তেমনটি করতে হবে। 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম হযরত আবূ বকর 
সিদ্দীক রাযি. ৷ তিনি ইলমের বাহানায় কখনো জিহাদ ত্যাগ করেননি । কোনো 


একটি যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেননি সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা 
করেছেন আবু হুরাইরা রাযি. । তাঁর ইতিহাস দেখুন । তিনি যখন থেকে নবীজী 
সা. এর সুহবতে এসেছেন, তখন থেকে কোনো যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে তিনি 
পিছিয়ে থাকেননি । সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর তালীম ও তাআলুম তাঁদের 
জিহাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু আজ আমরা হতভাগারা তা‘লীম- 
তাআলুমকেও জিহাদের পথে অগ্রসর না হওয়ার অজুহাত হিসাবে পেশ করছি । 


যারা মনে মনে এমন চিন্তা করেন যে, আমার মত ইলমী ব্যক্তিত্ব যদি জিহাদে 
যায়, শহীদ হয়ে যায়, তাহলে উম্মাহ আমার ইলম থেকে মাহরুম হবে। উম্মাহ 
অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। আপনাকে বলছি, আল্লাহর কসম, আপনি 
হবে। আপনার ইলমের চেয়ে আপনার জিহাদ দ্বারা ইম্মাহ বেশি উপকৃত হবে। 
উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে ইলমের চেয়ে জিহাদের প্রয়োজন খুব বেশি। ইলমে 
ওহী আলহামদুলিল্লাহ সংরক্ষিত হয়েগেছে । বিশ্বের আনাচে কানাচে তা'লীম ও 
তাআলুমের ধারা চলছে। আপনার মত প্রথিতযশা দুর্চারজন যদি জিহাদের 
ময়দানে চলে আসে, তাহলে এতে ইলমী ময়দানের কোনো ক্ষতি হবে না, 
কিন্তু জিহাদী ময়দানের অনেক বড় উপকার হবে। জিহাদে বের হলেই যে, 
হায়াত দশ বছর কমে যাবে, আর ঘরে বসে থাকলে যে হায়াত দশ বছর বেড়ে 
যাবে তা কিন্তু নয়। হায়াত আপনি সর্বাবস্থায় একই রকম পাবেন। যতটুকু 
নিয়ে এসেছেন ততটুকুই ৷ নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট কম-বেশ হবে না। 
তাই মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ ও শাহাদাত অন্বেষণ থেকে পিছিয়ে থাকা নিরেট 
বোকামী বৈ কিছু নয় । 


খ. সামরিক প্রস্তুতি: জিহাদের জন্য সামরিক প্রস্তুতির গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার 
প্রয়োজন নেই । প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই এর গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম বলে আশা 
করি। 


এই উভয় প্রকারের প্রস্তুতিই ফরযে আইন । যার যেভাবে সম্ভব হয় সে সেভাবে 
প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। দলবদ্ধভাবে হোক কিংবা এককভাবে হোক প্রস্তুতি গহণ 
করে রাখা জরুরী । কেউ যদি সহীহ আকীদা-মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত 
কোনো জিহাদী তানযীম বা সংগঠন পেয়ে যায়, তাহলে তাকে অবশ্যই এঁ 
সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। কারণ জিহাদ এমন একটি ফরয 
ইবাদাত যা এককভাবে আদায় করা সম্ভব নয়। এই ফরয আদায়ের জন্য 
দলবদ্ধ হতে হয়, সংগঠিত হতে হয়। সংগঠিত হওয়া ছাড়া, একাকী এই 
ফরয আদায় করা যায় না। যে ফরয যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়, সে 


বিষয়টাও ফরয হয়ে যায়। তাই জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য সংগঠিত 
হওয়া, সংগঠনবদ্ধ হওয়া সকল মুসলিমের জন্য ওয়াজিব । সাধারণ মুসলিম, 
আলেম, ছাত্র-উদ্ভাদ সকলের জন্য একই হুকুম প্রযোজ্য । 


জিহাদী কাফেলার সদস্য হওয়ার অপরাধে (?) ছাত্র/ উদ্ভাদকে বহিষ্কার 
করা 


উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হল যে, জিহাদ যেহেতু একটি 
ইজতিমায়ী ইবাদাত, এককভাবে এই ইবাদাত আদায় সম্ভব নয়, তাই এর 
জন্য একতাবদ্ধ হওয়া বা সংগঠিত হওয়া জরুরী ৷ সুরা নিসার ৭১ নং আয়াতে 
ইরশাদ হচ্ছে, 


“হে মুমিনগণ! তোমরা সতর্কতার উপকরণ গ্রহণ কর, অতঃপর ছোট ছোট 
দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে বের হও কিংবা একত্রে সকলে যুদ্ধে বের হও ৷” 
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“তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে (কুরআনকে) আঁকড়ে ধর, আর 
বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” (আলে-ইমরান:১০৩) 


এই দুইটি আয়াতের মধ্যে প্রথমটি দ্বারা স্পষ্টর্ূপে জিহাদের জন্য দলবদ্ধ 
হওয়া জরুরী বুঝে আসে। আর দ্বিতীয়টি দ্বারা পুরো মুসলিম উম্মাহর 
একতাবদ্ধ হয়ে থাকার গুরুত্ব বুঝে আসে। জিহাদের জন্য সংগঠিত হওয়া 
যেহেতু শরীয়তের হুকুম। তাই কোনো ইলমী ইদারার কোনো ছাত্র কিংবা 
উদ্ভাদ যদি নিজ তাহকীক মোতাবেক কোনো সঠিকদল পেয়ে যায়, অতঃপর 
সে জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য তাদের সাথে যুক্ত হয়, আর এই অপরাধে 
(?) তাকে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়, তাহলে বহিষ্কার করণের 
এই কাজটি শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে বৈধ হতে পারে?! যারা 
এমনটি করছেন তারা একটু ভেবে দেখবেন । “মাদরাসার সংবিধানে উদ্ভাদ ও 
ছাত্রদের জন্য কোনো সংগঠন করা নিষেধ’ এই খোড়া যুক্তি দিয়ে কি আল্লাহর 
ফরয হুকুম পালনের জন্য একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়াসী ছাত্র-উদ্ভাদকে বহিষ্কার 
করা বৈধ হবে? কোনো প্রতিষ্ঠানে কি এমন আইন তৈরি করা জায়েয আছে যে 
আইন আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়? যে আইন 


আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় সে আইন মান্য করা কি 
জায়েয আছে? ভর্তির সময় অঙ্গিকার নামার অধীনে ছাত্র যদি এমন কোনো 
আইনের উপর স্বাক্ষরও করে, তবু কি সে এই আইন মানতে বাধ্য থাকবে? 
“আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টির হুকুম মান্য করা যায় না” এই মূলনীতি কি 
আমরা ভুলে গেলাম? গুনাহের অঙ্গিকার করলে সেই অঙ্গিকার ভঙ্গ করতে হয় 
সেটা কি জানা নেই? কোনো সময় কোনো এক জিহাদী কাফেলার কিছু ভ্রষ্ট 
সদস্য কারো ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত হেনেছিল কিংবা তারা অর্থনৈতিক 
মনে করার সুযোগ আছে? একজনের অপরাধের দায় কি আরেকজনের উপর 
বর্তায়? “আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত 
থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে” জিহাদী সব দলই যদি ভ্রষ্ট হয়, তাহলে এই দলটি 
কোন দল? নাকি আমরা সহীহ মুসলিমের এই হাদীসটিকেই অস্বীকার করতে 
বসেছি? 


আমি শতভাগ বিশ্বাসের সাথে স্পষ্টর্ূপে বলতে চাই, যে বা যারা জিহাদকে 
অপছন্দ করত সহীহ আকীদা-মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো জিহাদী 
কাফেলায় যুক্ত হওয়ার কারণে মাদরাসার কোনো ছাত্র-উদ্ভাদকে বহিষ্কার 
করবে, সে নিন বর্ণিত কারণে পথভ্রষ্ট ও মুনাফেকে পরিণত হবে: 


১. সে জিহাদকে অপছন্দকারী । 

২. সে আল্লাহর পথে বাঁধাদানকারী । 

৩. সে ফরয ইবাদাত আদায়ের জন্য সংগঠিত হওয়ার শরীয়তের হুকুমের 
উপর নিজের বানানো সংবিধানকে প্রাধান্যদানকারী । 

8৪. সে এমন একটি সংবিধান বানিয়েছে, যা শরীয়তের হুকুমের সাথে 
সাংঘর্ষিক । 


এই বদগুণগুলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে নিশ্চিত মুনাফিক ও তাগুত । তার 
আবাসস্থল জাহান্নামের সর্বনিস্ণ স্তর । তার অজান্তেই সে এমন কঠিন গুনাহ করে 
ফেলছে, এমন কুফুরী কর্মকাণ্ড করে ফেলছে, যার কারণে তার ঈমান ধ্বংস 
হয়ে যাচ্ছে, অথচ তার কোনো খবরই নেই । উল্টো সে ভাবছে সে অনেক 
ভাল কাজ করে চলছে। এসব লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলছেন, 
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“বলুন: আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক 
দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত । তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে নিষ্ফল 
হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে!” (সুরা কাহাফ:১০৩-৪) 


কেউ কেউ এমন আছে, যে বিভিন্ন দ্বীনী প্রোগ্রামে সারা দিন ব্যস্ত থাকে। 
দ্বীনের নানাবিধ খেদমত করে। অথচ জিহাদের ক্ষেত্রে এসে সে শরীয়তের 
দলীল নিয়ে সামান্যতম চিন্তা না করে এমন পদক্ষেপ গহণ করে, যা তার সারা 
জীবনের আমলকেই ধ্বংস করে দেয়। এ ব্যাপারে তার কোনো অনুভূতিই 
থাকে না। সে মনে করছে, সে অনেক ভাল কাজ করে যাচ্ছে, একের পর এক 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছে, ফতওয়া দিচ্ছে, হাদীসের দরস দিচ্ছে, 
জনসাধারণের ইসলাহের কাজ করছে, কিন্তু জিহাদের বিষয়ে বিশেষ কোনো 
অধ্যয়ন না করায় সে এক্ষেত্রে এসে পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে। ফেতনায় 
নিপতিত হচ্ছে । এমন কাজ করে বসছে, এমন সব কথা বলছে যা তার 
ঈমানকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। 


আবার অনেকে মাদরাসা রক্ষার বাহানায় জিহাদের সাথে যুক্ত ছাত্র- 
উদ্ভাদদেরকে বহিষ্কার করে দেয়। অথচ মাদরাসায় জিহাদী তানযীমের সাথে 
যুক্ত কোনো ছাত্র কিংবা উদ্ভাদ আছে এই খবর তখনও মুরতাদ তাগুতী 
বাহিনীর কাছে পৌঁছেনি, তাগ্ডতী বাহিনী থেকে এঁ ছাত্র কিংবা উদ্ভাদকে 
বহিষ্কারের চাপও দেয়া হয়নি । মাদরাসা বন্ধের হুমকিও দেয়া হয়নি। তথাপি 
তাগুতের ভয়ে তটস্থ হয়ে তাগুতের কাজটা অগ্রীম নিজেরা করে দিচ্ছে। 
ফরযে আইন জিহাদ বাস্তবায়নের কর্মী ও মুজাহিদদেরকে অপমানিত ও অপদদ্ত 
করত প্রচলিত ধারার দালান কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ মাদরাসা রক্ষা করা 
শরীয়তের কোন নীতির আওতায় বৈধ হয় বলবেন কি? আল্লাহর ফরয হুকুমের 
তুলনায় আপনার কাছে মাদরাসার দালান-কোঠাই বড় হয়ে গেল? এই রকম 
জিন্দা হয়, তাহলে কিছু দিন পর কি এর চেয়েও বড় বড় হাজার হাজার 
মাদরাসা কায়েম হবে না? তখন আপনারা কি বর্তমানের চেয়েও শতগুণ বেশি 
ইজ্জত সম্মানের সাথে রিযিক প্রাপ্ত হবেন না? তাহলে হযরত এত ছোট চিন্তা 
করেন কেন? রিযিকের পেরেশানীর কারণে যদি এমনটি করে থাকেন, তাহলে 
জেনে রাখুন, যে আল্লাহ তাআলা আপনাকে মাদরাসার উসীলায় খাওয়াতে 
পারেন সেই আল্লাহ আপনাকে জিহাদের উসীলাতেও খাওয়াতে পারেন। 
জিহাদের মাধ্যমে যে গনীমত হাসিল হয় তা সবচেয়ে হালাল ও ইজ্জতের 
রিযিক । নবীজী সা.এর রিষিকের ব্যবস্থা তো গনীমতের মাধ্যমেই হয়েছিল। 
নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর কেউ-ই কখনো মসজিদ 


মাদরাসার বেতন কিংবা ওয়াজ-মাহফিলের হাদিয়া গ্রহণ করেননি। তাঁদের 
অধিকাংশের স্বচ্ছলতা ফিরেছে মালে গনীমতের মাধ্যমে। নবীজী সা. 
বলেছেন, “আমার বল্ুমের ছায়াতলে আমার রিযিক রাখা হয়েছে” (মুসনাদে 
আহমাদ:৭/১২২, মুহাদ্দিস আহমাদ শাকের হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন) । 
নবীজী সা. এর ওয়ারিস দাবি করে আপনারা কেন রিযিকের ক্ষেত্রে জিলুুতীর 
পথ বেছে নিলেন? জিহাদ ও গনীমতের মত ইজ্জতের পথ কেন এড়িয়ে 
যাচ্ছেন? 


আজ তো অবস্থা এমন যে 


আজ তো অবস্থা এমন যে, কেউ কেউ এমন ব্যক্তিদেরকেও খেলাফত দিচ্ছে, 
মাদরাসার উদ্ভাদ হিসাবে বহাল রাখছে, যে স্পষ্টভাবে ছাত্রদের সামনে এই 
জিহাদ প্রিয়দেরকে মাদরাসা থেকে বের করে ছাড়ব” কোনো ছাত্র জিহাদ 
বিষয়ক কোনো কিতাব পড়লে তাকে ধরে হেনস্তা করে এবং ‘আর কখনো 
জিহাদ বিষয়ক কোনো কিতাব পড়া যাবে না’ মর্মে ছাত্র থেকে লিখিত অঙ্গীকার 
নেয়। অঙ্গীকার না করলে বহিষ্কারের ধমকি দেয়! কত বড় স্পর্ধা! ! আল্লাহ 
তাআলা যে বিষয়টাকে ভালবাসেন আল্লাহর হাবীব যে বিষয়কে পছন্দ করেন, 
যে ছাত্র সেই বিষয়কে ভালবাসবে, সেই বিষয়কে পছন্দ করবে, তাকে সে 
মাদরাসা থেকে বের করে দিবে! জিহাদ বিষয়ে এই যার অবস্থান সে কেন 
মুনাফেক হবে না? জিহাদের প্রতি যার এত ঘৃণা, এত বিদ্বেষ সে কেন 
মুনাফেক হবে না? কোনো কোনো মাদরাসার অবস্থা তো এখন এমন যে, যে 
উদ্তভাদ যত বেশি জিহাদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে পারে, যে যত বেশি 
জিহাদের কুৎসা রটাতে পারে, যে যত বেশি জিহাদী বই জব্দ করতে পারে, 
সে ততবেশি প্রোমোশন পায়! সে ততবেশি '“মুরুব্বী'র প্রিয়পাত্র হয়! 


যেসব কওমী আলেম-উলামা জিহাদকে অপছন্দ করে তাদেরকে বলছি 


আপনারা যদি দেওবন্দী আকাবিরদের অনুসারী হয়ে থাকেন, তাহলে জিহাদী 
কাজের সাথে যুক্ত ছাত্র-উদ্ভাদদের বহিষ্কারের দুঃসাহস আপনারা কীভাবে 
করেন? স্বাধীন থানাভবন রাষ্ট্রের সিপাহসালার কাসেম নানুতবী রহ. কী 
উদ্দেশ্যে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সব কি ভুলে গেলেন? 
উলুম কায়েম করেছিলেন। তিনি এমন একদল মুজাহিদ তৈরির লক্ষ্য নিয়েই 
দারুল উলুম কায়েম করেছিলেন যারা একদিকে যেমন ইলমী ময়দানে যোগ্য 


হবে অন্য দিকে সামরিক ক্ষেত্রেও পারদর্শী হবে। আপনারা তাঁর উদ্দেশ্যের 
একাংশ গ্রহণ করছেন আর একাংশ পরিত্যাগ করছেন, তাথাপি নিজেদেরকে 
দেওবন্দী আকাবিরদের অনুসারী বলে দাবি করছেন, বিষয়টি একটু দৃষ্টিকটু 
হয়ে গেল না?! 


আর যদি কওমী মাদারেসের নমুনা বা আদর্শ 'সুফ্্‌ফাহ’ হয়ে থাকে, তাহলে 
সেই ‘সুফফাহর’ পরিচালক, উদ্ভাদ ও ছাত্রদের আদর্শ কী ছিল? দয়া করে 
সীরাতের একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব একটু সময় নিয়ে অধ্যয়ন করুন। 
সুফ্‌ফাহর’ মুহতামিম নবীজী সা. কি জিহাদকে অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত 
করতেন? তিনি কি সুফ্ফার’ কোনো ছাত্রকে জিহাদী কর্মকাণ্ডে শরীক হওয়ার 
কারণে বহিষক্কার করেছিলেন? ‘সুফ্‌ফাহর’ আদর্শ তো এই ছিল যে, জিহাদী 
অভিযানের সময়ে ছাত্র-উদ্ভাদ সকলে জিহাদের ময়দানে চলে যেতেন। 
চালু হত। কখনো কখনো উদ্ভাদ মাদরাসায় থাকতেন কিন্তু বিভিন্ন ছাত্রকে 
বিভিন্ন অভিযানে পাঠিয়ে দিতেন। সুফ্‌ফার মুহতামিম প্রিয় নবীজী সা. 
এতবেশি জিহাদপ্রেমী ছিলেন যে, তিনি বলেছেন, “এঁ সত্তার কসম যার হাতে 
আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু (নিঃস্ব) মুমিন না থাকত যারা 
আমি জিহাদে বের হয়ে যাওয়ার পর মনকষ্টে ভূগবে, অথচ আমার এমন 
সামর্থ্যও নেই যে, তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে 
যাব, তাহলে আমি কোনে সারিয়া (যুদ্ধাভিযান) থেকেই পিছনে থাকতাম না। 
নিশ্চয়ই আমি এ বিষয়টা ভালবাসি যে, আমাকে আল্লাহর রাহে শহীদ করা 
করা হবে, পুনরায় হত্যা করা হবে এবং পুনরায় জীবিত করা হবে।” (সহীহ 
বুখারী হাদীস নং-৬৭৯৯) 


এই হল, আমাদের প্রাণের স্পন্দন প্রিয় নবীজী সা. এর জিহাদ ও শাহাদাত 
প্রীতির নমুনা । আর আজ আমরা জিহাদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করেও 
নবীজী সা. এর ওয়ারিস হওয়ার দাবি করি। নবীজী সা. এর মাদানী দশ 
বছরের যুদ্ধময় জীবনকে অস্বীকার করে, দশ বছরের কর্মকাণ্ডকে অপছন্দ ও 
ঘৃণা করে কীভাবে নবীজী সা. এর ওয়ারিস হওয়া যেতে পারে?! 

মদীনার জীবনে নবীজী সা. ২৭টি যুদ্ধে নিজে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব 
দিয়েছেন। আর বিভিন্ন সাহাবী রাযি. এর নেতৃত্বে ৭৩টি বাহিনী অভিযানে 
প্রেরণ করেছেন। হিসাব করলে দেখা যায়, শেষ দশ বছরের প্রায় প্রত্যেক 
মাসেই নবীজী সা. একটি করে বাহিনী প্রেরণ করেছেন। জিহাদ ও যুদ্ধের 


ব্যস্ততার মধ্যেই নবীজী সা. এর শেষ দশটি বছর কেটেছে। একটি বাহিনী 
গঠন করা, বাহিনীকে নির্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করা, তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্য 
বুঝিয়ে দেওয়া, বাহিনীর সদস্যদেরকে জরুরী ইলম শিক্ষা দেওয়া, বাহিনী 
প্রেরণের পর তাদের খবরাখবর সংগ্রহের ফিকির করা, বাহিনীর কেউ আহত 
হয়ে ফিরে আসলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, কেউ শহীদ হলে তার 
এবং পুনরায় কোথাও বাহিনী পাঠানোর ফিকির করা এসবই ছিল মদীনার শেষ 
দশ বছরের নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য । 


নবীজী সা. এর আমল দ্বারা প্রমাণিত সত্য হল, “তা‘লীমের উপর জিহাদকে 
প্রাধান্য দেয়া হবে” এই মূলনীতি ঠিক রেখে জিহাদ ও তা'লীম এক সাথেই 
চলবে ৷ জিহাদের জন্য যে প্রয়োজনীয় ইলমের হাজত হত, তা তিনি বাহিনী 
গঠন করার পর বিদায়ের সময় সংক্ষিপ্তাকারে শিক্ষা দিতেন। 


সম্মানিত উলামায়ে কেরাম! একটু ফিকির করে দেখুন মাদরাসা কিংবা 
করণের মাধ্যমে আপনারা কোথায় চলে যাচ্ছেন? সুফ্‌ফাহ ও দেওবন্দ উভয় 
মানহাজ থেকেই আপনারা বিচ্যুত হচ্ছেন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
ঈমানের সীমা অতিক্রম করে নেফাক ও কুফরের সীমায় প্রবেশ করছেন। 
একটু ভাবুন! প্রচলিত দালান কোঠার সীমায় আবদ্ধ মাদরাসা রক্ষা বড় নাকি 
রক্ষা বড়? ফরযে আইন পরিমাণ ইলম কি মাদরাসার দালান-কোঠায় না বসে 
জিহাদের ময়দানে “সীনা বা সীনা’ হাসিল করা সম্ভব নয়? বাংলাদেশের মত 
কয়জন আলেমের প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন? জামাআতুস 
সাহাবার মধ্যে শরীয়তের সমস্ত বিষয়ে বিজ্ঞ আলেম কয়জন ছিলেন? ইতিহাস 
তো বলে ১০/১৫ জনের বেশি নয়। তাহলে বর্তমান বাংলাদেশে হাজার হাজার 
শাইখুল হাদীস, মুহাদ্দিস, মুফতী, মুফাসসির, আর দাওরা পাশ মাওলানা 
সাহেবদের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও কেন ইলম ও মাদরাসার অজুহাত দিয়ে 
ছাত্র-উদ্ভাদদেরকে জিহাদ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে? নাকি মাদরাসা 
আল্লাহ তাআলা অন্তৰ্যামী । আমরা কীসের জন্য কী করছি সব কিছু তিনি ভাল 
করে অবগত আছেন। হিসাব গ্রহণের জন্য তিনিই যথেষ্ট । আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে হেফাজত করুন । জিহাদপ্রেমী হিসাবে আমাদেরকে তাঁর সম্মুখে 
হাজির হওয়ার তাওফীক দান করুন । আমীন। 


জিহাদের আলোচনায় অক্ষম বা মাযুরদের আলোচনা আসাও প্রাসঙ্গিক । 
কারণ, অক্ষমদের জন্য জিহাদে বের হওয়া ফরয নয়। তাই শরীয়ত কোন 
শ্রেণীর লোকদেরকে অক্ষম ঘোষণা করেছে তা জানা উচিত এবং অক্ষমদের 
কোনো করণীয় আছে কিনা তাও জানা উচিত? 


অক্ষমতা বুঝার জন্য জিহাদের জন্য সক্ষমতার পরিমাণ ও পরিমাপ বুঝা 
জরুরী । জিহাদের সক্ষমতা দুই প্রকার: ১. জিহাদ বিল মাল তথা অর্থ দ্বারা 
জিহাদে অংশ গ্রহণ করার সক্ষমতা ২. জিহাদ বিননফস তথা স্বশরীরে 
জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার সক্ষমতা । 
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“আল্লাহ তাআলার বাণী- “আর তোমরা তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাদ কর”-এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা মাল ও জান উভয়টা দিয়ে 
জিহাদ করা ফরয করেছেন। যার মাল আছে কিন্তু সে অসুস্থ কিংবা পঙ্গু বা 
দুর্বল, যার ফলে সে কিতাল করার সামর্থ্য রাখে না, তার জন্য মাল দিয়ে 
জিহাদ করা ফরয । তা এভাবে যে, সে অন্যকে মাল দিয়ে দেবে। এ ব্যক্তি এ 
মাল দিয়ে যুদ্ধ করবে । আর যার শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য আছে এবং যুদ্ধ করতে 
সক্ষম, সে যদি সম্পদশালী এবং প্রাচুর্য্যের অধিকারীনাও হয়, তবুও জিহাদে 
পৌঁছার মত খরচের ব্যবস্থা হয়ে গেলে তাকে যুদ্ধে শরীক হতে হবে। আর যে 
যুদ্ধ করতে সক্ষম এবং তার মালও আছে, তাকে জান ও মাল উভয়টা দিয়ে 
জিহাদ করতে হবে। আর যে শারীরিক দিক থেকেও অক্ষম এবং তার মালও 
নেই, তারজন্য ‘আন-নুসহুলিল্লাহি ওয়া রাসুলিহি’-‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
কল্যাণকামিতা’র মাধ্যমে জিহাদে শরীক হওয়া আবশ্যক । কেননা আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন: “দুর্বল লোকদের জিহাদে না যাওয়াতে কোনও গুনাহ 
নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও গুনাহ নেই, যাদের কাছে খরচ করার 


মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কল্যাণকামী হয়।” 
(আহকামুল কুরআন: ৩/১৫১) 


সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের ভিত্তিতে মুসলিমগণ চার প্রকারে বিভক্ত: 


১. অর্থও আছে এবং শারীরিকভাবেও সুস্থ । তাকে অর্থও দান করতে হবে এবং 
স্বশরীরেও জিহাদে শরীক হতে হবে। 


২. অর্থ নেই কিন্তু শারীরিকভাবে সুস্থ । তাকে স্বশরীরে জিহাদ করতে হবে। 


৩. অর্থ আছে কিন্তু শারীরিকভাবে এমন অসুস্থ যে, জিহাদের কোনো বিভাগেই 
কাজ করতে সক্ষম নয়, সে শুধু অর্থ দান করে জিহাদে শরীক হবে। 


8. অর্থও নেই আর শারীরিকভাবেও এমন অসুস্থতা যা নিয়ে জিহাদের কোনো 
বিভাগে কাজ করতে সক্ষম নয়। এই ব্যক্তি হল প্রকৃত মা'যুর। তাকে জান 
কিংবা মাল কোনোটা দিয়েই জিহাদ করতে হবে না। সে ঘরে বসে মুজাহিদ 
ভাইদের জন্য দুআ. করতে থাকবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা. এর 
কল্যাণকামিতায় মশগুল থাকবে । 


অনেক মাষূর ব্যক্তিও গেরিলা যুদ্ধে শরীক হওয়ার উপযুক্ত 


উল্লেখ্য, বর্তমান বিশ্বে নতুন ধারায় নতুন পদ্ধতিতে জিহাদী কার্যক্রম চলছে। 
আগে যেমন সকলে একত্রিত হয়ে একটি ময়দানে জড়ো হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে 
ঝাঁপিয়ে পড়ত, এক দিনের মধ্যেই জয়-পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যেত । বর্তমানে 
কিন্তু এই পদ্ধতির জিহাদ নেই । বর্তমানে যেহেতু মুজাহিদ ভাইদের বাহ্যিক 
শক্তি ও সংখ্যা কাফেরদের তুলনায় খুবই নগণ্য, তাই এই স্বল্প শক্তি সর্বোচ্চ 
কার্যকর পদ্ধতিতে ব্যবহার করার জন্য গেরিলা যুদ্ধের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। তবে 
আলহামদুলিল্লাহ কিছু কিছু এলাকায় সম্মুখ সমরও জারি আছে। আমাদের 
বাংলাদেশেও আমাদেরকে গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতি অনুসরণ করেই জিহাদের ফরয 
বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হতে হবে। আর গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতি এমন এক যুদ্ধ 
যার মধ্যে একজন মা‘যুর মুসলিমও শরীক হওয়ার সুযোগ পায়। যেমন: ধরুন, 
এক ব্যক্তির অর্থ নেই, আবার সে অন্ধ, কিন্তু তার এমন একটি বাড়ি বা ফ্ল্যাট 
আছে (ভাড়া হলেও সমস্যা নেই) যেখানে ৫/৭জন মেহমান দুর্চার দিন 
থাকতে পারে। তাহলে এই নিঃস্ব অন্ধ ব্যক্তিও ৫/৭জন মুজাহিদকে দুর্চার দিন 
নিজ ঘরে থাকতে দিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারে। আবার কোনো 
মাষূর ব্যক্তি একজন মেহমানকে নিজের বাসায় ২/৩ মাস রাখতে পারে। 
তাহলে সেও একজন মুজাহিদকে নিজের বাসায় ২/৩ মাস আশ্রয় দিয়ে 


আনসারের ভূমিকা পালন করতে পারে। আবার কোনো মাযুর ব্যক্তির দুই পা 
নেই, কিন্তু হাত আছে, আর সে লিখতে জানে, তাহলে সে ঘরে বসে জিহাদের 
পক্ষে লিখনীর মাধ্যমে জিহাদে শরীক হতে পারে। এভাবে মাযুর ব্যক্তিদেরও 
বর্তমান গেরিলা যুদ্ধে অংশ গহণের সুযোগ থাকায়, যার যতটুকু সুযোগ রয়েছে 
সে ততটুকুর ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবে। অন্ধ ব্যক্তির আনসার হওয়ার মাধ্যমে 
জিহাদে শরীক হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি সে তার এই সামর্থাটুকু 
আল্লাহর রাহে ব্যয় না করে তাহলে সে জিজ্ঞাসিত হবে। সাধ্যের ভিতরের এই 
সামর্থ্যটুকু আল্লাহর রাহে ব্যয় না করার কারণে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে 
হবে। “আল্লাহ তাআলা কাউকে সাধ্যাতীত হুকুম দেন না” কিন্তু কেউ যদি 
সাধ্যের ভিতরের টুকুও না করে তাহলে তার কী হাল হবে? 


অক্ষম বা মাযুর ব্যক্তিদের তালিকা নিয়ন্রূপঃ 


১. অন্ধ । 

২. খোঁড়া । 

৩. অত্যাধিক রুগ্ন । 

8. অতিশয় দুৰ্বল । 

৫. অতিবৃদ্ধ । 

৬. পঙ্গু। 

৭. যার হাত নেই । 

৮. যার জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার মত বাহন নেই কিংবা খরচের 
ব্যবস্থা নেই । আর অন্যকোনোভাবে তার খরচের ব্যবস্থাও হচ্ছে না। 


বি.দ্র. যেহেতু নিজ এলাকায় থেকেও গেরিলা যুদ্ধে ভূমিকা রাখা যায়, তাই 
বর্তমানে এই শ্রেণীর ব্যক্তি মাযূর বলে গণ্য হবে না। সে নিজের বাড়ি ও 
এলাকায় থেকে যতটুকু জিহাদের কাজ করা সম্ভব ততটুকু করবে। 


পূর্বোক্ত মা'যুরব্যক্তিগণ যারা ওযরের কারণে জিহাদে যেতে পারেনি, জিহাদের 

দায়িত্ব মুক্তির জন্য তাদের জন্য দু'টি জিনিস আবশ্যক: 

১. ‘আন-নুসহুলিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি’-‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণ 
তা’। 


২. ইহ্‌সান-সত্যনিষ্ঠতা । 
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“দুর্বল লোকদের (জিহাদে না যাওয়াতে) কোনও গুনাহ নেই এবং র্ম ও সেই 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামীহয়। মুহসিন-সত্যনি‘লোকদের সম্পর্কে 
কোন অভিযোগ নেই । আল্লাহ অতিক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। সেই সকল 
লোকেরও (কোনও গুনাহ) নেই, যাদের অবস্থা এই যে, যখন আপনি তাদের 
জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করবেন এই আশায় তারা আপনার নিকট আসল 
কোন বাহন নেই, তখন তাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নাথাকার দুঃখে 
তারাএভাবে ফিরেগেল যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।” 


(সূরাতাওবা: ৯১-৯২) 


‘আননুসহু তথা কল্যাণকামিতা’এবং ‘ইহসান তথা সত্যনিষ্ঠতা’ কাকে 
বলে? 

‘আন-নুসহু’ বা ‘আন-নসীহা’ বলা হয়: কোন জিনিসকে খালেছ, বিশুদ্ধ ও 
নির্ভেজাল করা । 

এখান থেকেই বলা হয়: ‘তাওবায়ে নাসুহা’ তথা খালেছ দিলের বিশুদ্ধ, 
নির্ভেজাল ও আন্তরিক তাওবা । 

হহসান’ বলা হয়: কোন কিছুকে সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পাদনকরা, উত্তম ও 
সত্য্নি'আচরণ করা । 

অতএব, মা'যুর ব্যক্তিরা তখনই মুক্তি পাবে যখন তাদের আচরণ থেকে বুঝা 
যাবে যে, তারা জিহাদের প্রতি আন্তরিক; জিহাদ ও মুজাহিদদের কল্যাণকামী; 
জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি তাদের বিশুদ্ধ, নির্ভেজোল, একর্নি'ও খালেছ 
মুহাব্বাত রয়েছে। আর তা শুধু মুখে দাবি করলেই হবেনা, তাদের আচরণের 
মাধ্যমে তা প্রকাশ হতে হবে। 


যেসব আচরণ থেকে ‘কল্যাণকামিতা’ এবং ‘সত্যনিষ্ঠতা’ বুঝা যাবে: 
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AlCl ila, cal ps AS ON jal ca all Lalas dS 
“তাদের ওজর কবুল করা হবে এবং তারা প্রসংশিত হবে আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলের কল্যাণ কামিতার শর্তে । কেননা, তাদের মধ্য থেকে যে জিহাদ থেকে 
পেছনে রয়েগেল, কিন্তু সে কল্যাণকামী নয়, বরং সে বিশৃঙখলা সৃষ্টি করতে 
চায়, শহরস্ত লোকদের অন্তরে ফাঁটল ধরানোর প্রয়াস চালায়, সে তিরস্কৃত হবে, 
শাস্তির উপযুক্ত বলে গণ্য হবে। 


আর আল্লাহ তাআলার কল্যাণকামিতার মধ্যে এও অন্তর্ভুক্ত: মুসলমানদেরকে 
পারস্পরিক অবস্থার সংশোধনের প্রয়াস চালানো । এ ছাড়াও এ জাতীয় অন্যান্য 
কাজ যার দ্বারা দ্বীনের উপকার হয়। সাথে সাথে এ ক্ষেত্রে তাকে কপটতা 
থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কেননা, প্রকৃত কল্যাণকামিতা একেই বলে। আর এ 
থেকেই বলা হয়: ‘তাওবায়ে নাসূহা’ আন্তরিক ও খালেছ তাওবা ৷” 


(আহকামুলকুরআন: ৩/১৮৬) 
ইমাম রাজী রহ. বলেন: 
sll ce L558 Ll 8 AB ail lias {Au BIAS} AG 
al coal dd) sl dba) sf mg UB EOE) O65 ANI 
JL cs EEE ub ul; [3 et UL 2১০১ las SE Ll 3 ESE 
se Llc) sm ES LN od in UB cell ei 33 x BIL SY 
al. Il 
“আল্লাহ তাআলার বাণী: “যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়” 
এর অর্থ: তারা শহরে অবস্থানকালে গুজব, মিথ্যা ও মনগড়া খবরাখবর ছড়ানো 
থেকে এবং ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকবে। যেসব মুজাহিদ জিহাদে 
গিয়েছে তাদের উপকার করার চেষ্টা চালাবে । তা হতে পারে তাদের পরিবার- 
পরিজনের প্রয়োজনাদি পূরণ করার মাধ্যমে, কিংবা তাদের পরিবার-পরিজনের 
খুশীর সংবাদগুলো তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে । কেননা, এই সবগুলো 
বিষয় জিহাদে সহায়তার অন্তর্ভুক্ত ৷”(তাফসীরে রাজী: ৮/১১৯) 
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“জিহাদ থেকে বসে থাকার হালতে তাদের কোন গুনাহ হবে না যদি তারা 
তাদেরকে জিহাদে নিরুৎসাহিত না করে। সাথে সাথে যদি তারা তাদের এ 
অবস্থায় সত্যনি‘হয় ৷” (তাফসীরে ইবনেকাসীর: ৪/১৯৮) 


ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন: 

Al.elscl lpnails ell sf Lal Gl lke 13 Aus 4 Li Ni 
“যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়” অর্থাৎ সত্যকে জানে, 
সত্য পথের পথিকদেরকে মুহাব্বাত করে এবং সত্যের দুশমনদের প্রতি বিদ্বেষ 
রাখে ৷” (তাফসীরেকুরতুবী: ৮/২২৬) 
অল্লামা সাদী রহ. বলেন: 
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“আর সেইসব লোকেরও কোন গুনাহ নেই যারা খরচ করার মত কিছু পায় না” 
অর্থাৎ সফরে খরচ করার মত অর্থ বা বাহন কোনটাই তারা পায় না। এসব 
লোকের কোন গুনাহ নেই। তবে শর্ত হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
কল্যাণকামী হতে হবে। আরতা এ ভাবে হবে যে, তারা তাদের ঈমানের 
দাবিতে সত্যবাদীহবে, তাদের নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকবে যে, যখনই 
সামর্থ্য পাবে জিহাদে শরীক হয়ে যাবে। আর এখন তাদের সামর্থ্েযে যা আছে 
তা করে যাবে। অর্থাৎ লোকদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ ও তারগীব দেবে। 
CCAS Nd (তাফসীরে 
সাদা: ৩৪৭) 


আল্লামা আলুসী রহ. বলেন: 
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“মুজাহিদদের এবং তাদের পরিবার-পরিজনের বিষয়াদী দেখাশুনা করবে। 
তাদের খবরাখবর তাদের নিকট পৌঁছে দেবে। মুনাফেকদের মত বসে থেকে 
গুজব ও মিথ্যা খবরাখবর ছড়াবে না৷” (রুহুলমা'আনী: ৭/৩২৯) 


মুফাসসিরীনে কেরামের পূর্বোল্লেখিত বক্তব্যগুলো থেকে আমরা 
কল্যাণকামিতার পরিচায়ক নিম্নোক্ত পনেরটি বিষয় পেলাম: 

১. হক জিহাদ কোনটি তা জানা । 

২. হকপন্থী মুজাহিদদেরকে মুহাব্বাত করা । 

৩. তাদের দুশমনদের প্রতিবিদ্বেষ রাখা । 

8. পাকা-পোক্তা নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখা যে, যখনই সামর্থ্য পাবে জিহাদে 
শরীক হয়ে যাবে। 

৫. মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় বিষয়াশয়ের খোঁজ-খবর নিয়ে তা দেখা শুনা 
করা। 

৬. মুজাহিদদের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনাদি পূরণ করার মাধ্যমে তাদের 
উপকার করার চেষ্টা করা। 

৭. তাদের পরিবার-পরিজনের খুশীর সংবাদগুলো তাদের কাছে পৌঁছানোর 
মাধ্যমে তাদের উপকার করার চেষ্টা করা । 

৮. মুসলমানদেরকে জিহাদে উত্সাহিত করা এবং তাদেরকে জিহাদের জন্য 
তারগীব দেয়া । জিহাদের প্রতি তাদেরকে দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী করে তোলা । 
৯.তাদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধনের প্রয়াস চালানো । 

১০.এজাতীয় অন্যান্য কাজ যার দ্বারা দ্বীনের উপকার হয় সেগুলো করা । 

১১. গুজব, মিথ্যা ও মনগড়া খবরাখবর ছড়ানো থেকে বিরত থাকা । 

১২. ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকা । 

১৩. বিশৃংখলা সৃষ্টি না করা । 

১৪. লোকদের অন্তরে ফাঁটল ধরানোর চেষ্টা না করা । 

১৫. কাউকে জিহাদের প্রতি নিরুৎ্সাহী না করা । 

কোনো মা'যুর ব্যক্তি যখন উপরিউক্ত কাজগুলো করবে কেবল তখনই সে 
জিহাদে না যাওয়ার গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। সে যদি ঘরে বসে থেকে 
মুজাহিদদের কল্যাণকামিতার পরিপহ্থী কোনো কাজ করে, তাহলে সে গুনাহ 
থেকে বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান 
করুন। 


না। তবে তারা যদি সে সময় নিজ স্বামী বা অন্য মাহরামের সাথে জিহাদে বের 
হতে চায়, তার সুযোগ আছে। নবীজী সা. এর যমানায় অনেক মহিলা সাহাবী 
রাযি. জিহাদের সাওয়াব লাভের আশায় জিহাদের ময়দানে গিয়েছিলেন। 
তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত উম্মে আম্মারা রাযি. । ওহুদের যুদ্ধে 
তিনি স্বামী ও ছেলেদের সাথে ময়দানে গিয়েছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি 
যোদ্ধাদের পানি পান করানো ও আহতদের সেবায় ব্যস্ত ছিলেন। পরবর্তীতে 
যখন দেখলেন, কাফেরদের অর্তকিত আক্রমনে মুসলিম বাহিনী নবীজী সা. কে 
ময়দানে রেখে পলায়নে ব্যস্ত, তখন তিনি তরবারী ও তীর ধনুক নিয়ে নবীজী 
সা. এর কাছে চলে আসলেন। নবীজী সা. এর পাশে দাঁড়িয়ে কাফেরদের 
প্রতিহত করতে লাগলেন তাঁর ছেলেও তাঁর কাছে ছিল। সবাই ময়দান থেকে 
Le aE এর সাথে ছিল তিনি ও তাঁর ছেলে 
তাঁদের দুইজন। এঁ যুদ্ধে নবীজী সা. এই মা-ছেলের উপর অত্যন্ত খুশি 
হয়েছিলেন এবং তাদের জন্য দুআ করেছিলেন “হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে 
জান্নাতে আমার সঙ্গী বানাও” হযে কোনে ৰ ১৩টি 
আঘাতে উম্মে আম্মারা রাষি. মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন। একটি 
আঘাত খুব গভীর ছিল। ওহুদ যুদ্ধের এক বছর পর ‘হামরাউল আসাদ' যুদ্ধের 
সময়ও এঁ জখম কাঁচা ছিল। 


তিনি ব্যতীত আরো অনেক মহিলা সাহাবী নবীজী সা. এর সাথে যুদ্ধে শরীক 
হয়েছিলেন। যেমন, উম্মে সুলাইম রাযি., হযরত আয়েশা রাষি., নবীজী সা. 
এর ফুফু সাফিয়্যাহ রাযি., উম্মে আতিয়্যাহ আল আনসারিয়াহ, রবীবিনতে 


মুআউয়ায প্রমুখ সাহাবিয়াগণ রাযি. । (সিয়ারু আ‘লামিননুবালা, আল ইসাবা, 
সিফাতুস সফওয়াহ, তবাকাতে ইবনে সাআদ ইত্যাদি কিতাব দ্রষ্টব্য ৷) 


ফরযে আইন হয়। এখন যেহেতু জিহাদ ফরযে আইনের যামানা চলছে, তাই 
মহিলাদের উপরও জিহাদ ফরযে আইন । তবে এই ফরয বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 
পুরল্ষ ও মহিলাদের কর্মপন্থা এক নয়। কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। বিশেষ করে 
বর্তমান গেরিলা যুদ্ধের জমানায় মহিলাদের করণীয় পুরুষ থেকে একদমই 
আলাদা । 


১. জিহাদের ফাণ্ডে অর্থ দানের মাধ্যমে ‘জিহাদ বিল মাল’ এর গুরুদায়িত্ব 
পালন করা । অর্থশীলের জন্য অর্থ দানের মাধ্যমে জিহাদে শরীক হওয়া ফরয । 
জন্য অর্থ জমা করে রাখা হারাম । 
আল্লাহ তাআলা বলছেন, 
EK 0 BK LE AS a dala ob LSS SUL ALLS YES Bis 10% 
REAP 
“তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর 
আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি 
উত্তম, যদি তোমরা জানতে!” (সূরা তাওবা:৪১) 
আরো ইরশাদ হচ্ছে, 
dlls eGR RLS E53 AE al p55 dil Lk Onl © hall Lal) 
EOL TAT EE DRE 


ডান রা ৰ আলতা ৰেন নও জা সার জহা 
করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ/ সাদেকীন ৷” (সূরা হুকুরাত:১৫) 

4555 Gaclill de endl Rell 2l associ 2h To 
“অর্থ-কড়ি ও জান দ্বারা জিহাদকারীদেরকে, যারা ওযর ছাড়াই জিহাদে বের 
হয় না, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা বড় মর্যাদা দান করেছেন।” (সূরা 
নিসা:৯৫) 
নবীজী সা. বলেছেন, 
FSA lS : IG os ae do Gl df: ol co 

CR REE 

“হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, তোমরা তোমাদের 


অর্থ-কড়ি, জীবন ও যুবান দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর” (সুনানে 
আবু দাউদ হাদীস নং-২১২৭) 


এখন প্রশ্ন হতে পারে কী পরিমাণ অর্থ দান করলে ফরয আদায় হবে? এর 
উত্তর হল, সাংসারিক জরুরী প্রয়োজন পূরণের পর যা বাঁচবে, যা কিছু 


হবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা বাকারা:২১৯) যেহেতু সংসারের খরচ 
মহিলাদের দায়িত্বে বর্তায় না, তাই মহিলাদের হাতে যা থাকবে তা সবই 
জিহাদের পথে খরচ করা বর্তমানে তাদের উপর ফরয । 


বর্তমানে আমাদের মা বোনদের মধ্যে সাজ-সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনা ও 
প্রসাধন সামগ্নী বাবদ অপচয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেখানে ৪/৫টি 
পোশাকে বছর পার হওয়ার কথা, সেখানে তারা প্রত্যেক মাসেই ২/৪টি 
পোশাক ক্ৰয় করছে। সাজ-সজ্জা ও প্রসাধন সামগ্খী ক্রয়ে প্রতি মাসে হাজার 
হাজার টাকা অপচয় করছে। অনেক দ্বীনদার মা-বোনও এসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে 
নেই । ভাবখানা এমন ‘আমার টাকা আমি যেভাবে খুশি খরচ করব, তাতে কার 
কী যায় আসে’ । না বোন! আপনার টাকা আপনি যেভাবে খুশি খরচ করতে 
পারবেন না। এই অধিকার আল্লাহ তাআলা আপনাকে দেননি। এই ধন-সম্পদ 
আল্লাহ তাআলা আপনাকে দিয়েছেন, তাই তা তাঁর মর্জি ও বিধান 
মোতাবেকই খরচ করতে হবে। 


আজ যখন সারা বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম কাফেরদের আগ্রাসনের শিকার । 
পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব, উত্তর থেকে দক্ষীণ চতুর্দিকে শুধু মুসলিমদের লাশ 
পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। অসহায় নারী, পুরুষ আর নিষ্পাপ শিশুদের 
আৰ্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠছে। মধ্য আফরিকা, ইয়েমেন ও 
সিরিয়ার শত শত মুসলিম না খেয়ে মারা যাচ্ছে। আরাকানের লক্ষ লক্ষ মা- 
বোন ও শিশুরা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। বিভিন্ন ফ্রন্টের মুজাহিদ 
ভাইগণ অর্থের অভাবে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। 
অর্থের অভাবে তারা ইসলামের শত্রু, আল্লাহ ও রাসূলের দুশমন, মুসলিম মা- 
বোনদের ইজ্জত লুষ্ঠনকারী, এ সিরিয়া ও আরাকানের নিষ্পাপ শিশুর হন্তারক 
কাফেরদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দিতে পারছেন না। এই অর্থের 
অভাবে আমার আহত মুজাহিদ ভাইকে যখন চিকিৎ্সাহীন অবস্থায় তড়পাতে 
তড়পাতে শাহাদত বরণ করতে হয়, তখন মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য 
হিসাবে আপনার জন্য এটা কীভাবে বৈধ হতে পারে যে, প্রত্যেক মাসে আপনি 
হাত খরচের নামে হাজার হাজার টাকা খরচ করে ফেলবেন? আরাকান, 
কাশ্বীর, আফগান, সিরিয়ার মা-বোনেরা আজ যে দুরাবস্থার শিকার, তাদের 
উপর দিয়ে আজ যে ঝর বয়ে যাচ্ছে, আগামী কাল যে তা আপনার উপর দিয়ে 
বয়ে যাবে না তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? আজ আপনি আক্রান্ত মা- 
বোনদের প্রতি যেমন আচরণ করছেন, কাল যদি আরেকজন আপনার প্রতি 


তেমন আচরণ করে তখন আপনার কেমন লাগবে? সে সময় আপনার অনুভূতি 
কেমন হবে? 


আজ এ টেকনাফের পাহাড় চুড়ায়, ঝুপড়ির মধ্যে, রোদ-বৃষ্টি আর শীত 
উপেক্ষা করে, নিঃস্ব-অসহায় ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় সম্ভান্ত ঘরের যে রমনী শত 
উতকণ্ঠার মধ্যে দিন গুজরান করছে, গতকাল পর্যন্ত তার অবস্থা আপনার মতই 
ছিল। আপনার মত সেও বাড়তি পোশাক আর সাজ-সঙজ্জার সামগ্রী ক্রয়ে 
হাজার হাজার টাকা খরচ করে ফেলত । মৌজ, ফুর্তি আর আনন্দ ভ্রমণে 
আর চাইনিজগুলোতে প্রতি সপ্তাহে হাজার টাকা বিল করত। সে ভাবতেও 
পারেনি এত অল্প সময়ে, চোখের পলকে তার সাজানো সংসার জ্বলে পুড়ে ছাই 
হয়ে যাবে। তার এত দিনের সংগৃহিত মূল্যবান পোশাক আর গহনাগুলো তার 
সামনেই লুণ্ঠিত হবে। তারই সামনে তার ছেলে ও স্বামীকে জবাই করা হবে। 
তারই কোল থেকে টেনে নিয়ে দুধের বাচ্চাটাকে ফুটবলের মত লাথি দিয়ে 
মেরে ফেলা হবে। তার যুবতী মেয়েটাকে বাবা ও ভাইর সামনে ইজ্জত হারাতে 
হবে। এসব সে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। কিন্তু আজ সবই বাস্তবতা । সে যা 
কল্পনাও করতে পারেনি, আজ তার চেয়ে শতগুণ নিষ্ঠুর আচরণ তার সাথে, 
তার স্বামী ও সন্তানের সাথে করা হয়েছে। 


একই চিত্র । আল্লাহ না করুন কিছু দিনের মধ্যে আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেও 
এমন কিছু ঘটতে পারে। তাই আসুন এই ক্ষণকালিন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস 
ত্যাগ করি। আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আমাদের জন্য যে নয়নাভিরাম নেয়ামত 
প্রস্তুত রেখেছেন তা অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা করি। অন্যান্য এলাকার 
মুসলিমদের রক্তাত্ব ইতিহাস দ্বারা যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ না করি এবং এখনও 
যদি সর্তক না হই, তাহলে সে দিন বেশি দূরে নয় যে দিন অসহায় ও লাঞ্চিত 
হয়ে আমাদেরকেও তাদের ভাগ্য বরণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে হেফাজত করুন । 


আর জেনে রাখুন মসজিদ, মাদরাসা, এতীমখানা ইত্যাদি ভাল স্থানে দান 
করার চেয়ে জিহাদের ফাণ্ডে দানের সাওয়াব অনেক বেশি। নবীজী সা. 
বলেছেন, “একটি তীর (বর্তমানে বুলেট) এর উসীলায় আল্লাহ তাআলা তিন 
ব্যক্তিকে জান্নাত দান করবেন। ১. এঁ ব্যক্তি যে তীরটি ভাল কাজে ব্যবহারের 
নিয়তে তৈরি করেছে ২. যে মুজাহিদ তীরটি নিক্ষেপ করেছে ৩. যে তীরটির 


যোগান দিয়েছে। ” (সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-২১৫২, তিরমিযী হাদীস 
নং-১৫৬১, সনদ সহীহ) 


আপনার দানের টাকায় যদি একটি বুলেট ক্রয় করা হয়, তাহলে একটি 
বুলেটই আপনার জান্নাতে যাওয়ার কারণ হতে পারে। মসজিদ-মাদরাসায় 
আজ ব্যাপক হারে মানুষ দান করছে। কিন্তু জিহাদের ফাণ্ডে কেউ দিচ্ছে না। 
আমাদের উলামাদের অবহেলার কারণে জিহাদও যে দানের গুরুত্বপূর্ণ একটি 
ফাণ্ড তাও অধিকাংশ মুসলিম জানে না। আপনি আপনার দানের টাকা ও 
যাকাতের টাকা জিহাদের ফাণ্ডের জন্য নির্ধারণ করে রাখুন জিহাদের ফাণ্ডে 
যাকাতের অর্থও দেওয়া যায় । এখন থেকেই জিহাদের ফাণ্ডে দান করার নিয়তে 
প্রত্যেক মাসে কিছু টাকা হেফাজত করুন । নিজের গহনাগুলোও মুজাহিদ 
বিশৃত্ত কাউকে পেয়ে যাবেন, তখন তার হাতে দানের টাকা ও গহনাগুলো 
তুলে দিন। এভাবে জিহাদ বিল মালের গুরু দায়িত্ব আপনি পালন করতে 
পারেন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন । আমীন। 

২. জিহাদের গুরুত্ব-ফধীলত নিজে জানা ও বুঝা অতঃপর অন্য মহিলাদের 
মধ্যে এর তাবলীগ করা । জিহাদের দাওয়াত দেওয়া । 

৩. নিজের স্বামী, সন্তান, ভাই ও অন্যান্য মাহরামদেরকে ফরযে আইন জিহাদ 
পালনে উদ্ধৃদ্ধ করা । তাদের জিহাদে বের হতে বাধ্য করা । 

8. স্বামী সন্তানের মধ্য থেকে যারা জিহাদে বের হতে চায়, জিহাদী কাফেলার 
সাথে যুক্ত হয়ে ফরয দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে চায়, তাদেরকে কোনোরূপ বাঁধা 
প্রদান না করা । 

৫. স্বামী, সন্তানের শাহাদাত কিংবা বন্দিত্বের সংবাদ শরবণের জন্য 
মানসিকভাবে নিজেকে তৈরি করা । দ্বীনের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করার 
হিম্মত নিজের মধ্যে তৈরি করা । 

৬. খঞ্জর, ছুরি, পিস্তল এই জাতীয় হালকা অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, 
যেন প্রয়োজনের সময় আত্মরক্ষা করা যায় এবং স্বশরীরে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা 
যায় । সম্ভব হলে এজাতীয় অস্ত্র সংগ্রহ করে রাখা । 

৭. খাবারদাবার, পোশাকপরিচ্ছদসহ সর্ব ক্ষেত্রে সব ধরণের বিলাসিতা পরিহার 
করা । 

৮. বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকেই মুজাহিদরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করা। 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর জিহাদের ঘটনা শুনিয়ে তাদেরকে জিহাদ ও 
শাহাদাতের প্রতি উৎসাহিত করা । 


৯. আখেরাতের আলোচনা, জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা, শহীদের 
মর্যাদার আলোচনা বেশি বেশি করা । 

১০. জিহাদ পরিপন্থী যত অভ্যাস আছে সব ত্যাগ করা । যেমন, প্রতিদিন 
গোসল করার অভ্যাস ত্যাগ করা । প্রতিদিন কাপর পরিবর্তনের অভ্যাস ছেড়ে 
দেয়া । কারণ, যখন এদেশে জিহাদের পরিবেশ কায়েম হবে, তখন হয়তো 
আপনি এসবের সুযোগ পাবেন না। 

১১. মাঝে মাঝে শুধু শুকনো খাবার (যেমন, চিড়া, মুড়ি, খেজুর, রুটি) খেয়ে 
এক/দুই দিন থাকার চেষ্টা করা । 

১২. শরীর যেন জিহাদ উপযোগী হালকা-পাতলা থাকে সে ব্যাপারে যন্তবান 
হওয়া । 

১৩. সম্ভব হলে, প্রাথমিক চিকিৎসাবিদ্যা রপ্ত করা । কারণ, যুদ্ধের সময় অনেক 
মুজাহিদ ভাই আহত হবেন, তাদেরকে আপনাদেরই চিকিৎসা করতে হবে। 
১৪. লিখতে জানলে জিহাদ ও মুজাদিদের পক্ষে লিখে তা ছড়িয়ে দেয়া । 

১৫. প্রয়োজনীয় রান্নার কাজ শিখে রাখা, যেন হাজতের সময় মুজাহিদ 
ভাইদেরকে রান্না করে খাওয়ানো যায় । 


জিহাদের আলোচনায় স্বাভাবিক কারণেই মুনাফিকের আলোচনা চলে আসে। 
কারণ, আল্লাহ তাআলাও আল-কুরআনে জিহাদের আলোচনা করতে গিয়ে 
জায়গায় জায়গায় মুনাফিকদের আলোচনা করেছেন। সূরা তাওবা, সূরা 
আহযাব, সুরাতুল মুনাফিকুন, সূরা বাকারা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ । কুরআন- 
হাদীসের মধ্যে মুনাফিকদের আখলাক-চরিত্রের বিষদ বিবরণ তুলে ধরা 
হয়েছে, যেন মুমিনগণ তাদের বাহ্যিক লেবাস-সূরত ও মিষ্টি কথায় ধোঁকা না 
খায়। মুনাফেক গো্কাফেরদের চেয়েও নিকৃষ্ট । কারণ, তারা জানা ও বুঝার 
পর শুধু দুনিয়ার লালসায় সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। মুসলিমদের আকার 
আকৃতি ধারণ করে, তাদের মধ্যে থেকে পিছন থেকে ছুরি বসিয়ে দেয় । 
তাদের বাহ্যিক লেবাস-পোশাকের কারণে, সাধারণ মুমিনগণ তাদের দ্বারা 
ধোঁকা খায়, পথ ভ্রষ্ট হয়। দু‘্চার জন মুনাফেক হাজার হাজার মুসলিমকে 
ঈমান হারা করতে পারে। সে জন্য সাধারণ কাফেরদের তুলনায় মুনাফিকদের 
আযাব বেশি হবে । ইরশাদ হচ্ছে, 
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মুনাফেকের আলামতগুলো নিস্নে উল্লেখ করা হল। যার মধ্যে যে পরিমাণ 
আলামত পাওয়া যাবে সে আখেরাতে সেই পরিমাণ আযাবের সম্মুখীন হবে। 
লালন করে, তাহলে সে হল সর্ব নিকৃষ্ট মুনাফেক। সে কখনো জাহান্নাম থেকে 
মুক্তি পাবে না। 


ls 

১. তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত । অর্থাৎ ঈমানের ক্ষেত্রে তারা সন্দেহের শিকার। 
ঈমান কিংবা কুফর কোনোটাকেই তারা স্পষ্টরূপে গ্রহণ করে না । শুবুহাত ও 
শাহওয়াত এর মধ্যে তাদের অন্তর ফেঁসে থাকে । (সূরা বাকারা:১০) 
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২. তারা অহংকারী হয়। গৌরব ও অহংকার তাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে 
নিয়ে যায়। (আলা-মুনাফিকুন:৫) 
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৩. আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাউ্টা-বিদ্রুপ করে এবং আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা- 
বিদ্ৰুপকারীদের মজলিসে বসে ।(তাওবা:৬৪) 
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8. তারা মুমিনদেরকে নিয়ে বিদ্রুপ করে। (আল-বাকারা:১৪-১৫) 
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৫. তারা আল্লাহ তাআলার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করে। (সূরা আল- 
ফাত্হ:৬) 
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৬. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর ওয়াদার ব্যাপারে আছ্থা রাখে না। (আল- 
আহ্যাব:১২) 
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৭. তারা আল্লাহর রাস্তায় দান করা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। 
(আল-মুনাফিকুন:৭) | ; 
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৮. বৈধ কাজকে মুমিনদের ক্ষতি করার জন্য ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে। যেমন, 
মসজিদের নামে কাফেরদের অস্ত্রের গুদাম ঘর তৈরি করে। (তাওবা:১০৭) 
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৯. মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ইসলাহের দাবি করে। (বাকারা:১১) 
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১০. নিজেরা নির্বোধি হওয়া সত্ত্বেও মুমিনদেরকে নির্বোধ বলে । (বাকারা:১৩) 
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১১. কাফেরদের সাথে দোস্তী ও বন্ধুত্ব স্থাপন করে, কাফেরদেরকে স্বাগত 
জানায় । 
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১২. মুমিনদের ব্যাপারে অপেক্ষায় থাকে । যদি বিজয় মুমিনদের হয়, তখন 
কাফেরদে সঙ্গ অবলম্বন করে। (নিসা:১৪১) 
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১৩. মুমিনদের বিপরীতে ইয়াহুদী খিষ্টানদের সাথে একজোট হয়। আর 
যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছিয়ে থাকে । (আল-হাশর:১১-১২) 
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১৪. তাদের অন্তরের উপর আল্লাহ তাআলা মোহর এঁটেদেন। ফলে তারা 
আল্লাহর বাণী বুঝতে সক্ষম হয় না, বিশেষ করে জিহাদের হুকুম বুঝতে সক্ষম 
হয় না। (মুহাম্মাদ:১৬) 
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১৫. তারা নিজেরা নিজেদেরকে ফেতনায় নিপতিত করে এবং অলীক আশার 
পিছনে বিভ্রান্ত হয়। (আল-হাদীদ:১৪) 
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১৬. আল্লাহর সাথে প্রতারণা, ইবাদাতে অলসতা, আনুগত্যে রিয়া এবং 
আল্লাহর স্মরণের স্বল্পতা তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য । (সুরা নিসা:১৪২) 

CRAG Oxia all 5 SSA | 

১৭. তারা মুমিন ও কাফেরদের মধ্য থেকে কাদেরকে চির বন্ধুরূপে গহন 
করবে, সে ব্যাপারে অস্থির ও দোদুল্যমান থাকে । (সূরা নিসা:১৪৩) 
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১৮. তারা মুমিনদের সাথে ধোঁকার আশ্রয় গ্রহণ করে। 
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১৯. তারা আল্লাহর শরীয়ত ত্যাগ করে তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করে, 
আল্লাহর শরীয়তের কাছে বিচার প্রার্থনায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। (সূরা 
নিসা:৬০-৬১) 
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২০. মুমিনদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায় । (তাওবা:৪৭) 


২১. মিথ্যা শপথ, ভীতি ও কাপুরু্ষতা তাদের বিষেশ লক্ষ্যণ। ( তাওবা:৫৬- 
৫৭, মুনাফিকুন:১-৩) 
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২২. কাজ না করেও কৃতিত্ব পেতে পছন্দ করে। (আলে ইমরান:১৮৮) 
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২৩. কুরআনের জিহাদ-কিতালের আয়াতের আলোচনাকালে তাদের মধ্যে 
ভীতির লক্ষণ প্রকাশ পায় । (মুহাম্মাদ:২০) 
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২৪. তারা জিহাদ ও আল্লাহর রাহে শহীদ হওয়াকে অপছন্দ করে। (আলে 
ইমরান:১৬৭) | 
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২৫. খারাপ কাজে উৎসাহিত করে ভাল কাজে বাঁধা দেয়, কৃপণতার আশ্রয় 
নেয়, আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায়। (তাওবাঃ৬৭) 
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২৬. জিহাদে না গিয়ে খুব খুশি হয়, জিহাদকে অপছন্দ করে আর অন্যদেরকে 
জিহাদে না যাওয়ার ব্যাপারে ওয়াজ-নসীহত করে। (তাওবা:৮১) 
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২৭. জিহাদে না যাওয়ার জন্য মিথ্যা অজুহাত পেশ করে। (আল-আহযাব:১২- 
১৩ 
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২৮. জিহাদে না গিয়ে মুমিনদের ব্যাপারে খারাপ সংবাদ শোনার অপেক্ষায় 
থাকে। অতঃপর যখন মুমিনরা সাময়িক মুসীবতে আক্রান্ত হয়, তখন সে 
প্রফুল্লচিত্তে বলে, মুমিনদের সাথে না থেকে অনেক ভাল হয়েছে, আল্লাহ 
আমার উপর অনেক দয়া করেছেন। (নিসা:৭২) 
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২৯. (নারীদের) ফেতনায় পতিত হওয়ার আশংকা ব্যক্ত করে জিহাদে না 
যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। (তাওবাঃ৪৯) 
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৩০. জিহাদের ময়দানে মুমিনগণ আহত কিংবা নিহত হলে অথবা সাময়িক 
পরাজয়ের শিকার হলে তারা খুব খুশি হয়। (আলে ইমরান:১১৮-২০) 
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৩১. আমানতের খেয়ানত করে, মিথ্যা কথা বলে, ওয়াদা ভঙ্গ করে, তর্কের 
সময় গালাগালির আশ্রয় নেয়। (বুখারী হাদীস নং-৩৪, মুসলিম হাদীস নং- 


৫৮) 
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৩২. সময়মত নামায পড়ে না। নামাযের শেষ সময়ে দ্রুত নামায পড়ে নেয়। 
(সহীহ মুসলিম হাদীস নং-৬২২) 

ull, sll 

৩৩. অশালীন-অশ্লীল কথা বলে এবং অতিরিক্ত কথা বলে। (সুনানে তিরমিযী 
হাদীস নং-২০২৭) 

মুনাফিকীর আরো অনেক আলামত হয়তো কুরআন-হাদীসে পাওয়া যেতে 
পারে। তবে সংক্ষেপ করণার্থে আমরা আপাতত ৩৩টির উপর ক্ষ্যান্ত করলাম । 
আমরা প্রত্যেকে নিজের অবস্থার সাথে আলামতগুলো মিলিয়ে দেখি। যদি 
আমার মধ্যে মুনাফিকীর কোনো লক্ষ্যণ থেকে থাকে তাহলে, সেটা থেকে 
পুতপবিত্র হয়ে খালেস মুমিন হওয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 
তাওফীক দান করেন। আমীন। 


জঙ্গিবাদের পোস্টমর্টেম 


সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ । সরকার পক্ষ তার মিডিয়া শক্তিকে ব্যবহার করে 
অধিকাংশ জনগণকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম ও সফল হয়েছে যে, জঙ্গী ও 
জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই ৷ যারা 
জঙ্গী ও সন্ত্রাসী তারা মুসলিম নয়, তারা নরকের কীট । আরো বুঝাতে সক্ষম 
হয়েছে যে, জঙ্গী ও সন্ত্রাসীরা যা করে, তা ধর্মে অনুমোদিত নয়। সরকারের 
ইমাম আল্লামা ...‘মানব কল্যাণে শান্তির ফাতওয়া’ শিরোনামে এক লক্ষ স্বাক্ষর 
সম্বলিত জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী একটি ফতওয়াও (?) প্রকাশ করেছেন। যে 
জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আজ সমাজ ও দেশ অস্থির সে জঙ্গিবাদ ও 
সন্্রাসবাদটা আসলে কী? বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা ও তার গোলামরা জঙ্গি ও 
বলছে তারা বাস্তবেই ইসলামী শরীয়তের আলোকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কিনা? এ 
বিষয়গুলো পরিষ্কার হওয়া উচিত৷ যদি তাদের বলা জঙ্গী ও সন্ত্রাসীরা ইসলামী 
শরীয়তের আলোকেও জঙ্গী ও সন্ত্রাসী প্রমাণিত হয়, তাহলে আমাদের আপামর 
মুসলিম জনসাধরণেরও তাদেরকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী বলা উচিত। আমেরিকা ও 
তার গোলামরা তাদেরকে যেমন ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখে আমাদেরও 
তাদেরকে তেমন ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখা উচিত। আর যদি আমেরিকা ও 
তার গোলামদের বলা জঙ্গী ও সন্ত্রাসীরা ইসলামী শরীয়তের আলোকে জঙ্গী 


সন্ত্রাসী ও ঘৃণিত প্রমাণিত না হয়, তাহলে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি 
করে কমপক্ষে তাদের জন্য প্রচলিত জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদেরকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী বলে 
ঘৃণা করা ও অবজ্ঞা করা জায়েয হবে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রতি 
ঘৃণা বিদ্বেষ ও শত্ৰুতা পোষণ করার কারণে ঈমান ভেঙ্গে যাওয়া প্রবল আশংকা 
রয়েছে। তাই আসুন ইসলামী শরীয়ত ও যুক্তির আলোকে একটু তলিয়ে দেখি, 
জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের হাকীকত খুঁজে দেখি । 


জঙ্গী ও সন্ত্রাসীর অর্থ 


আভিধানিক অর্থ: জঙ্গী শব্দটি মুলত ফারসী ‘জঙ্গ’ শব্দ থেকে এসেছে। জঙ্গ এর 
শাব্দিক অর্থ যুদ্ধ । আর ‘জঙ্গী’ হল যোদ্ধা। এ অর্থে যেকোনো যোদ্ধাকেই জঙ্গী 
বলা যায় । কিন্তু বলা গেলেও বলা হয় না। কারণ, জঙ্গী শব্দটি বর্তমান বিশ্বে 
একটি বিশেষ অর্থের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। তাই আমাদের দেশের 
সেনাবাহিনী, র্যাব, পুলিশের সদস্যরা যদিও আভিধানিক অর্থে জঙ্গী, কিন্তু 
জঙ্গীর পারিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে তারা পড়ে না, তাই সশস্ত্র যোদ্ধা হওয়ার 
পরও তাদেরকে জঙ্গী বলা হয় ন৷া। 


সন্ত্রাসী’ এর মূল ধাতু ত্রাস । ত্রাস অর্থ ভয়-ভীতি। যে কেউ কাউকে ভীতি 
প্রদর্শন করে শাব্দিক অর্থের বিবেচনায় তাকেই সন্ত্রাসী বলা যায়। আমাদের 
ও চাঁদাবাজী করত তাদেরকেই সন্ত্রাসী বলা হত । ‘সন্ত্রাসী’ বলতে আমরা বিগত 
১৮/২০ বছর পূর্বেও এলাকার ছিচকে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদেরকে বুঝতাম । 
কিন্তু এখন পরিভাষা পাল্টে গেছে। এখন আর এলাকার চাঁদাবাজদেরকে সন্ত্রাসী 
বলা হয় না। বরং তাদেরকে বিভিন্ন সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 
নির্ধারিত হয়ে গেছে। তাই জঙ্গী ও সন্ত্রাসী এখন সম-অর্থবোধক শব্দে পরিণত 
হয়েছে যে জঙ্গী সেই সন্ত্রাসী আর যে সন্ত্রাসী সেই জঙ্গী । 


জঙ্গীর পারিভাষিক অর্থ 


জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা: বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতা এবং বাংলাদেশ 
সরকারের কর্মপন্থা মোতাবেক জঙ্গিবাদের সংজ্ঞা হল, “কোনো মুসলিম কর্তৃক 
হাতে অস্ত্র ধারণ করা- আরেক নির্যাতিত মুসলিমকে সাহায্য করণার্থে কিংবা 
খিলাফত আলা মিনহাজিন্নাবুয়্যাহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, অথবা আল্লাহ ও আল্লাহর 
রাসুলের ইজ্জত রক্ষার্থে ৷” 


জঙ্গিবাদের এই সংজ্ঞা হয়তো আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না। তাই এই 
সংজ্ঞা হয়তো আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে। আমি আপনাকে 
কিছু প্রশ্ন করে সংজ্ঞার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করছি। 


প্রশ্ন: যে কেউ অস্ত্র, বোমা-বারুদ নিজের কাছে রাখে সে কি জঙ্গী? 


উত্তর: না। কারণ, প্রত্যেক দেশের সশস্ত্র বাহিনীর কাছে অস্ত্র থাকে। তাদের 
কাছে অস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার মজুত থাকে, এমনকি দুনিয়াকে কয়েকবার ধ্বংস 
করার মত বিধ্বংসী পারমাণবিক অস্ত্রও তাদের হাতে আছে তবুও তাদেরকে 
কেউ জঙ্গী/ সন্ত্রাসী বলে না। 


প্রশ্ন: যারা অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, জীবন বিলিয়ে দেওয়ার জন্য 
প্রস্তুত সৈন্য রাখে তারা কি জঙ্গী? 


জবাব: না। তারা জঙ্গী না। কারণ যারা দুনিয়াকে জঙ্গীমুক্ত করতে চায় সেই 
সুশিক্ষিত, দেশের জন্য সদা জীবন বিলাতে প্রস্তুত লক্ষ লক্ষ সৈন্য রয়েছে। 
আর তাদেরকে কেউ জঙ্গী বলেনা । 


প্রশ্ন: যারা নিরাপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে তারা কি জঙ্গী বা সন্ত্রাসী? 


উত্তরঃ না । যারা নিরাপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে তারা জঙ্গী বা সন্ত্রাসী 
নয়। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমেরিকা ও তার মিত্র ৪৮টা দেশের 
সমন্বয়ে গঠিত ‘ন্যাটো জোট’ আজ ১৭ বছর ধরে আফগানের লক্ষ লক্ষ সাধারণ 
মানুষকে হত্যা করছে, ইরাকের লক্ষাধিক সাধারণ মানুষকে মেরেছে, চিরতরে 
পঙ্গু বানিয়েছে। সিরিয়াতে বিগত সাত বছর ধরে তিন লক্ষাধিক মানুষ হত্যা 
করেছে, আরাকানে বৌদ্ধ সেনাবাহিনী নিরীহ মুসলিমদেরকে গণহারে কচুকাটা 
করছে । হিন্দুরা ভারতের কাশ্মীরে ১৯৪৭ থেকে এ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে 
মেরেছে, এরপরও কেউ তাদেরকে জঙ্গী বলে না এবং জঙ্গী নির্মূলের কোনো 
অভিযান তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় না। তাই বুঝা গেল সাধারণ মানুষকে 
হত্যা করা জঙ্গী হওয়ার নির্দশন নয়। 


প্রশ্ন: যারা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলন করবে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী 
সময়ে ইসলাম ব্যতীত অন্যকোনো তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা রাষ্ট্র কায়েমের জন্য 
প্রতিপক্ষকে মারবে, কাটবে, ধ্বংস করবে তারা কি জঙ্গী? 


উত্তর: না । যারা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলন করে তারা জঙ্গী না। কারণ, 
বিগত একশত বছরে পৃথিবীর বহুদেশ সহিংস ও সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে 
স্বাধীনতা লাভ করেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের কথা উল্লেখযোগ্য । 


স্বাধীনতার জন্য যারা অস্ত্র হাতে নেয় তাদেরকে পৃথিবীময় মুক্তি যোদ্ধা বলা 
হয়; জঙ্গী নয়। তাই ইসলাম ছাড়া অন্যকোনো তন্ত্রমন্ত্রের বিশ্বাস লালন করে 
যারা স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে নেয় তারাও জঙ্গী নয়। 


জঙ্গী হওয়ার শর্ত 


আচ্ছা এবার বলুন, যারা সাধারণ মানুষ মারে তারা জঙ্গী নয়, যারা ইসলাম 
ব্যতীত অন্যকোনো অদর্শ যেমন, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ করে তারাও জঙ্গী নয়, যারা দেশের জন্য অস্ত্র 
মজুত করে এবং সৈন্য প্রতিপালন করে, দেশ রক্ষার্থে অস্ত্র হাতে নেয় তারাও 
জঙ্গী নয়। তাহলে জঙ্গী করা? এই বাস্তবতা কি আমাদের সংজ্ঞাকে নির্ভুল 
প্রমাণিত করে না? 


বৰ্তমান পৃথিবীর বাস্তবতার আলোকে জঙ্গী হওয়ার শর্তগুলে নিহ্নরূপঃ 


ক. মুসলমান হওয়া । (কোনো কাফের জঙ্গী হতে পারে না। সে যতবড় জালেম 
এবং হত্যাকারীই হোক না কেন। কারণ, বুশ, ওবামা, পুতিন, সুচি, 
বিনইয়ামিন, নেতানিয়াহু ও কসাই মোদি লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা 
করেও জঙ্গী হয়নি। অথচ মোল্লা ওমর রহ. শাইখ উসামা রহ. ও তাঁদের 
মতাদ্শীরা দু‘একজন সাধারণ মানুষ হত্যা করলেও জঙ্গী হয়ে যায় (যদিও এঁ 
হত্যার শরীয়তগত বৈধতা থাকে) । 


খ. জঙ্গী হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হল, নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করা । 
কেউ নির্যাতিত কাফেরদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করলে সে অনেক প্রশংসিত হবে। 
তাকে কখনো জঙ্গী বলা হবে না । কিন্তু আরাকান, কাশ্বীর, আফগান, ইরাক, 
হায়েনাদের নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, যেসব স্থানে প্রতিনিয়ত নিষ্পাপ 
মুসলিম শিশুদের লাশগুলো কাফেরদের বোমার স্প্রিন্টারের আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন 
পড়ে থাকতে দেখা যায়, যেখান থেকে সম্ভ্রম হারা মুসলিম যুবতীর গোঙ্গানী 
অবলম্বনকে হারিয়ে ফরিয়াদ করে বলছে ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই 
জনপদ থেকে উদ্ধার করুন, কারণ এর অধিবাসীরা অত্যাচারী, আর আপনি 
আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে সাহায্যকারী বন্ধু আর উদ্ধারকারী মুজাহিদ 
পাঠান’ কোনো মুসলিম নওজওয়ান যখন সেই নির্যাতিত নিপীড়িত, নারী-পুরুষ 


দায়িত্ব পালনার্থে বাধ্য হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, তখন সেই মুসলিম যুবক 
জঙ্গী হয়ে যায় । ভিন দেশের কোনো মুসলিম যুবক যদি ধর্মীয় দায়িত্ব পালনার্থে 
তাদেরকে সাহায্য করতে যেতে চায়, তাকেও জঙ্গী তকমা লাগিয়ে জিন্দান 
দৈনিকগুলোতে ‘আফগান যুদ্ধে অংশ নিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করার সময় ৫ 
জঙ্গীকে র্যাব গ্রেফতার করেছে’ শিরোনামে সংবাদ ছেপেছিল। হয়তো 
আপনাদের মনে থাকতে পারে। 


গ. আল্লাহ তাআলার শরীয়ত কায়েমের জন্য অস্ত্র ধারণ করা। কেউ যদি 
ধারণ করে তাহলে সে ভূয়সী প্রশংসার উপযুক্ত হবে। তাকে জঙ্গী ট্যাগ দেওয়া 
হবে না । কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর তৈরি পৃথিবীতে আল্লাহর দেওয়া আইন 
প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় আমল করতে শুরু করে, তখনই সে 
জঙ্গী হয়ে যায়। সে চরমপন্থী, উত্রপস্থা, সন্ত্রাসীসহ আরো বিভিন্ন বিশেষণে 
বিশেষিত হতে থাকে। কিন্তু সমাজ তন্ত্রীরা যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ 
লক্ষ মুসলিমকে শহীদ করে দিয়েছিল তখন কেউ তাদেরকে জঙ্গী বলেনি । 
বিগত শতাব্দীর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন এর জ্বলন্ত উদাহরণ । আর 
আমাদের দেশের গণতন্ত্রীরা গণতন্ত্রের নামে যে এ পর্যন্ত কত শত মুসলিমকে 
হত্যা করল তারপরও কেউ তাদেরকে জঙ্গী বলল না! কিন্তু আফগানের 
তালেবান মুজাহিদগণ আমেরিকা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নিজেদের রক্ষার জন্য, 
দেশকে বাঁচানোর জন্য আজ ১৭ বছর ধরে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, তাদেরকে কেউ 
মুক্তিযোদ্ধা বলছে না, কারণ, তারা তো আল্লাহর শরীয়ত কায়েম করতে চায় । 
আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্যই তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে। তাই তারা জঙ্গী । 
আরাকানের সর্বহারা মানুষগুলো যখন নির্যাতন সইতে না পেড়ে হাতে অস্ত্র 
তুলে নিল, তখন ভারত, মায়ানমারসহ বিভিন্ন দেশ তাদের উপর জঙ্গী তকমা 
লাগিয়ে দিল । কারণ, প্রথমত তারা মুসলিম, দ্বিতীয়ত বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে 
স্বাধীনতার পর তারাও ইসলাম কায়েমের স্বপ্ন দেখে । 


ঘ. আল্লাহ কিংবা আল্লাহর রাসুলের সম্মান রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করা। কোনো 
মুসলিম সিংহ শাবক যদি আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রেমের তাড়নায়, 
কোনো শাতেমকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়, তাহলে সে জঙ্গী অভিধায় অভিহিত 
হবে। কিন্তু জাতির পিতা (?) বঙ্গবন্ধুকে গালিদাতাকে বঙ্গবন্ধুর প্রেমে পাগল 
কেউ যদি হত্যা করে ফেলে তাহলে সে বীর খেতাবে ভূষিত হবে। 


আল্লাহ তাআলা ও আল্ুহর রাসূল সা. কি জঙ্গীদেরকে ঘৃণা করেন? 


জঙ্গী হওয়ার জন্য কাফেররা অঘোষিতভাবে যেসব শর্ত নির্ধারণ করে রেখেছে, 
এঁ সব শৰ্ত যে মুসলিমের মধ্যে পাওয়া যায়, ইসলামের পরিভাষায় তাকে জঙ্গী 
বা সন্ত্রাসী নয় বরং মুজাহিদ বলা হয়। কাফেররা যখন কোনো মুসলিম দেশের 
উপর হামলা করে, মুসলিমদেরকে হত্যা করতে শুরু করে, তখন মুসলিমদের 
উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। তাই তখন যারা এ নির্যাতিত 
বলা হবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, 
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“আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই 
পুরুষ, নারী ও শিকুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! 
আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, 
অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ 
করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে 
দাও ৷” (সূরা নিসা:৭৫) 


হাদীসে বর্ণিত হচ্ছে: 
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হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, মানুষের 
মধ্যে মানুষের জন্য সবেত্তিম জীবন ধারণকারী এ ব্যক্তি, যে আল্লাহর রাস্তায় 
যুদ্ধের ময়দানে নিজ অশ্বের বাগডোর ধরে রাখে অশ্বের পিঠে চড়ে উড়ে 
বেড়ায় । যখনই কোনো ভয়-ভীতির আর্তনাদ বা চিৎকার তার কানে আসে 
তখনই সে অশ্বের পিঠে চড়ে সেখানে দ্রুত ছুটে চলে মৃত্যু বা হত্যার 


অন্বেষায়... (সহীহ মুসলিম হাদীস নং-১৮৮৯, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস 
নং-৩৯৭৫) 


al aah dl dod lm acd) mA cr 
sai US sls bai ln dl do llAG Usk sf UE S| 

43 6% SG UE 
“হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, তুমি তোমার 
মুসলিম ভাইকে সাহায্য কর; সে অত্যাচারী হলেও সাহায্য কর আর নির্যাতিত 
হলেও সাহায্য কর । সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সা. 
নির্যাতনের শিকার মুসলিম ভাইকে সাহায্য করব সেটা তো বুঝলাম কিন্তু 
অত্যাচারী মুসলিমকে কীভাবে সাহায্য করব? নবীজী সা. বললেন, অত্যাচারীর 
দুই হাত চেপে ধরবে যেন সে অত্যাচার করতে না পারে।” (সহীহ বুখারী 
হাদীস নং-২৩১২) 


প্রিয় পাঠক! এই আয়াত ও হাদীসদ্বয় দ্বারা কী বুঝলেন? আরাকান, কাশ্ীর, 
পক্ষাবলম্বন করা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর হুকুম নয়? যদি হয়ে থাকে 
তাহলে আপনি সেই সশস্ত্র মুসলিম মুজাহিদ ভাইদেরকে কোন সাহসে জঙ্গী ও 
সন্ত্রাসী বলে ঘৃণা করতে শুরু করেছেন? আল্লাহর হুকুমপালনকারী একজন 
মুজাহিদকে যদি আপনি জিহাদ করার কারণে ঘৃণা করেন, তাহলে আপনার 
ঈমান থাকবে না। আপনি কাফের হয়ে যাবেন । এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । 


এমনিভাবে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য, কুফর ও শিরকের ফেতনা থেকে 
কালিমার পতাকা উড়ানোর জন্য যারা অস্ত্রধারণ করে, কাফের মুশরিক ও 
মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকেও মুজাহিদ বলা হয়। ইরশাদ হচ্ছে, 
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“আর তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না (কুফর-শিরকের) 
ফিতনা দৃূরিভূত হয় এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।” (সূরা 
আনফাল:৩৯) 


ইমাম তবারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
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“কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না পৃথিবী থেকে 
শিরক দুর হয়ে যায় এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষ লা-শরীক আল্লাহর ইবাদত 


করতে শুরু করে দেয় আর সর্ব ক্ষেত্রে শুধু তাঁর হুকুম মান্য করতে শুরু করে। 
” (তাফসীরে তবারী , সূরা তাওবা) 


CARA EL Nl Oy dS Ss SSL adh Je G56 


তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর সীমা লঙ্ঘন কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তাআলা সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না৷” (সূরা বাকারা:১৯০) 


সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখ, আল্লাহ তাআলা 
মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন” (তাওবা:৩৬) 

আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবীজী সা. এর 
কয়েকজন সাহাবী একত্রে বসে পরস্পর আলোচনা করছিলাম যে, আল্লাহ 
জানতাম, তাহলে সেই আমলটা করতাম । তখন নাযিল হল: 


CF UE HEE bo de 3 SU oh dS 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই 
করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর ৷” (সূরা সাফ্‌ফ:৪, আসবাবুন নুযুল) 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 
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“হযরত আবু হুরাইরা রাষি. বর্ণনা করেন, নবীজী সা. বলেছেন, আমি ততক্ষণ 
পর্যন্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা এ 
সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই এবং আমি ও আমি 
যেসব হুকুম আহকাম নিয়ে এসেছি তার উপর ঈমান আনয়ন করবে। যখন 
নিরাপত্তা পাবে তবে তার হক ব্যতীত । আর তাদের অন্তরের হিসাব আল্লাহ্‌ 
তাআলা নিবেন” (সহীহ বুখারী হাদীস নং-৩৪) 


অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 
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“হযরত আবু মূসা রাষি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবীজী সা. এর নিকট এসে 
করে, আর কেউ লোক দেখানো যুদ্ধ করে, এদের মধ্যে আল্লাহর রাহের 
মুজাহিদ কে? নবীজী সা. বললেন, (এদের কেউই আল্লাহর রাহের মুজাহিদ 
নয়) আল্লাহর রাহের মুজাহিদ হল এ ব্যক্তি যে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ 
করার জন্য যুদ্ধ করে।” (সহীহ বুখারী হাদীস নং-২৬৫৫) 


এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, যে বা যারা আল্লাহর দ্বীন কায়েম 
কায়েমের জন্য যুদ্ধ করবে, জিহাদ করবে তারা মুজাহিদ । আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে ভালবাসেন । আল্লাহর রাসুল সা.সহ সকল সাহাবা রাযি. এই যুদ্ধ 
করেছেন। সেই অর্থে তাঁরাও জঙ্গী । 


অতএব, প্রিয় পাঠক! এজাতীয় জঙ্গীদেরকে যদি আপনি ঘৃণা করেন, 
তাদেরকে তাগুতী বাহিনী র্যাব-পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেন, তাদের সাথে 
শত্রুতার আচরণ করেন, তাহলে আপনার ঈমান ভেঙ্গে যাবে। আপনি 
নিশ্চিতভাবে কাফেরে পরিণত হবেন। পরকালে চিরকালের জন্য জাহান্নামে 


থাকতে হবে। তাই সাবধান হোন । সতর্ক থাকুন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর 
রাসূল সা. এর প্রিয়পাত্র জঙ্গী ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন । 


যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কটুক্তিকারীদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে 
দেওয়ার জন্য অস্ত্র হাতে নেয়, তারাও মুজাহিদ । আল্লাহর রাসূল সা. কে যদি 
কেউ গালি দেয়, তাঁর কুৎসা রটনা করে, তাহলে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে 
তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড । এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ একমত । আমাদের দেশের 
সরকার যেহেতু তাগুতী সরকার । তাই তারা এই বিধান কার্যকর করে না। 
বরং তারা বাক স্বাধীনতার নামে এঁ জাহান্নামের কুকুরগুলোকে এজাতীয় ক্ষমার 
অযোগ্য অপরাধ করার সুযোগ দিয়ে দেয়। যেহেতু সরকার এ কুকুরগুলোর 
যথাযথ বিচার করবে না, তাই মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু মুসলিম যদি 
একতাবদ্ধ হয়ে নিজেদের একজনকে আমীর নির্ধারণ করে, আমীরের 
দিকনির্দেশনা মোতাবেক এ কুকুরগুলোকে তাদের যথাযথ পাওনা বুঝিয়ে দেয়, 
তাহলে এ কাজটি প্রশসংনীয় হবে। এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী মুসলিমগণ 
মুজাহিদ বলে গণ্য হবে। পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমের উচিত অন্তর থেকে 
তাদেরকে ভালবাসা এবং তাদের জন্য দুআ করা। কারণ, তারা সমস্ত 
মুসলিমের পক্ষ থেকে শাতেমে রাসূলকে তার উপযুক্ত পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছে। 
তাদের জন্য দুআ না করে, তাদেরকে ভাল না বেসে আপনি যদি ঘৃণার সুরে 
তাকে জঙ্গী বলেন, তাহলে আপনার ঈমান থাকবে না। আপনি কাফের হয়ে 
যাবেন। কারণ প্রকৃত পক্ষে আপনার অন্তরে রাসূল সা. এর ভালবাসা নেই । 
রাসূল সা. এর ভালবাসা যদি আপনার অন্তরে থাকত, তাহলে আপনি নিজেই 
সেই কটুক্তিকারীকে হত্যা করতে উদ্যত হতেন। 


নিম্নে দলীলের আলোকে শাতেমে রাসূল বা নবীজী সা. কে কটাক্ষকারীর বিধান 
বৰ্ণনা করা হল: 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) শুধু সর্বকালের সর্বশ্রেণমহামানবই নন বরং তিনি 
সর্বযুগের সর্বশ্রে'নবী ও রাসূল । মহান আল্লাহ তাআলার পর তাঁর মর্যাদার 
আসন, তাঁর আগমন এই বিশ্বের জন্য শান্তি ও রহমত । কোন মানুষ নিজের 
ভালবাসা ছাড়া মুমিন হতে পারে না; পারবেও না । যাঁকে সব কিছু থেকে বেশি 
ভালবাসা ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না, আল্লাহ তাআলার পরই যাঁর সম্মান তাঁকে 
ব্যাঙ্গ-বিদ্বুপকারীর শাস্ভিও কঠিন হওয়া চাই এবং এটাই যুক্তিযুক্ত। নিয়ে 


আমরা কটাক্ষ করার অর্থ ও এর বিধান নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব 
ইনশাআল্লাহ । 


শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) ‘আছ ছারিমুল মাছলুল আলা শাতেমির 
রাসূল’ কিতাবে নবীজী (সা.)এর শানে কটাক্ষের বিবরণ ও মাত্রা সম্পর্কে 
কাজী ইয়ায থেকে নকল করেন, তিনি বলেন, কটাক্ষ বলতে বুঝায়, মহানবী 
(সা.)কে গাল মন্দ করা, তাঁর দোষ চর্চা করা, ব্যঙ্গ চিত্র করা, তাঁকে নিয়ে 
হাসি-ঠাষ্টা করা, তাঁর মহান আদর্শময় জীবনের কোন দিক নিয়ে বিদ্রুপ করা, 
তাঁর বংশ নিয়ে সমালোচনা করা। তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার নিমিত্তে তাঁর 
আনিত ধর্ম নিয়ে উপহাস করা, তাঁর প্রতি লানত ও বদ দুআ করা, তাঁর 
অমঙ্গল কামনা করা, তাঁর সাথে বেআদবি করা, তাঁর শানে অশালীন কথা- 
বার্তা বলা ইত্যাদি সবই কটাক্ষ হিসেবে বিবেচিত । 


মহানবী (সা.) কে কটাক্ষকারীর সাজা: 


হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী চারও মাযহাবের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হলো, 
যদি কোন নামধারি মুসলমান প্রিয় নবী (সা.)কে কটাক্ষ বা বিদ্রুপ করে, 
তাহলে সে সম্পূর্ণ কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার কাফের 
হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। তার স্ত্রী তালাক হয়ে 
যাবে এবং তার একমাত্র সাজা মৃত্যুদণ্ড । মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা মুসলিম 
শাসকের উপর কর্তব্য (আমাদের দেশে যেহেতু মুসলিম শাসক নেই, তাই 
মুসলিমদের একটি সশস্ত্র দলও এই সাজা বাস্তবায়ন করতে পারবে) উল্লিখিত 
বিষয়টি কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা 
করা হলো । 


কুরআনের আলোকে 

১. এক মুনাফেক রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বিদ্রুপপূর্ণ কথা 

ORSELS BEE al La AG Ll OF Calis Ca 5 UK Lal) OT AL OS 
AU Ss EE BS Y 

“আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, (তাদের বিদ্রুপ পূর্ণ আচরণের বিষয়ে) 

তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলেছিলাম এবং কৌতুক 


করেছিলাম । আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের 
সাথে এবং তাঁর রাসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে। ছলনা করনা, তোমরা কাফের 
হয়ে গেছ, ঈমান প্রকাশ করার পর” (সুরা তাওবা: ৬৫-৬৬) 

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) আয়াতটি উল্লেখ করে বলেন, আয়াতটি 
আলোচ্যবিষয়ে সুস্পষ্ট, এতে রাসুল (সা.)এর কটাক্ষ করার কারণে তাদের 
কৃত্রিম ওজর গ্রহণ না করে কুফরী আখ্যা দেয়া হয়েছে। (আছ ছারিমুল 
মাসলুল: ৩৩) 

২. অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- 

Lge Wie Bl Sols 53S Gd A Rl A OS Call Cy 
“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও 
পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর 
শান্তি ।” (সুরা আহযাব: ৫৭) 
আয়াতটির ভাষ্য থেকে সুস্পষ্ট যে, রাসূলকে (সা.) কষ্টদাতার জন্য কঠোর 
শান্তি ও জাহান্নাম অবধারিত। আর সাধারণ থেকে সাধারণ কটাক্ষও এ 
আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । (রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩১৬) 
এখানে আরও প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (সা.) কে কটাক্ষ বা বিদ্রুপকারীর 
শান্তি আল্লাহ নিজেই নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর রাসূল (সা.) মৃত্যুদণ্ডের 
মাধ্যমে শাস্তি প্রয়োগ করেছেন, যার বিবরণ সামনে আসছে । 


হাদীসের আলোকে 


১. ইমাম নাসাঈ (রাহ.) হযরত আনাস (রাযি.) এর সুত্রে সহীহ সনদে বর্ণনা 
করেন- 


Il Ghia JS Cl 8 axall ale s 4S JSS Alas le dl slo Sl 


038) JEG 4S) 
BLE (মক্কা বিজয়ের সময়) মক্কাতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর 
মাথায় শিরস্থান ছিলো । তাঁকে সংবাদ দেয়া হলো, ইবনে খতল (যে রাসূল 


(সা.)কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতো) কাবার গিলাফ জড়িয়ে আছে। তিনি নির্দেশ 
দিলেন, তোমরা তাকে ওখানেই হত্যা কর।” (সুনানে নাসাঈ: হাদীস নং 
২৮৬৭) 


কটাক্ষকারীকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে হত্যা করা 


২. ইমাম আবু দাউদ (রাহ.) হযরত আলী (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন- 


Cla > JD) ESS cad adi, aly Ale Hil ha ll ALS HS in 02 Ul 
Le als ke dl Lo dl do dbl 
42 Cal is J ball a ball 8 desi cl aD) JE 


৩ 


“এক ইয়াহুদী নারী নবী করীম (সা.)কে গাল-মন্দ করতো এবং তাঁর 
সমালোচনা করতো । একদিন এক ব্যক্তি তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। 
তখন রাসূল (সা.) তার রক্ত মূল্য বাতিল ঘোষণা করেন।” (সুনানে আবূ 
দাউদ: হাদীস নং ৪৩৬৪, ইবনে তাইমিয়া রহ. হাদীসের সনদকে জায়্যিদ 
বলেছেন। নাসিরুদ্দান আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ইরওয়াউল 
গলীল:৫/৯১) 


৩.ইমাম আবূ দাউদ ইবনে আব্বাস রাযি. এর সূত্রে বর্ণনা করেন: 

dl ho SI MAS Lo ofS SS asl fc ple nl GS: UG LSS 
lS SU Lb : JU 55 D4 29 ES DS lp ad Ey my le 
ely 3 b38 Jal inl amstsy ml “le dl lo GIG OE la UY 
el bb cpl Bla Lb bls fab edo) Un Sc Lgl Lalo Sls 
bd Don) SALES + JES AL pom «lng le Bz dd DS SS 

SER Se CTR FTL SS GNA (3 Gn atl 
DB Ey Sasis SI glo Ul dl Jyh: JES ly ale dl 2 33! 
13) 3 DS ¢ SDD Je OU Le dy 5 rly 5 D8 Lb 
lel 3 2p Jl irl DB Ey Dosis le INS Ll 

2 Of Ae ND) : oy le dl 2 I JE GS > le GG, 
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‘এক অন্ধ সাহাবীর এমন এক দাসি ছিল যার থেকে তার সন্তান হয়েছিল। এঁ 
দাসি নবীজী সা. কে গালি দিত ও কটাক্ষ করত সাহাবী তাকে নিষেধ করত 
কিন্তু দাসি অমান্য করত। তাকে ধমকাতো তারপরও সে বিরত থাকত না। 
একদিন রাতে দাসি পুনরায় নবীজী সা. কে গালি দিল ও কটাক্ষ করল । তখন 
অন্ধ সাহাবী খঞ্জর দ্বারা আঘাত করে দাসিকে মেরে ফেললেন । সকালে তিনি 


রাতের ঘটনা নবীজী সা. এর কাছে বর্ণনা করলেন । ঘটনা শুনে নবীজী সা. 

অন্যান্য সহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করলেন এবং অন্ধ সাহাবীকে ঘটনা 

বর্ণনা করতে বললেন। অন্ধ সাহাবী ঘটনা বর্ণনা করার পর নবীজী সা. 

বললেন, ‘তোমরা সকলে সাক্ষী থেক, এই দাসিকে হত্যা করা কোনো অন্যায় 

হননি; আর রক বৃথা গেল (সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-৪৩৬১, আলবানী 
রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।) 


উপৱিটজ হাটীত একে লতার হল; যারা রাসুলুল্লাহ (সা.)কে 
কোনভাবে কষ্ট দিবে তাদের শাত্তি হলো মৃত্যুদণ্ড । প্রথম হাদীসে রাসূল (সা.) 
হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসও আলোচ্যবিষয়ে 
সুস্পষ্ট । তাছাড়া শেষের দু'টি হাদীস দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সা. 
এর কটাক্ষকারীকে যদি কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে হত্যা করে ফেলে তাহলে 
সেটা নাজায়েয বা অবৈধ হবে না । কারণ, এক ইহুদী কাফের নারী নবীজী সা. 
কে গালি দেওয়ায় এক মুসলিম ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাকে হত্যা করেন। আর 
নবীজী সা. তার কাজকে সমর্থন করেন। হত্যাকারীকে কোনো গালমন্দ 
করেননি এবং ইহুদী নারী জন্য কোনো রক্তপণ বা দিয়তও সাব্যস্ত করেননি । 
এমনিভাবে নিজের দাসিকে হত্যা করার কারণেও নবীজী সা. অন্ধ সাহাবীকে 
কোনোরূপ দোষারোপ করলেন না। উল্টো দাসির রক্ত বৃথা বলে ঘোষণা 
দিলেন। 


ইজমা 

রাসূল (সা.) কে কটাক্ষকারীর মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ব্যাপারে প্রায় প্রথম যুগ থেকেই 
একাধিক ইমাম ইজমা (সকল উম্মতের এক্যমত) নকল করেছেন। আল্লামা 
ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) ‘আছ ছারিমুল মাসলুল‘কিতাবে অনেকের নাম ও 
বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম ও বক্তব্য 
এখানে উল্লেখ করা হলো । 


১. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সুহনুন (রাহ.) বলেন- 
ale sl2 Be ly BSA atially als dle A ho A LE Ol IY) asl 
LAS ailde yo 4S 8 EL Cas UE La) Mic ASS 5 Al Al lies 


“সমস্ত উম্মত এব্যাপারে একমত যে, মহানবী (সা.)কে গাল-মন্দকারী ও তাঁকে 
কটাক্ষকারী কাফের । তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির 
হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর নিকট তার বিধান হলো, 


মৃত্যুদণ্ডএবং যে তার কাফের হওয়া ও শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ 
করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে।” 
২.আবূ বকর ইবনুল মুনযির (রাহ.) বলেন- 

UE ale Als ale A le sl As Cdl ke cll Bll sl 
“যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)কে গালি দিবে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড । এ সিদ্ধান্তের 
উপর সকল ওলামায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন।”(আছ ছারিমুল 
মাছলুল: পৃ.৫) 
৩. ইমাম ইসহাক ইবনে রাহবিয়াহ (রাহ.) বলেন- 
sls ake dl Ad) A Sf dl CA ke Ula a3 

Al dH dS 4 

“সমস্ত মুসলমান এ ব্যাপারে এক্যমত পোষণ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ 
তাআলা বা তাঁর রাসূলকে গাল-মন্দ করবে অথবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ কোন বিষয়কে অস্বীকার করবে কিংবা আল্লাহ তাআলার কোন নবীকে 
হত্যা করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। যদিও সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ অন্য সব বিষয়কে স্বীকার করে।” (আছ ছারিমুল মাছলুল: পৃ.৫) 


উল্লেখিত ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন মুসলমান যদি রাসুল (সা.)কে 
কটাক্ষ করে, তাকে মৃত্যুদণ্ুদেয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই আল্লামা 
ইবনে আবেদীন শামী (রাহ.) ইজমার আলোচনা করে বলেন- 
Al a ial) AS 5 DE Ca GAL lA Lilla YN; 
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“আল্লামা ইবনে হাযম (রাহ.) বিদ্রুপকারী কাফের হওয়ার ব্যাপারে 
মতানৈক্যের যে দাবি করেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এমন দাবি অন্য কোন 
আলেম থেকে পাওয়া যায় না। (আর কাফের হওয়ার বিষয়টি এতস্পষ্ট যে,) 
কেউ সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পাঠ করলে এ ব্যাপারে এক্যমতের বিষয়টি 
জানতে পারবে। কারণ এটি তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিচারের রায়ে 
ব্যাপকভাবে বর্ণিত রয়েছে, যা কেউ অস্বীকার করেনি ৷” 


মোটকথা, রাসূল (সা.)এর সমালোচনাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এটি নতুন কোন 
দাবি নয় বা মুসলমানদের উদ্ভাবিতির নয় বরং তার মৃত্যুদণ্ডের সাজা আল্লাহ 


কর্তৃক স্বীকৃত, যা পূর্ব যুগ থেকে চলে আসছে। আর বলা বাহুল্য যে, কোন 
একজনকে এমন শাস্তি দিলে পরবর্তীতে অন্য কেউ এরূপ ধৃষ্টতা দেখানোর 
সাহস পাবে না। অন্যথায় এ ধরনের সমালোচনাকারীরা প্রশ্রয় পেয়ে বারবার 
দুঃসাহস দেখানোর চেষ্টা করবে । তাই অন্যায়কে আশ্রয় না দিয়ে নির্মূল করাই 
অপরিহার্য কর্তব্য । 

মহানবী (সা.) কে কটাক্ষকারীর তওবা 

মহানবী (সা.) কে কটাক্ষকারী নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে, আশা করা 
যায় পরকালের জন্য আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন এবং তার আখেরাতের 
সাজা মাফ করে দিবেন। এ ব্যাপারে সকলেই একমত । কিন্তু দুনিয়াতে তওবার 


কারণে মৃত্যুদণ্ড রহিত হবে কিনা এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য 
রয়েছে। 


মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব: 


মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের মতামত হলো, তওবার কারণে তার মৃত্যুদণ্ড 
রহিত হবে না । চাই সে বন্দী হওয়ার পূর্বে তওবা করুক বা পরে । কারণ এটা 
হদ‘(শরীআতের একটি বিশেষ শাস্তি) যা তওবার কারণে মাফ হয় না। ইমাম 
আহমদ (রাহ.) বলেন- 
JY Jal aad AS gf OS la aii, alas Ade Al be Al ALS CH UK 
যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)কে গালমন্দ করে, কটাক্ষ করে, চাই সে মুসলমান 
হোক বা কাফির, তার শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড । তার তওবা গ্রহণ করা হবে না। 
আল্লামা কাজী ইয়াজ (রাহ.) এর ব্যাখ্যা এভাবে পেশ করেন- 
Bll AY B25 4d 2 US 4 Gla als le dl le AGS ON 
ALLL A AY 54d le Bd 
“এক্ষেত্রে মহানবী (সা.)এর সাথে দুটি ‘হক'‘সম্পৃক্ত । আল্লাহর ‘হর্ক‘ও বান্দার 
হ্ক'। আর যখন কোন সাজা বা অপরাধের সম্পর্ক আল্লাহ ও বান্দার হকের 
সাথে সম্পৃক্ত হয়, তখন সেই সাজা তওবা দ্বারা মাফ হয় না।” (আছ ছারেমুল 
মাসলূল: পৃ.৩৯৭) 
আল্লামা শামী (রাহ.) মালেকী মাযহাব সম্পর্কে বলেন- 


ALS slalall jas ALA Js ol A Aa ein Of lel 3s 
AIL SH Ys AL AMS JH NY lids A Ll ol dAAYIS 
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LAs Y 55 AN 


“ইমাম মালেক (রাহ.) সহ আরো অনেক ওলামায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ মত 
হলো, মহানবী (সা.) কে কটাক্ষকারীর সাজা হলো মৃত্যুদণ্ড যদিও সে তওবা 
প্রকাশ করে। এ সাজা ‘হদ’ হিসেবে প্রয়োগ করা হবে, কুফরী হিসেবে নয়। 
তাই তাদের নিকট তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে তার বক্তব্য 
প্রত্যাহার করার দ্বারাও কোন লাভ হবে না । তার সাজা ও নাস্তিকের সাজা এক 
ও অভিন্ন। চাই সে আটক হওয়ার পূর্বে তওবা করুক বা পরে। কেননা, এটা 
হদ'যা তওবা দ্বারা রহিত হয় না।” (রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩২০) 


শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাব: 


শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাবের মতামত হলো, কটাক্ষকারী ও মুরতাদের হুকুম 
এক ও অভিন্ন। অতএব যদি সে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করে তওবা করে, 
তবে তার তওবা কবুল করা হবে। তার মৃত্যুদণ্ডরহিত হবে। আর যদি তওবা 
না করে, তাহলে মুরতাদের ন্যায় তাকেও তিন দিন বন্দী রেখে তওবা করতে 
বলা হবে। তার কোন সন্দেহ থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করা হবে, তবে এটা 
আবশ্যক নয় বরং উত্তম। তাই কাজী ইচ্ছা করলে তাকে তাৎক্ষণিক 
মৃত্যুদণ্ডদিতে পারেন, আর যদি কটাক্ষকারী বা মুরতাদ মহিলা হয়, তবে 
তাকে হত্যা করা যাবে না বরং তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হবে। 


আল্লামা সুবকী (রাহ.) বলেন- 
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“সর্বসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ মতামত যা দ্বারা শাফেয়ী মাযহাবের বিচারকগণ 

বিচার করে থাকেন, তাহলো, মহানবী (সা.)কে কটাক্ষকারীর তওবা কবুল 

করা হবে” (রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩২৩) 

আল্লামা শামী (রাহ.) বলেন- 
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“তার তওবা কবুল করা হবে এবং তওবার দ্বারা তার মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়ে যাবে 
ও তাকে তওবা করতে বলা হবে। এ মতটি ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) ও 
তাঁর শাগরেদগণ থেকে বর্ণিত আছে। যেমনটি মাযহাবত্রয়ের ওলামায়ে কেরাম 
স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন কাজী ইয়ায ‘আশশিফা’ গ্রন্থে উল্লেখ 
করেছেন যে, ইমাম তবরী (রাহ.) ও ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) থেকে উক্ত 
মতামতটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে বর্ণানা করেছেন শায়খুল ইসলাম 
ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) এবং শায়খুল ইসলাম তাকি আস সুবকী (রাহ.) যা 
হানাফীদের বর্ণিত মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । যেমনটি ইমাম আবূ ইউসুফ 
(রাহ.)এর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, তিনি ‘কিতাবুল খারাজ‘এ বলেন, যে 
কোন মুসলমান রাসুল (সা.)কে গালি দিবে, তাঁকে মিথ্যাবাদী বলবে, তাঁর 
সমালোচনা করবে বা কটাক্ষ করবে সে কাফের হয়ে যাবে, তার স্ত্রী তালাক 
হয়ে যাবে। যদি সে তওবা করে, তবে মাফ করা হবে । অন্যথায় তাকে হত্যা 
করা হবে। এমনিভাবে মহিলারও একই শাস্তি, তবে ইমাম আবু হানীফা 
(রাহ.) বলেন, মহিলাকে হত্যা করা যাবে না। ইসলাম কবুল করার জন্য 
তাকে বাধ্য করা হবে। মৃত্যুদন্ডকে তওবা না করার সাথে শর্ত করা হয়েছে। 
যা প্রমাণ করে যে, তওবার পর তাকে হত্যা করা যাবে না। ইমাম ত্বাহাবী 
(রাহ.) এর বরাত দিয়ে বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা.)কে 
কটাক্ষকারী মুরতাদ। তার হুকুম ও মুরতাদের হুকুম এক ও অভিন্ন। ফলে 
মুরতাদের সাথে যে আচরণ করা হয়, তার সাথেও তাই করা হবে। হাবী'গ্রন্থে 
স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তার 
কোন তওবা গ্রহণযোগ্য নয় ।” (রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩৪৩) 


আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহ.) উভয় মতের দলীল বিশ্লেষণ করে এ 
মতটিকে শক্তিশালী বলেছেন। (বিস্তারিত দেখুন, রসায়েলে ইবনে আবেদীন: 
১/৩৪২-৩৪৭) 


উপরিউক্ত সবিস্তার আলোচনা দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর দলীলের মাধ্যমে এ কথা 
সুপ্রমাণিত হল যে, আন্তর্জাতি কাফের গোষ্ঠী এবং আমাদের দেশীয় মুরতাদ 
পৃথিবীতে আল্লাহর রাজ কায়েমের জন্য যুদ্ধ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
ইজ্জত রক্ষার্থে যুদ্ধ করা এসব অপরাধের (?) কারণে যাদেরকে জঙ্গী বলে 
তারা মূলত জঙ্গী বা সন্ত্রাসী নয় বরং তারা আল্লাহর রাহের মুজাহিদ ৷ আল্লাহ ও 
তাঁর রাসূলের প্রিয়পাত্র । মুসলিমদের ঈমানী দায়িত্ব হল, জঙ্গী নামের এই 
বাহিনীর গ্রেফতারী থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করা । অর্থ কড়ি 
দিয়ে তাদের হাজত পূরণ করা । যদি মুসলিমদের কেউ তার ঈমানী দায়িত্ব 
পালন না করে, বরং র্যাব-পুলিশকে সহযোগিতা করে, জঙ্গীদেরকে ধরিয়ে 
দেয়, তাহলে তার ঈমান ভেঙ্গে যাবে। সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন । আমীন। 


দেশ বড় নয়; ঈমান বড় : সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি খোলা চিঠি 

আদি পিতা-মাতা এক হওয়ার সূত্রে আপনারা আমার রক্তের সম্পর্কের ভাই । 
প্রিয় ভাই! একটু ভাবুন। আপনি একদা এই পৃথিবীতে ছিলেন না। আপনার 
সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আপনাকে এই ধরায় পাঠিয়েছেন। এখন আপনি 
পৃথিবীতে আছেন। কিছু দিন পর আপনি এখানে থাকবেন না। আল্লাহ 
তাআলার কাছে চলে যাবেন। তিনি আপনাকে আপনার কর্মের ফলাফল দান 
করবেন। যদি আপনি দুনিয়ায় থেকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে মুক্তি পাওয়ার 
মত কিছু নেক আমল করে গিয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনাকে 
মহাপুরঙ্কারে পুরঞ্কিত করবেন। আর যদি আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা ও তাঁর 
আপনার অপেক্ষা করছে। এটা এমন এক মহাতস্য যা বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার 
করতে পারে না। এখন প্রশ্ন হল, এই যে ৬০-৭০ বছরের হায়াত দিয়ে আল্লাহ 
তাআলা আপনাকে পৃথিবীতে পাঠালেন এর উদ্দেশ্য কী? সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যই 
যদি না জানেন তাহলে তো আপনি তাকে খুশি করতে পারবেন না। যেমন, 
আপনি যে বাহিনীর সদস্য সে বাহিনী সরকার কী জন্য তৈরি করেছে? এ 
বাহিনীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী? তা যদি না জানেন, তাহলে আপনি এমন কোনো 
কাজ করে বসবেন যা আপনার বাহিনীর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী । সেক্ষেত্রে 
আপনার চাকুরী তো যাবেই, অনেক ক্ষেত্রে জীবনও যেতে পারে। তাই 


সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আপনাকে কী উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তা জানা 
উচিত এবং সে অনুযায়ী চলা উচিত। আশা করি আপনি বুদ্ধিমান । আপনাকে 
এ বিষয়টা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই । 


আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। জীবনের, 
সমাজের এবং রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে তাঁর হুকুমকে মেনে নেয়া এবং সে অনুযায়ী 
চলাই হল তাঁর ইবাদত । আল্লাহ তাআলা আপনার মনীব। আপনি তার 
গোলাম । মনীব গোলামকে যখন যা আদেশ করে গোলামকে তা মান্য করতে 
হয়। ঠিক তেমনি আপনাকে আল্লাহ যখন যা আদেশ করবেন তা মান্য করতে 
হবে। আদেশগুলো আপনার মনপুত হলেও মানতে হবে, মনপুত না হলেও 
মানতে হবে । এর নামই দাসত্ব । 


ইবাদাত শুধু ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ নয়। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতই শুধু 
ইবাদত নয়। সমাজকে ইসলামের বিধান মত পরিচালনা করা, রাষ্ট্রকে ইসলাম 
অনুযায়ী পরিচালনা করা । রাষ্ট্রে আল্লাহর দেওয়া দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা। 
চোরের হাত কেটে দেওয়া, ডাকাতের ডান হাত ডান পা কেটে দেওয়া, 
যিনাকারীকে বেত্রাঘাত করা, মদখোরকে শাস্তি দেওয়া । সুদি কারবার বন্ধ করা 
এসবও ইবাদাত । আপনি যেমন ব্যক্তি জীবনে ইবাদাতের জন্য আদিষ্ট, তেমনি 
রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইবাদাতের জন্য আদিষ্ট । কারণ, ইসলাম শুধু ব্যক্তি জীবনে 
পালনীয় ধর্ম নয়। মুসলমানের জন্য ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় 
জীবনে বিধর্মী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই । ইসলামে যেমন, ব্যক্তি জীবনের 
সমস্ত বিধান লেখা আছে, তেমনি ইসলামে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সমস্ত হুকুমও 
লিপিবদ্ধ আছে। যে মুসলিম শুধু ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালন করে কিন্তু সমাজ ও 
রাষ্ট্র জীবনে ধর্ম পালন করে না। বরং রাষ্ট্রকে ধর্মের উর্ধেব মনে করে। সে 
আসলে মুসলিম নয়। বরং সে মুশরিক । সে আল্লাহর কিছু বিধানকে মেনে 
নিয়েছে আর বিধানের বড় অংশকে অস্বীকার করেছে। তাই সে মুসলিম হতে 
পারেনি তার ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। 


আপনি যদি নিজেকে মুসলিম মনে করে থাকেন। পরকালে বিশ্বাসী হয়ে 
থাকেন। জান্নাত ও জাহান্নামে ঈমান রেখে থাকেন। আল্লাহর ইবাদাতের 
মাধ্যমে আল্লাহকে খুশি করে চির সুখের স্থান জান্নাত লাভ করতে চান, তাহলে 
ভাই আপনাকে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হতে হবে। আপনাকে পরিপূর্ণর্ূপে ইসলামে 
দাখেল হতে হবে । ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করতে পারবেন না। আপনাকে 
ব্যক্তি জীবনেও ধার্মিক হতে হবে, আর রাষ্ট্রীয় জীবনেও ধার্মিক হতে হবে। 


যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করতে বলেছেন 
এবং স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, যে বা যারা তাঁর বিধান অনুযায়ী বিচার- 
ফায়সালা করবে না, তারা কাফের । আর যারা আল্লাহর কোনো বিধানকে 
অপছন্দ করবে তাদের কাফের হওয়ার মধ্যেতো কোনো সন্দেহ-ই নেই । তাই 
আপনি পরকালে মুক্তি পেতে চাইলে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার 
যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে নিতে হবে। যারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে 
কুফরী সংবিধান দ্বারা রাষ্ত্র পরিচালনা করছে কোনোভাবে তাদেরকে 
সহযোগিতা করতে পারবেন না। আপনি অস্ত্র হাতে যখন কুফরী সংবিধান দ্বারা 
রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের পক্ষে দাড়ান, তাদেরকে সেন্টার দেন। তাদেরকে 
নিরাপত্তা দেন। তাদের আদেশকে আল্লাহর আদেশের উপর প্রাধান্য দেন। 
তাদের হুকুমে নিদেশি মুসলিমদেরকে হত্যা করেন। যারা আল্লাহর যমিনে 
আল্লাহর আইন কায়েম করতে চায়, তাদের উপর নির্যাতন চালান, তখন 
আপনার ঈমানটা ভেঙ্গে যায়। খোদাদ্রোহী তাগুত সরকারকে প্রকাশ্য 
সহযোগিতা করায় আপনিও তাগুতের একজন গোলামে পরিণত হয়ে যান। 
করে ফেলেন । 


তারা আপনাদেরকে বুঝায় ‘মাতৃভূমির ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ’ মাতৃভূমির 
জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে হবে। দেশের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার 
করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি । একথাগুলো ইসলাম সমর্থন করে না । মাতৃভূমির 
ভালবাসা কখনো ঈমানের অঙ্গ নয়। এ কথাটিকে হাদীস বলে চালিয়ে দেওয়া 
হয়। অথচ এটি হাদীস নয়। হাদীস বিশারদগণ এটাকে জাল ও বানোয়াট 
বলেছেন। তাছাড়া জন্মভূমি বা মাতৃভূমির প্রেম সব প্রাণীর অন্তরেই 
স্বভাবগতভাবে থাকে । ইতর শ্রেণীর প্রাণী কুকুরও তার জন্স্থানকে ভালবাসে । 
মুসলিম-কাফের ও মানব-দানব নির্বিশেষে সবার ভিতরেই যে বিষয়টি পাওয়া 
যায়, সে বিষয়টি কোন যুক্তিতে ঈমানের অংশ হতে পারে?! এই ভিত্তিহীন 
একটা কথার উপর ভিত্তি করে আপনি উত্সাহিত হচ্ছেন। আর নিজেদের 
তৈরি কারা জাতীয়তা এবং সেই জাতীয়তার সীমানা রক্ষার জন্য নিজেকে 
কুরবান করে দিচ্ছেন। যে দেশ আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা পরিচালিত নয় সে 
দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে আপনার রব আপনাকে আদেশ দেননি । বরং 
এ দেশের বিরোধিতার হুকুম দিয়েছেন। আপনি আপনার রবের অবাধ্য হয়ে 
রবের কোনো মাখলুকের বাধ্য হতে পারেন না। এর কোনো অধিকার আপনার 
নেই। কারণ, আপনি কচুরীপানার মত ভেসে আসেননি। লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্যহীনভাবে আপনাকে এ ধরার বুকে প্রেরণ করা হয়নি । আপনি এক 


মহাপরাক্রমশালী সত্তার দাস । আপনাকে তাঁর হুকুমকেই সর্বত্র প্রাধান্য দিতে 
হবে । দুনিয়ার মান-ইজ্জত ও অর্থ কড়ির লোভে পড়ে যা ইচ্ছা তা করার 
অধিকার আপনার নেই । যদি এমন কিছু করেন, তাহলে আখেরাতে তো 
আপনাকে এর জন্য জবাবদিহিতা করতে হবেই । আর দুনিয়াতেও আল্লাহ 
পারেন। তাই সতর্ক হোন দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহর নেককার বান্দাদের 
সাথে যোগ দিন। জিহাদের পথে এগিয়ে আসুন । আল্লাহর জন্য, আল্লাহর 
দ্বীনের জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করে দিন। দেশের ভালবাসার উপর 
আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল সা. এবং তাঁর পথে জিহাদের ভালবাসাকে প্রাধান্য 
দিন। আপনার রব আপনাকে বলছেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা 
ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে 
ভালবাসে । আর তোমাদের যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা 
সীমালংঘনকারী। বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের 
সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত 
ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের 
করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, 
আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না!” সূরা তাওবা:২৩-২৪ 


মনে রাখবেন একজন মুমিনের কাছে ঈমান সবচেয়ে বড় সম্পদ । ঈমানের 
কাছে দেশ কিছুই নয়। এই দেশ এবং দেশের নেতারা একদিন আপনার 
কোনো কাজে আসবে না। আজ যাদের নির্দেশে আপনি আল্লাহর প্রিয় 
বান্দাদের উপর হাত তুলছেন, যাদের হুকুমকে আল্লাহর হুকুমের সমতুল্য 
বানিয়ে তাদের কথায় আল্লাহর বান্দাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালিয়ে শহীদ 
করতে পারবে না। আল্লাহ পাক আপনাদের মত ব্যক্তিদের পরকালীন চিত্র 
আল-কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন, 


“আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত 
করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি 
ভালবাসা হয়ে থাকে কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে তাদের ভালবাসা 
ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী । আর কতইনা উত্তম হত যদি এ জালেমরা পার্থিব 
কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা 
শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর ৷ স্মরণ কর 
সেই সময়ে কথা, অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে 


এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক 
সমস্ত সম্পর্ক । তখন অনুসারীরা বলবে, কতই না ভাল হত, যদি আমাদিগকে 
পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত। তাহলে আমরাও তাদের প্রতি 
তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি । 
এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে 
অনুতপ্ত করার জন্যে । অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে 
পারবে না৷” (সূরা বাকারা:৬৫-৬৭) 


অতএব, হে ভাই ফিরে আসুন । আল্লাহর পথে ফিরে আসুন। দরবারী 
আলেমদের অপব্যাখ্যার মারপ্যাচে পড়ে নিজের আখেরাতকে ধ্বংস করবেন 
না। এখনও সময় আছে আল্লাহর বড়ত্বকে, আল্লাহর রাজত্বকে এবং আল্লাহর 
হুকুমাতকে মেনেনিন। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর হুকুমাত ও রাজত্ব কায়েম 
করা আপনারও দায়িত্ব । তাই এই দায়িত্ব পালনের দিকে ফিরে আসুন। 
মুজাহিদ ভাইদের সহযোগিতা করুন। আখেরাত ও ঈমানকে হেফাজত 
করুন । আল্লাহ তাআলা প্রতিনিয়ত অগণিত মাখলুককে খাওয়াচ্ছেন । আপনার 
এই চাকুরী না থাকলেও আল্লাহ তাআলা আপনাকে খাওয়াবেন । তাই তাগুতের 
গোলামী ছেড়ে দিয়ে মুজাহিদদের সাথে যোগ দিন। জিহাদ ও শাহাদাতের 
অশেষ মর্যাদা হাসিল করুন । আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন । আমীন। 


দুনিয়াগ্রীতি-মৃত্যুভীতি 
আল্লাহর হাবীব সা. এর বাণী যে মহাসত্য, মহাবাস্তব তা মুসলিম উম্মাহর সাথে 
কাফেরদের বর্তমান আচরণ এবং মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দুনিয়াগ্রীতি 
ও মৃত্যুভীতি নামের ধ্বংসাত্মক রোগের বিস্তার দ্বারাও প্রমাণিত হয়। সেই দেড় 
হাজার বছর পূর্বে নবীজী সা. বলেছেন: 
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নবীজী সা. এর আযাদকৃত গোলাম হযরত সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবীজী সা. বলেছেন, “(রকমারি) খাবারে সজ্জিত প্লেটের প্রতি ক্ষুধার্ত 
খাদকগণ যেমন একে অপরকে আহ্বান করতে থাকে ঠিক তেমন অচিরেই 
এমন একটা সময় আসবে, যখন দুনিয়ার সব দিক থেকে কাফের সম্প্রদায়ের 


এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে তোমাদের (মুসলিম উম্মাহর) বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে থাকবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সা. 
সে সময় কি আমাদের মুসলিম উম্মাহর সদস্য সংখ্যা কম হবে? নবীজী সা. 
বললেন, না, বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে কিন্তু তোমরা বানের 
পানির সাথে ভেসে যাওয়া ফেনা ও খড়কুটার মত হয়ে যাবে। তোমাদের 
অন্তরে ‘ওয়াহান’ ঢেলে দেয়া হবে। এতদশ্রবণে আমরা বললাম, ওয়াহান দ্বারা 
উদ্দেশ্য কী? নবীজী সা. বললেন, জীবন প্রীতি ও মৃত্যুভীতি”(মুসনাদে 
আহমাদ:৫/২৭৮) এই হাদীসের অপর বর্ণনায়, জীবন প্রীতির স্থলে 
দুনিয়াগ্জীতির কথা উল্লেখ আছে। অবশ্য শব্দ ভিন্ন হলেও অর্থ একই; 
মৌলিকভাবে উভয়টার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই । 


দুনিয়াগ্রীতি-মৃত্যু ভীতি, মাত্র দুটি শব্দ । কিন্তু এই দুই শব্দেই নবীজী সা. 
আমাদের চলমান বাস্তবতার চিত্রায়ন করে গেছেন। দেড় হাজার বছর পূর্বের 
পৃথিবী যেখানে নবীজী সা. এর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত কিছু স্বর্ণমানব বাস করতেন। 
যাঁদের মধ্যে দুনিয়ার প্রেম ও মৃত্যুর ভয়ের মত ভয়ংকর রোগের কল্পনাও করা 
যেত না । যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর ওয়াদার উপর এতটাই আস্থাশীল 
ছিলেন যে, নিজের ‘সম্পূর্ণ দুনিয়া’ জিহাদের ফাণ্ডে দান করতে কুষ্ঠিত হতেন 
না, LE শাহাদাত অন্বেষায় এতটাই ব্যাকুল ছিলেন যে, বর্মহীন 

উদোম শরীরে জিহাদের ময়দানে চলে যেতেন। নববধূর সাথে রাত্রি যাপন 
করে গোসলের জন্য দেরি করতেও প্রস্তুত ছিলেন না, গোসল না করেই যুদ্ধে 
গিয়ে শহীদ হতেন। মদীনার সম্ান্ত সুন্দরী নারীর সাথে বিবাহের সব রকম 
ব্যবস্থা হওয়ার পরও বিবাহের জন্য সংগ্রহিত টাকা দিয়ে ঘোরা ও তরবারি ক্রয় 
করে জিহাদে চলে যেতেন, আর বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হয়ে 
যেতেন । এমন একটা পরিবেশে থেকে নবীজী সা. কীভাবে দেড় হাজার বছর 
পরের পৃথিবীর চিত্র নির্ভুলভাবে চিত্রিত করলেন! এটা মুজেযা বৈ কিছু নয়। 
বস্তুত আমরা প্রত্যেকেই নবীজী সা. এর জীবন্ত মুজেযার স্বাক্ষী 


১৯২৪ সালে উসমানিয়া খেলাফতের পতনের পর আজ প্রায় একশত বছর 
হতে চলল । এ সময়ে ধীরে ধীরে এ হাদীসের বাস্তবতা স্পষ্ট হতে লাগল। 
মুসলিমগণ খেলাফত হারিয়ে অভিভাকশুণ্য হয়ে গেল। রাখাল বিহীন 
মেষপালের যে অবস্থা হয়, নেকড়ের দল মহোৎসবে মেষের উপর ঝাপিয়ে 
পড়ে, যেটাকে খুশি সেটাকে ধরে নিয়ে রসনা-লিন্সা মিটায়। খলীফাহীন 
মুসলিম উম্মাহর অবস্থা তেমনই ৷ বিভিন্ন নামে কাফের সম্প্রদায় ও মুসলিমদের 
মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা জোটবদ্ধ হয়েছে। তারা একে অপরকে সঙ্গে নিয়ে 


ইরাক, সিরিয়া, মিশর, ওয়াজিরিস্তান, মধ্য আফরিকা, আরাকানসহ দুনিয়ার 
আনাচে কানাচে সর্বত্র আজ মুসলিম উম্মাহ কাফের নামের নেকড়ের 
নখরাঘাতে ওষ্ঠাগত প্রাণ । এসব এলাকায় লাখ লাখ মুসলিমকে শহীদ করা 
হয়েছে। লাখ লাখ মা-বোনের বেহুরমতি করা হয়েছে। হাজার হাজার বোনকে 
জারজ সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য করা হয়েছে। লাখ লাখ মাসূম বাচ্চাকে কিছু 
বুঝে ওঠার পূর্বেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করানো হয়েছে। আরো লক্ষাধিক 
শিশুকে পিতা-মাতা হারিয়ে এতীম হতে হয়েছে। হাজার হাজার পরিবারকে 
নির্মমভাবে নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছে। লাখ লাখ পরিবারকে মাতৃভূমি থেকে 
কোটি কোটি মুসলিমকে সম্বলহীন করে দেয়া হয়েছে। বিশ্বময় মুসলিমদেরকে 
লাঞ্চিত, অপমানিত করা হচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ সর্ব ক্ষেত্রে বঞ্চনা ও লাঞ্চনার 
শিকার হচ্ছে। “পূর্ণাঙ্গ মুসলিম” পরিচয়ে ইজ্জতের সাথে বাঁচতে দেয়া হচ্ছে 
না । প্রকৃত মুসলিমের জন্য দুনিয়াকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়েছে। 

কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলিমগণ প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের স্পৃহা হারিয়ে ফেলেছে। 
বদলা নেওয়া ও পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার ফিকির করছে না। একটা জাতির 
আরেকটা জাতি থেকে প্রতিশোধ ও বদলা গ্রহণের যতগুলো উপলক্ষ হতে 
পারে আজ সব উপলক্ষ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মুসলিমগণ প্রতিরোধ ও 
প্রতিশোধের পথে অগ্রসর হচ্ছে না। আল্লাহর হুকুম না হলেও স্বভাবজাত 
ক্রোধের তাড়নায় তাড়িত হয়েও কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত 
ছিল। কিন্তু কৈ? পৃথিবীময় মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যতীত কারো মধ্যেই 
কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা পরিলক্ষিত হয় না। সকলে বঞ্চনা 
ও লাঞ্ছনার জীবনকেই স্বাভাবিক জীবন বলে মেনে নিয়েছে। অন্যায়, গুম, 
খুন, হত্য, নির্যতিনের বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দটি করার হিম্মত করছে না । সবাই 
জানে, সকলে বুঝে আজ সে লাঞ্চিত, সে বঞ্চিত, সে নিপিড়ীত, সে 
নির্যাতিত, সে লুণ্ঠিত, তার সব কিছু অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয়া হচ্ছে, কিন্তু 
তারপরও সে উঠে দাঁড়াচ্ছে না। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করত এই অবস্থা থেকে 
উত্তরণের পথ খুঁজছে না। কেন? কী এর রহস্য ? 


এর উত্তরই উল্লেখিত হাদীসে দেওয়া হয়েছে। কারণ একটাই ৷ মুসলিম উম্মাহ 
আজ ব্যাপকভাবে দুনিয়াগ্রীতি ও মৃত্যুভীতির মধ্যে ফেঁসে গেছে। দুনিয়ার 
মহব্বত ও মৃত্যুর ভয় এমন দুইটি জিনিস যা একটি অপরটির জন্য আবশ্যক । 
কারো মধ্যে একটি পাওয়া গেলে অপরটি আবশ্যকভাবে তার মধ্যে পাওয়া 


যাবে। যে মৃত্যুকে ভয় পায়, আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যেতে অপছন্দ করে, সে 
অবশ্যই দুনিয়াকে ভালবাসে, জীবনকে প্রিয় মনে করে। আর যে জীবনকে 
ভালবাসে, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, সে আবশ্যকীয়ভাবে মৃত্যুকে ভয় 
করে। আর যে মৃত্যুকে ভয় করে, সে আল্লাহর শত্রু, মুসলিম উম্মাহর শত্রু 
কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ নিতে অক্ষম হয়ে পড়ে । জিহাদে যাওয়ার মত 
শক্তি, মনোবল, মানসিকতা সে হারিয়ে ফেলে। সে কাপুরুষ হয়ে যায়। সে 
উপর কৃত সব সীমালজ্ঘনকে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে । সে অপমান, অপদস্থতা 
আর লাঞ্ছনার সাথে বাঁচতে শিখে মুসলিম ভাই-বোনের উপর নির্যাতন তার 
মধ্যে সাড়া জাগায় না। এমনকি নিজ মা বোনের উপরকৃত ঘৃণিত অপরাধও সে 
মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে । 


আজ আমরা একেকজন একেকভাবে দুনিয়াগ্রীতির মধ্যে ফেঁসে গেছি। কেউ 
জেনে বুঝে দুনিয়াকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে দুনিয়ার পিছে ছুটছি। আর কেউ 
দুনিয়াঞ্রীতির অপকারিতা না জেনে না বুঝে দুনিয়ার পিছনে ছুটছি। আবার 
কেউ অলক্ষ্যেই দ্বীনের আবরণে দুনিয়াকে লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছি। 


আমাদের সমাজের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ভাইয়েরা দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ, 
মান-ইজ্জত হাসিলের জন্যই পড়ালেখা করে। ছোটবেলা থেকে যারা দুনিয়ার 
বাড়ি-গাড়ি আর অর্থ সম্পদের স্বপ্ন দেখেই বড় হয়, তাদের জন্য দুনিয়ার 
মহব্বতে ফেঁসে যাওয়াটাই স্বাভাবিক । অশিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ 
মানুষগুলের সারাটা দিন রিযিকের ধান্ধাতেই কেটে যায়। দিন শেষে যে যে 
পরিমাণ অর্থ নিয়ে ঘরে ফেরে পরবর্তী দিন তার চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জনের 
উদ্দেশ্যেই সে ঘর থেকে বের হয়। এভাবে অর্থের মার-পেচে তার জীবনটা 
কেটে যায় । দ্বীন, সমাজ, উম্মাহ কোনোটা নিয়ে ভাবার মত সুযোগই তার হয় 
না। সে অর্থের গোলামে পরিণত হয়। 


উলামায়ে রব্বানী / হক্কানী 


দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতরা দুই ভাগে বিভক্ত । এক. শুধু আখেরাত ও আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তারা শিক্ষা অর্জন করে। কর্ম জীবনেও এই উদ্দেশ্যের 
উপর অটল অবিচল থাকে । আলেমে রব্বানী হিসাবে তার দায়িত্ব সে পূর্ণমাত্রায় 
দেয়। কোনো কিছু গোপন করে না। সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলায় না। অর্থের 
লোভ, সম্মানের হাঁতছানি তাকে টলাতে পারে না। মাদরাসায় ছাত্রদের 


লেখনীর মধ্যে পাঠকের সামনে খুলে খুলে স্পষ্টভাবে সত্যকে বলে দেয়। সত্য 
প্রকাশের ক্ষেত্রে কারো চোখ রাঙ্গানিকে পরওয়া করে না, জালিমের জুলমকে 
ভয় করে না। অর্থ কিংবা সম্মানহানির ভয়ে সে ভীত হয় না। চাকুরী কিংবা 
খেদমত ছুটে যাওয়ার শংকায় সে শংকিত হয় না। মাদরাসা রক্ষা, খেদমত 
আলোচনা বন্ধ করে না। জিহাদপ্রেমী ছাত্র-উদ্ভাদকে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার 
করে না। নিজের সাধ্যানুযায়ী জিহাদের পথে অগ্রসর হয় এবং নিজের সাথে 
সংশ্লিষ্ট জনতাকেও এপথে অগ্রসর হতে বলে। নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর জন্য 
দুআ করে। মুজাহিদ ভাইদের সফলতার জন্য কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করে। 
জিহাদ ও মুজাহিদীনদের প্রতি প্রেম-ভালবাসা ও মুহাব্বতে তাদের অন্তর পূর্ণ 
থাকে । সর্বোপরি “দুনিয়ার মহব্বত সব অপরাধের মূল” এই হাদীস সব সময় 
তাকে দুনিয়া থেকে দুরে সরিয়ে রাখে। সে আখেরাত মুখী জিন্দেগী গড়ে। 
পরিমিত পরিমাণ সম্পদের উপরই সে সন্তুষ্ট থাকে । 


OAS Sl GA 1 8S JHU GA ls YS 

‘তোমরা মিথ্যার সাথে সত্যের মিশ্রণ ঘটাইও না, আর তোমরা জেনে বুঝে 

সত্যকে গোপন করছ’ (আল বাকারা:৪২) 

অন্যত্ৰ ইরশাদ হচ্ছে, 
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“আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, 

তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা সে 

প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল আর তার কেনা-বেচা করল সামান্য 

মূল্যের বিনিময়ে । সুতরাং কতই না মন্দ তাদের এ বেচা-কেনা।” (আলে 

ইমরান:১৮৭) 

আরো ইরশাদ হচ্ছে: 
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“নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা 
নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে 
সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য 
অভিসম্পাতকারীগণেরও অভিসম্পাত ৷” (আল বাকারা:১৫৯) 


আরো ইরশাদ হচ্ছে: 
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“নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন 
এবং সেজন্য অল্প মুল্য গহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই 
ঢুকায় না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না 
তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তৃতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব ৷” 
(আল-বাকারা:১৭৪) 
আলেম নামের যেসব জালেমগণ তাগুতের মর্জিতে ফতওয়া লেখে এবং সেই 
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“অতএব তাদের জন্যে ধ্বংস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে 
পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং 
তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্য৷” (আল-বাকারা:৭৯) 


হুকুম যদি কোনো আলেম গোপন করে, মুসলিম জনগণকে না জানায়, তাহলে 
তার সম্পর্কে হাদীসে কঠিন ধমকি এসেছে, বর্ণিত হচ্ছে, 
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“যে ব্যক্তি (শরীয়তের) এমন কোনো বিষয় (প্রয়োজনের মুহূর্তে) গোপন 
করবে, যা সে জানে, সে কিয়ামাত দিবসে আগুনের লাগাম পরিহিত অবস্থায় 
আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে৷” (হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও 
মুস্তাদরাকে হাকেমে বর্ণিত হয়েছে । মান: সহীহ) 


উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা আলেমে রব্বানীর মৌলিক যে গুণটি বুঝে 
আসল তাহল, কোনো অবস্থাতেই সত্যকে গোপন না করা রবং সত্যকে 
খুলেখুলে বয়ান করা । মুসলিম উম্মাহর কাছে শরীয়তের বাণী স্পষ্টর্ূপে পৌঁছে 
দেয়া। আলেমে রব্বানীর আরেকটি প্রধানগুণ হল, মুত্তাকী হওয়া । আল্লাহর 
ভীতি তার মধ্যে গালেব থাকা । আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সে ভয় করবে 
না। কারো ভয়ে বা চাপে হক থেকে সড়ে দাঁড়াবে না। কোনো ধরণের জুলম, 
নির্যাতন ,বন্দিত্ব, নির্বাসন তাকে হক বলা থেকে, হক প্রচার করা থেকে 
টলাতে পারবেনা । 


দুনিয়াকে সে মাছির পাখা বরাবরও মূল্যায়ন করে না। প্রয়োজন পূরণের জন্য 
যতটুকু ধন-সম্পদ দরকার ততটুকুর উপর সে সন্তুষ্ট থাকে । দুনিয়ার মোহ 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। যেসব জিনিস অজান্তেই দুনিয়াগ্রীতি অন্তরে ঢুকিয়ে 
দেয়, দুনিয়ায় দীর্ঘ হায়াতের তামান্না অন্তরে প্রথিত করে দেয়, সেসব থেকে সে 
ইত্যাদি ক্রয় বা নির্মাণ, জাঁকজমকপূর্ণ আসবাবপত্র ক্রয়। ধন-দৌলত 
বাড়ানোর জন্য বিশেষ ফিকির। বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে 
যাওয়া ইত্যাদি । 


নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. দুনিয়ার ধন-সম্পদ গ্রহণ করেছেন। 
ELE LAL LO EL LOL 
করেছেন, কিন্তু তা সত্বেও তাঁরা দুনিয়া প্রীতি ও মৃত্যু ভীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত 
ছিলেন। এখন প্রশ্ন হল, কারো মধ্যে দুনিয়া Sn Ge 
প্রমাণিত হওয়ার উপায় কী? কেউ দুশচি'রাড়ির মালিক ।'যাসে কটি টাকা 
তার ইনকাম । সে আরো টাকা বাড়ানোর ফিকিরে আছে। কিন্তু সে দাবি করছে 
তার মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত নেই । যেহেতু মহব্বত থাকা না থাকার বিষয়টা 
অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত তাই তার দাবিকে তো খণ্ডন করার উপায়ও নেই । এখন 
প্রশ্ন হল, আল্লাহ তাআলা এমন কোনো মূলনীতি বলে দিয়েছেন কিনা যার 
দ্বারা দুনিয়া প্রীতি-মৃত্যু ভীতি এবং মৃত্যুগ্রীতি ও দুনিয়া ভীতির মধ্যে পার্থক্য 
করা সম্ভব হবে? 


জি, হ্যা। আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনের সূরা তাওবার মধ্যে এমন একটি 
মূলনীতি বলে দিয়েছেন, যার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হবে যে, কে দুনিয়ার 
মহব্বতে ফেঁসে গেছে? আর কে মৃত্যু ভয়ে কাপুরুষ বনে গেছে? কে দুনিয়ার 


মহব্বত মুক্ত যাহেদ আর কে মৃত্যু ভীতি মুক্ত মরদে মুমিন? আল্লাহ তাআলা 
ইরশাদ করছেন: 
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তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে 
প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান (শাস্তি) আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ 
ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না ।” (তাওবা:২৪) 


মানুষ স্বভাবগতভাবে যে আটটি বস্তুর মহব্বতে আক্রান্ত হয় এই আয়াতের 
মধ্যে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । যথা: ১. পিতা-মাতা ২. সন্তান-সন্ততি ৩. 
ভাই-বোন ৪. স্বামী-স্ত্রী ৫:গোত্র-সম্প্রদায় ৬.সঞ্চিত অর্থ-কড়ি ৭. প্রতিষ্ঠিত 
ব্যবসা-বাণিজ্য ৮.পছন্দনীয় ঘর-বাড়ি । মূলত এই আটটি জিনিসের মহব্বতের 
সমষ্টিই হল, দুনিয়া প্রীতি বা দুনিয়ার মহব্বত। আর আই আট বস্তুর মহব্বত 
যখন কারো মাঝে বাসা বাঁধে তখন সে স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যুকে ভয় করতে 
থাকে এবং দীর্ঘ হায়াতের তামান্না করে। 


মহব্বত দুই ধরণের । এক. তবয়ী বা স্বভাবগত মহব্বত, তথা উল্লেখিত আট 
বস্তুর মহব্বত দুই. আকলী বা যুক্তিগত মহব্বত, তথা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল 
এবং আল্লাহ পথে জিহাদের মহব্বত । তবয়ী মহব্বাতের দাবি হল, উপরিউক্ত 
আট বস্তুর মহব্বতকে যুক্তিগত মহব্বতের উপর প্রাধান্য দেওয়া । আর যুক্তিগত 
মহব্বতের দাবি হল, তবয়ী ও আকলী মহব্বতের মাঝে সংঘর্ষের সময় 
আকলী/যুক্তিগত মহব্বতকে প্রাধান্য দেওয়া । এই মূলনীতি বর্ণনার মাধ্যমে 
আল্লাহ তাআলা তবয়ী মহব্বতের সীমারেখা বর্ণনা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ 
কতক্ষণ পর্যন্ত লালন করা যাবে, প্রাধান্য দেওয়া যাবে তার সীমা বর্ণনা করে 
দিয়েছেন। এসবের মহব্বত যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাহে চলতে, আল্লাহর 
রাসুলের আদর্শকে গ্রহণ করতে এবং আল্লাহর পথে জিহাদে বের হতে 
প্রতিবন্ধক হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এসবের মহব্বত অন্তরে ধারণ করা যাবে। 
কিন্তু যখন এসবের মহব্বত আল্লাহর রাহে চলতে, আল্লাহর রাসূলের আদর্শকে 
বাস্তবায়ন করতে এবং আল্লাহর পথে জিহাদে বের হতে বাঁধা হয়ে দাড়াবে, 


প্রতিবন্ধক হবে, তখন কোনো ভাবেই এসবের মহব্বতকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে 
না। বরং সেক্ষেত্রে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর রাহে জিহাদের 
মহব্বতকে প্রাধান্য দিয়ে বের হয়ে পড়তে হবে। এ ক্ষেত্রে এসে পরীক্ষা হয়ে 
যাবে যে, কে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক হওয়া সত্বেও দুনিয়ার মহব্বত থেকে 
মুক্ত? আর কে ‘নুন আনতে পান্তা ফুরোয়’ অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার মহব্বত 
থেকে মুক্ত নয়? সাহাবায়ে কেরাম রাযি. মধ্যে হযরত উসমান রাযি. এবং 
ধনসম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য জিহাদে বের হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়নি। 
কুরআন-সুন্নাহকে পূর্ণ মাত্রায় আঁকড়ে ধরতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ফরযে 
কেফায়ার জিহাদেও তাঁরা অগ্রগামী থাকতেন তাঁদের জীবন চরিত এর উপর 
স্পষ্ট স্বাক্ষ্য বহন করে। আমরা যারা তাঁদের উদাহরণ টেনে ব্যবসা-বাণিজ্যে 
জড়াচ্ছি, সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছি তারা নিজেকে প্রশ্ন করে দেখি, এখনই 
যদি বাাদেহে পমিতয় জিহা দর রিবেখ কায়েম হয মার তাহলে আমি 
আমার ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে জিহাদে বের হতে পারব কিনা? আমার অর্জিত 
সম্পদ জিহাদের ফাণ্ডে অকাতরে দান করে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর নজীর 
কায়েম করতে পারব কিনা? 


উলামায়ে সূ বা দরবারী আলেম 


দুই. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতদের দ্বিতীয় প্রকার হল, যারা শুরু থেকেই দুনিয়া 
অর্জনের নিয়তে দ্বীন শিখে কিংবা শিক্ষার সময় তো নিয়ত খাঁটি ছিল কিন্তু 
পরবর্তীতে যশ-খ্যাতি, অর্থ-কড়ি ও মান-ইজ্জতের লোভে পড়ে দ্বীনী ইলমকে 
দুনিয়ার তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। তাগুতের এমপি, মন্ত্রীদের 
নেকদৃষ্টি (?) লাভের আশায় নিজের দ্বীনকে বিকিয়ে দেয়। ইমামতি, খেতাবত 
এবং দ্বীনী ও দুনিয়াবী বড় বড় পদের অন্বেষায় তাগুতের দরবারে নিজেকে 
কুরবান করে দেয়। তাগুতের ইশারা ও মর্জি মোতাবেক তাগুতকে খুশি করার 
নিমিত্তে ‘শান্তির ফতওয়া'র আড়ালে জিহাদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আর কেউ 
কেউ নিজেকে “শান্তির দূত’ প্রমাণ করার জন্য জিহাদ বিরোধিতায় উঠেপড়ে 
লাগে। তারই ঘনি‘কেউ একজন সুন্নতের মাহফিলে তাগুতের বড় মাপের মন্ত্রীর 
উপস্থিতির কারণে খুশিতে আপ্লুত হয়ে (সূরা আনফালের ৬০ নং আয়াতকে 
অস্বীকা করে, জিহাদ চলমান থাকার হাদীসগুলোকে অস্বীকার করে) বলে ওঠে 
“সুন্নত ও শান্তির মাধ্যমেই দ্বীন কায়েম হবে, দ্বীন কায়েমের জন্য এ যুগে 
ট্যাংক-কামানের কোনো দরকার নেই”। আর কেউ কেউ দ্বীনের লেবাসে, 


UU Et TT 
একেক হালত । নিম্নে তাদের কিছু বিশেষ নিদর্শন উল্লেখ করা হল। 


১. সত্য গোপন করা । 

২. সত্যকে মিথ্যার সাথে শংমিশ্রণ করে ফতওয়া দেওয়া । 

৩. জিহাদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা । 

8. মুজাহিদ ভাইদের নিয়ে ঠাউ্টা-বিদ্রুপ করা । 

৫. জিহাদে না যাওয়ার জন্য বিভিন্ন কল্পিত ওযর পেশ করা । 

৬. মুসলিম জনতাকে জিহাদের বিরুদ্ধে উঙ্কে দেওয়া । 

৭. শরীয়তের দলীল বাদ দিয়ে মনমত বিচার-ফায়সালা করা । 

৮. সন্তুষ্টচিত্তে তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করা । 

৯. সাৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকে দায়িত্ব মনে না করা । 

১০. দুনিয়ার অর্থ-কড়ি ও মান-ইজ্জতের বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রি করা । 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উলামায়ে সুদের কাতারে শামিল হওয়া থেকে 
হেফাজত করেন এবং উলামায়ে রব্বানী ও হক্কানীদের কাতারে শামিল হওয়ার 
তাওফীক দান করেন। আমীন। 


সব কিছুর মহব্বতের উপর যেহেতু আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ রাহে 
জিহাদের মহব্বতকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাই মাদরাসার উপরও জিহাদকে 
প্রাধান্য দিতে হবে। ‘মাদরাসা’ আরবী শব্দ । অর্থ হল, দরসের স্থান, পড়া- 
লেখার জায়গা । দরস-তাদরীসের যেকোনো স্থানকে ও পড়া-লেখার যেকোনো 
জায়গাকে মাদরাসা বলা হয়। চাই স্থানটি স্থায়ী হোক কিংবা অস্থায়ী হোক, 
ছোট হোক কিংবা বড় হোক, পাকা হোক কিংবা কাঁচা হোক, ঝুঁপড়ি হোক 
কিংবা গাছতলা হোক, ছাত্র কম হোক কিংবা বেশি হোক সেটা কোনো বিবেচ্য 
বিষয় নয়। কোনো স্থানে এক ঘন্টার জন্যও যদি দরস-তাদরীস চালু হয়, 
তাহলে এ স্থানটি এক ঘন্টার জন্য মাদরাসায় রূপ নিবে। মাদরাসা হওয়ার 
জন্য ৫/১০ তলা বিল্ডিং হওয়া শৰ্ত নয়। শত শত কিংবা হাজার হাজার ছাত্র 
উদ্ভাদের উপস্থিতি শর্ত নয়। শর্ত শুধু তিনটি । এক. বসার উপযোগী একটি 
স্থান। দুই. ইলম বিতরণের জন্য একজন উদ্তভাদ । তিন. ইলম গ্রহণের জন্য 
একজন ছাত্র । বর্তমান কওমী মাদারেসের মডেল “দারন্ল উলুম দেওবন্দ'-এর 
যাত্রা একটি ডালিম বৃক্ষের নিচে একজন উদ্ভাদ ও একজন ছাত্রের মাধ্যমেই 


শুরু হয়েছিল। আরো পিছনে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাই, সুফ্ফার যাত্রা 
খেজুর বৃক্ষের পত্র-পল্নব দ্বারা নির্মিত 'ঝুঁপড়ি’ তেই শুরু হয়েছিল। মাদরাসা 
দ্বারা যেহেতু তালীম তাআল্ুম মাকসাদ। শরীয়তের ইলমের প্রচার ও 
হেফাজত উদ্দেশ্য । তাই এই উদ্দেশ্য যেভাবেই অর্জিত হবে, যেখানেই অর্জিত 
হবে সেটাই মাদরাসা বলে গণ্য হবে। চাই সেটা দশ তলা শানদার ইমারাত 
হোক কিংবা জীর্ণ কুটির হোক, গাছ তলা হোক অথবা খোলা ময়দান হোক । 


কোনো বিধান নয়। বরং শরীয়তের মূল বিধান হল, কোনো আলেমের কাছে 
গিয়ে ইলম অর্জন করা। কোনো রব্বানী আলেমকে জিজ্ঞেস করে, দ্বীন 
মাদরাসা তৈরি করা যেহেতু শরীয়তের জরুরী (ফরয-ওয়াজিব) কোনো হুকুম 
নয়। অথচ জিহাদ এখন ফরযে আইন ৷ তাই মাদরাসা নামের দালান-কোঠাকে 
তালাবদ্ধ হওয়া থেকে বাঁচানোর বাহানায় জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরযে 
আইন ইবাদাতের আলোচনা বন্ধ করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। মাদরাসা 
কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই ৷ যারা এমনটি করছেন, তাদেরকে বারবার ভেবে 
দেখার অনুরোধ করছি। ফরযে আইন ইবাদাতের বাস্তবায়ন প্রাধান্য পাবে 
নাকি মাদরাসার দালান-কোঠা প্রাধান্য পাবে? দয়া করে একটু ভেবে দেখুন । 


ধরুন, তাগুত সরকার আপনার কাছে এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করল যে, হয়তো 
পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ছাড়বেন কিংবা মাদরাসা নিয়ে আরামে বসবাস 
করবেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লে মাদরাসা বন্ধ করে দেয়া হবে। আর 
মাদরাসা বাঁচাতে চাইলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ছাড়তে হবে। এই দুইটি 
অপশনের যেকোনো একটি গ্রহণ করতে হবে। এই দুইটি অপশন যদি 
আপনাকে দেয়া হয় তাহলে আপনি কী করবেন? মাদরাসা বাঁচানোর জন্য পাঁচ 
ওয়াক্ত ফরযে আইন নামায ছেড়ে দিবেন? নাকি মাদরাসা ছেড়ে দিয়ে নামাযের 
ফরযে আইন হুকুমের উপর আমল করবেন? শরীয়ত কী বলে এবং আপনার 
যুক্তি কী বলে? শুনে রাখুন, জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন সেটা 
ফরয নামায, রোযা ও হজ্জের চেয়েও বেশি অগ্রাধিকার পায়। জিহাদের 
প্রয়োজনে নামায, রোযা ও হজ্জকে পিছিয়ে দেয়ার অনুমতি আছে । নামাযের 
প্রশ্নে যদি আপনি মাদরাসার পরওয়া না করেন, নামায ঠিক রেখে মাদরাসা বন্ধ 
হওয়াকে মেনে নেন। তাহলে ফরযে আইন জিহাদের প্রশ্নে আপনাকে কী 
করতে হবে? তখনও কি জিহাদকে মাদরাসার উপর প্রাধান্য দিতে হবে না? 


তখনও কি জিহাদকে গ্রহণ করে মাদরাসার সাময়িক বন্ধ হয়ে যাওয়াকে মেনে 
নিতে হবে না? 


লাঞ্ছনার জীবন থেকে বের হয়ে আসার উপায় কী? 


এ কথা তো অনস্বীকার্য যে, আজ আমরা মুসলিগণ দুনিয়াগ্রীতি ও মৃত্যুভীতির 
কারণে পৃথিবীব্যাপী লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নির্যাতন, নিপীড়ন ও গণহত্যার শিকার 
হচ্ছি। একজন আত্মমর্যাদাশীল মুসলিম অবশ্যই এ অবস্থা থেকে বেড় হয়ে 
আসার উপায় খুঁজবে এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু যার অনুভূতি মরে গেছে, যার 
হৃদয় মোহরাংকিত হয়েগেছে, যে লাঞ্চনাকেই সম্মান মনে করতে শুরু করেছে 
তার কথা ভিন্ন। এখন প্রশ্ন হল, এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার উপায় কী? 
মুসলিমদের অতীতের সেই স্বর্ণযুগে ফিরে যাওয়ার পথ ও পন্থা কী? শরীয়ত এ 
ব্যাপারে কী বলে? আল্লাহর হাবীব সা. আমাদেরকে এ সম্পর্কে কী 
দিকনির্দেশনা দিয়েছেন? আসুন একটু দেখি। 


হাদীসের আলোকে উম্মাহর জাগরণের পথ 
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“হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবীজী 
সা.কে বলতে শুনেছি “যখন তোমরা ঈনা নামক সুদী কারবার করবে, বলদের 
লেজ ধরবে, কৃষি কাজে খুশি থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ 
তাআলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। আর এ লাঞ্চনা তোমাদের 
থেকে দূর করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসবে” 
(মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-৪৯৮৭, সুনানে আবূ দাউদ হাদীস নং-৩৪৬২, 
শাইখ আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেনছেন।) 
হাদীসের ব্যাখ্যা: (যখন তোমরা ঈনা নামক সুদী কারবার করবে) এই নিষিদ্ধ 
কারবারটি মুলত সুদকে হালাল করার বাহানা স্বরূপ করা হয়ে থাকে । যেমন: 
সান্টু মিয়া তিন মাস পরে টাকা দেয়ার শর্তে বন্টু মিয়ার কাছে দশ হাজার 
টাকায় একটি মোবাইল বিক্রি করল । এই বিক্রির কিছুক্ষণ পর সান্টু মিয়া 
পুনরায় মোবাইলটি বল্টু মিয়া থেকে নগদ নয় হাজার টাকায় ক্রয় করল । এখন 


এই কারবারের সারাংশ এই দাঁড়াল যে, সান্টু মিয়া বল্টু মিয়াকে নয় হাজার 
টাকা দিয়েছে। কিন্তু সে তিন মাস পরে তার থেকে দশ হাজার টাকা ফেরত 
নিবে। এজাতীয় কারবার সম্পূর্ণ হারাম এবং অবৈধ । আজকাল আমাদের 
সমাজে এই হাদীসের বাস্তব নমুনা দেখা যাচ্ছে । আমরা বিভিন্নভাবে সুদী 
কারবারের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি এবং সুদকে হালাল করার জন্য নানা রকম 
বাহানা ও কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছি। 


(বলদের লেজ ধরবে, কৃষি কাজে খুশি থাকবে) এ কথা দ্বারা কৃষিকাজ ও 
কৃষকদেরকে নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়। বরং কৃষিসহ অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের 
মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে যাওয়ার নিন্দা উদ্দেশ্য যে, ব্যবসার ফিকির ও 
ব্যবসার উন্নতিই তার জীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। কৃষি ও 
ব্যবসাকে আখেরাতের উপর , আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর এবং সবিশেষ জিহাদ ফী 
সাবীলিল্লাহর উপর প্রাধান্য দেয়। যার ফলে কৃষি ও ব্যবসা তার মধ্যে ও 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় । ইরশাদ হচ্ছে, “হে 
ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল! যখন আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হবার 
জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর (অলসতা প্রদর্শন কর এবং 
পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ 
অতি অল্প ৷” (সূরা তাওবা:৩৮) 


(জিহাদ ছেড়ে দিবে) অর্থাৎ দ্বীনের বিজয়ের পথ, ইজ্জতের পথ ছেড়ে দিবে 
এবং জান ,মাল ও যবান দ্বারা জিহাদ করা পরিহার করবে। 


(আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর লাঞ্চনা চাপিয়ে দিবেন) অর্থাৎ বাহানা 
অবম্বন করে সুদী কারবারে জড়িত হওয়া, দুনিয়ার কাজ-কর্মকে, ব্যবসা- 
বাণিজ্যকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং জিহাদ পরিত্যাগ করার 
কারণে তোমাদেরকে দুনিয়ার সমস্ত জাতির সামনে লাঞ্চিত ও অপমানিত 
করবেন। 


(যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসবে) অর্থাৎ এই অপমান ও 
লাঞ্ছনা ততদিন তোমাদের উপর বহাল থাকবে যত দিন না তোমরা সর্বক্ষেত্রে 
দুনিয়ার উপর প্রাধান্যদান এবং জিহাদের হুকুমের উপর আমলের মাধ্যমে দ্বীন 
কায়েমের পথে ফিরে আসবে। 


হাদীসের শিক্ষা: সার্বিকভাবে হাদীসটি হাদীসে উল্লেখিত কর্মের উপর কঠিন 
নিষেধাজ্ঞা ও বন্ধ ধমকি আরোপ করছে। কেননা নবীজী সা. সুদী কারবারে 


যুক্ত হওয়া, নিন্দিত পন্থায় কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে যাওয়া, দুনিয়াকে 
আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং জিহাদ পরিত্যাগ করাকে ধর্ম পরিত্যাগ 
এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার মত গণ্য করেছেন। তাই বলেছেন, 
“যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসবে” যে ব্যক্তি ধর্মের উপর 
বহাল তবীয়তে আছে, তার তো আর ধর্মে ফিরে আসার প্রয়োজন পড়ে না। 
যে ব্যক্তি ধর্ম থেকে বের হয়ে যায়, ধর্ম থেকে সরে দাঁড়ায় তাকেই ধর্মে ফিরে 
আসতে বলা হয়। তাছাড়া হাদীসে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উপর অত্যন্ত 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, জিহাদ 
পরিত্যাগই এই উম্মাহর লাঞ্চনা ও অপমানের কারণ । আর জিহাদের হুকুম 
আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই এই উম্মাহ পুনরায় মান-ইজ্জত ও উন্নতীর শীর্ষ চুড়ায় 
পৌঁছতে পারবে। (হাদীসটির ব্যাখ্যার জন্য দেখুন: সুবুলুস সালাম, 
সনআনী:৩/৬৩, নাইলুল আওতার, শাওকানী:৬/২৯৭, শরহু বুলুগিল মারাম, 
ইবনে উসাইমীন:৪/৩৬) 


বর্তমান আমরা হাদীসের বাস্তব চিত্র হয়ে পৃথিবীতে অবস্থান করছি। আমরা 
আল্লাহ তাআলার কাছে এই লাঞ্ছনা ও অপদস্ততার জীবন থেকে আশ্রয় চাই 
এবং দুআ করি যেন আল্লাহ তাআলা এই উম্মাহর প্রত্যেক শ্রেণীকে বিশেষ 
করে উলামা শ্রেণীকে জিহাদের জন্য কবুল করেন। আল্লাহ তাআলা যেন 
উলামায়ে কেরামের অন্তরকে জিহাদের ফরষিয়্যাত এবং গুরুত্ব অনুধাবনের 
চিরস্থায়ী আখেরাতের দিকে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করেন। জিহাদ ও 
শাহাদাতের মর্যাদা লাভের মাধ্যমে আখেরাতে সবচেয়ে বেশি সম্মানিতদের 
অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন। 


এই উম্মাহর লাঞ্ছনার অবস্থা কাটিয়ে ইজ্জতের পথে ফিরে আসার একমাত্র পন্থা 
যে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ তা নিম্নের আয়াত-হাদীস দ্বারাও বুঝে আসে। 


আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা একটি লাঞ্ছিত ও অপমানিত জাতির কথা 
উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সেই অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন থেকে ইজ্জতের 
পথে ফিরে আসার কাহিনীও বর্ণনা করেছেন। আসুন আমরা সেই কাহিনীটি 
পড়ি এবং সেখান থেকে কর্মপন্থা ও শিক্ষা গহণ করি। ইরশাদ হচ্ছে: 
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সরল অনুবাদ: মুসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, 
যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ 
নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী 
বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি 
হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, 
আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি 
নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততে থেকে । অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ 
আল্লাহ তা'আলা জালেমদের ভাল করেই জানেন। 


জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, 
তার শাসন চলবে আমাদের উপর । অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার 
চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী । আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয় । 
নবী বললেন -নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য 
ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তৃতঃ আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান 
করেন, যাকে ইচ্ছা । আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে 
অবগত । 


বনী-ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন 
হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালকর্তার 
পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে । আর তাতে থাকবে মুসা, হারুন 
এবং তাদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী । সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে 
ফেরেশতারা । তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য 
নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। 


অতপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ 
তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে । সুতরাং যে লোক সেই 
নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে, লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো 
না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আজলা ভরে সামান্য 
খেয়ে নেবে তার দোষঅবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল 
সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া । পরে তালুত যখন তা পার হলো এবং তার 
সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের 
দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, 
যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, 
তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী 
হয়েছে আল্লাহ্র হুকুমে । আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্‌ তাদের সাথে রয়েছেন। 
আর যখন তালুত ও তার সেনাবাহিনী শত্বুর সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে 
আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে 
দৃঢ়পদ রাখ-আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে । 

এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল । আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য 
ও অভিজ্ঞতা । আর তাকে যা চাইলেন শিখালেন। আল্লাহ যদি একজনকে 
অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে 
যেতো । কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময় । 

এগুলো হলো আল্লাহর নিদর্শন, যা আমরা তোমাদেরকে যথাযথভাবে কুনিয়ে 
থাকি। আর আপনি নিশ্চিতহ আমার রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ৷” (বাকারা:১৪৬- 
১৫১) 


বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে শিক্ষা 


মুসা আ. বনী ইসরাঈলকে ফেরআউন এর হাত থেকে উদ্ধার করে মিশর থেকে 
ফিলিস্তীন নিয়ে এলেন । বাইতুল মুকাদ্দাস তখন এক অত্যাচারী সম্প্রদায়ের 


অধীনে ছিল। মুসা আ. বনী ইসরাঈলকে এ অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
জিহাদের আদেশ দিলেন। জিহাদের মাধ্যমে তাদের দখলদারিত্ব থেকে 
বাইতুল মুকাদ্দাসের পবিত্র ভূমি উদ্ধারের হুকুম দিলেন। কিন্তু খুব সামান্য কিছু 
লোক ব্যতীত সকলে জিহাদ করতে অস্বীকৃতি জানাল । তারা বলল, ‘হে মুসা 
তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে 
দিলেন। এঁ পবিত্র শহরের বাইরে একটি ময়দানে তাদেরকে চল্লিশ বছর 
আবদ্ধ করে রাখলেন । প্রতিদিন সকালে তারা ময়দান ছেড়ে শহরে প্রবেশের 
ইচ্ছায় পথ চলত, কিন্তু সন্ধায় দেখত, সকালে যেখান থেকে হাঁটা শুরু 
করেছিল সেখানেই তারা ফিরে এসেছে। এভাবে উদ্বান্তের মত, দিকবিদিক 
ঘুরতে ঘুরতে তাদের চল্লিশ বছর কেটেছে। এদিকে যে সামান্য সংখ্যক লোক 
মুসা আ. এর সাথে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, তাদের মাধ্যমে মুসা আ. 
ফিলিস্তীনকে কাফের অত্যাচারী সম্প্রদায় থেকে আযাদ করলেন চল্লিশ বছর 
শেষে বনী ইসরাঈলের বাকী অংশও বাইতুল মুকাদ্দাস শহরে এসে বসতি 
স্থাপন করার সুযোগ পেল । 


মুসা আ. এর ইন্তেকালের শতাধিক বছর পর কালপরিক্রমায় এক সময় বাইতুল 
মুকাদ্দাসের অধিবাসী বনী ইসরাঈলগণ আমালেকা নামক এক দুর্ধর্ষ জাতি 
কর্তৃক নিপীড়ন-নির্যাতন ও লুগ্ঠনের শিকার হল। তারা বনী ইসরাঈলের নারী 
ও শিশুদেরকে জোর-জবরদস্তী করে দাস-দাসীরূপে ব্যবহার করত। যখন 
তখন তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করত । তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে 
উচ্ছে করে দিত। উদ্বান্ত হিসাবে থাকতে তাদেরকে বাধ্য করত। মোট কথা 
আমালেকা সম্প্রদায় কর্তৃক তারা সব রকম অত্যাচার, অবিচার আর লাঞ্ছনা ও 
অপদস্থতার শিকার হচ্ছিল। এমনই এক অবস্থায় বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের 
নেতাগণ এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে ছিল। “শক্তিমানের বিরুদ্ধে 
শক্তি প্রয়োগই একমাত্র সমাধান’ এই স্বাভাবিক যুক্তিযুক্ত নীতি তাদের বুঝে 
আসল । ফলে তারা আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ 
করত তৎকালীন নবী হযরত শামবীল আ. এর কাছে আবেদন জানাল, যেন 
তিনি তাদের জন্য একজন সামরিক নেতা ও রাজা নির্ধারণ করেদেন। তখন 
তিনি বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে ‘তালুত’ নামক এক ব্যক্তিকে সামরিক নেতা 
ও বাদশাহ হিসাবে ঘোষণা করলেন। আর এ ঘোষণা তিনি ওহীর মাধ্যমেই 
করেছেন । আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেকই তালুতকে সামরিক নেতা ও 
বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু বনী ইসরাঈল প্রাথমিক দিকে তালৃতকে 
বাদশাহ হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার 


বাদশাহীর ব্যাপারে বেশ কিছু নিদর্শন প্রেরণ করায় তারা এক পর্যায়ে তাঁকে 
বাদশাহ হিসাবে মেনে নিল। 


এবার আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হল। সব দিকে সাজ 
সাজ রব পড়ে গেল । জুলম-নির্যাতনের নিকশ কালো রজনী শেষ হতে চলছে, 
ন্যায় ও ইনসাফের রবীর উদ্ভাস ঘনিয়ে আসছে মর্মে আনন্দে আপ্নুত হয়ে দলে 
দলে লোক যুদ্ধাভিযানে শরীক হওয়ার জন্য নাম লেখাল। এক বর্ণনা মতে 
আশি হাজারের বিশাল বাহিনী তালুতের সাথে যুদ্ধাভিযানে যাওয়ার জন্য তৈরি 
হল। জোশ ও জযবার উপর নির্ভর করে তৈরি হওয়া এই বাহিনী সম্মুখ সমরে 
অস্ত্রেসস্তরে সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত এক বাহিনীর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে 
কিনা সে জন্য তাদের ধৈর্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও সাহসের পরীক্ষা হওয়া ছিল 
সময়ের দাবি। আল্লাহ তাআলা তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ওহীর 
মাধ্যমে তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থাপত্র জানিয়ে দিলেন। বাহিনী যখন আমালেকা 
সম্প্রদায়ের ঘাটিভিমুখ রওনা হল, তখন সামরিক সর্বাধিনায়ক তালুত ঘোষণা 
দিলেন, (জর্ডান) নদ পার হওয়ার সময় কেউ যেন এক কোষের বেশি পানি 
পান না করে। যারা এক কোষের বেশি পানি পান করবে তারা যুদ্ধের অযোগ্য 
বলে বিবেচিত হবে। অতঃপর দীর্ঘ পথ পারি দেয়ার পর যখন জর্ডান নদ 
আসল, আর পিপাসার্ত মানুষগুলো যখন স্বচ্ছ সুমিষ্ট পানির নদ প্রবাহিত হতে 
দেখল, তখন তারা ধৈর্য ধরতে পারল না, কমান্ডারের হুকুম অমান্য করে 
অধিকাংশ লোক যে যেভাবে পারল পানি পান করল । সামান্য কিছু লোক 
কমান্ডারের হুকুম মত এক কোষ পানি পান করে বিরত রইল আল্লাহ তাআলা 
এই এক কোষের মধ্যেই বারাকাহ দান করলেন। এক কোষ দ্বারাই তারা 
পরিপূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হল। যারা হুকুম অমান্য করল, তারা নদী পার হতে 
পারল না। তারা নদীর এ পারেই রয়েগেল। যুদ্ধে শরীক হওয়ার খোশনসীব 
তাদের হল না । সহীহ বুখারীর বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, নদী পার 
হয়ে যারা যুদ্ধে শরীক হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন । বদর 
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এই অন্ত সংখ্যক লোক যখন নদী পার হয়ে শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াল তখন তারা 
দেখতে পেল এক পরাক্রমশালী শত্রু বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদেরকে স্বাগত 
জানানোর অপেক্ষায় আছে। এই অবস্থা দৃষ্টে অধিকাংশ লোক ভয় পেয়ে গেল । 
তারা বলল, আমরা জালুত (আমালেকা সম্প্রদায়ে বাদশা) ও তার 
সেনাবাহিনীর সাথে লড়ার মত শক্তি এখন রাখি না। তারা যুদ্ধ থেকে ফিরে 
যাওয়ার কথা ভাবতে ছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী পরীক্ষায় সফল হওয়ায় আল্লাহ 


তাআলা এই যাত্রায় তাদেরকে রক্ষা করলেন। বাহিনীর মধ্য থেকে যারা 
ঈমান-আমল, তাকওয়া ও আখেরাত পগ্রীতিতে অগ্রসর ছিল এবং প্রিয় মাওলার 
সাথে সাক্ষাতের জন্য অস্থির ছিল, তারা বলল, ‘ভ্রাতাগণ! পৃথিবীর ইতিহাসে 
আল্লাহর রহমতে ছোট ছোট অনেক বাহিনী বড় বড় অনেক বাহিনীর উপর জয় 
লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। তোমরা ধৈর্যের 
সাথে অটল-অবিচল থাক। আল্লাহর সাহায্যে আমরাই জয়যুক্ত হব।' এই 
নসীহত তাদেরকে যারপর নাই উপকৃত করল । তারা ময়দান ছেড়ে পলায়নের 
চিন্তা বাদ দিল। তাদের অন্তরে পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার উপর আতা, বিশ্বাস 
ও ভরসা তৈরি হল। এরপর যখন তারা জালৃত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হল, তখন তারা দুআ করল ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের 
মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ-আর আমাদের সাহায্য 
কর এই কাফের জাতির বিরুদ্ধে ৷' 


শুরু হল যুদ্ধ । এক অসম যুদ্ধ । এক পক্ষে মাত্র ৩১৩জন মুজাহিদ । তাদের 
হাতে উল্লেখ্যযোগ্য অস্ত্রও নেই । অপর পক্ষে হাজার হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা । সব 
রকম আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত এক বাহিনী । দম্ভ-অহংকারে পরিপূর্ণ এক 
সেনাদল। তারা পদপিষ্ট করেই এই ৩১৩জনকে চিরতরে খতম করে দিতে 
চায়। কিন্তু না, দুনিয়া বদরের পূর্বে আরেক বদরের চিত্র অবলোকন করল। 
আসলে বদরের বাহিনী এবং এই বাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সেনা সংখ্যা 
কোনো দিক দিয়েই কোনে পার্থক্য করা যায় না। উভয় বাহিনীই আল্লাহর 
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সুষ্ঠ-সুচারু ও পরিচালিত হচ্ছিল। উভয় বাহিনীর লক্ষ্য একই 
ছিল, নির্যাতিত- পিড়ীত, ঘরদোর থেকে বহিষ্কৃত উম্মাহকে কাফের- 
জালেমদের হাত থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে এক ইনসাফপূর্ণ আল্লাহর 
শরীয়ত দ্বারা পরিচালিত পৃথিবী উপহার দেয়া । আল্লাহর দ্বীনকে ইজ্জত ও 
সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই এই বাহিনীর উপর আল্লাহর 
সাহায্য অবতীর্ণ হওয়া ছিল অবধারিত বিষয় । আর ঘটেছেও তাই । 


দাউদ আ. তখন যুবক । নবুয়তপ্রাপ্ত হননি। তিনিও ৩১৩-এর একজন 
ছিলেন। যখন যুদ্ধ শুরু হল। উভয় দল সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তখন 
দাম্ভিক জালুত অগ্রসর হয়ে মন্ত যুদ্ধের আহ্বান জানাল। বনী ইসরাঈলদের 
পক্ষ থেকে হযরত দাউদ আ. অগ্রসর হলেন । তিনি তাঁর নিজের হাতে তৈরি 
বিশেষ অন্ত্ৰ জালুতের ললাট লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন । অব্যর্থ লক্ষ্য। এক 
আঘাতেই জালত ধরাশায়ী হল। জালুতের সেনাবাহিনী জালুতের করুণ অবস্থা 
দেখে সাহস হারিয়ে ফেলল । তারা আর দেরি না করে তখনই ময়দান ছেড়ে 
পালিয়ে গেল । আমালেকা সম্প্রদায় পরাজিত হল। বনী ইসরাঈল লাঞ্চিত ও 


বঞ্চিত জীবন থেকে মুক্তি পেল। তারা ইজ্জত ও বাহাদুরীর জীবনে ফিরে 
আসল । তাদের এই সম্মানজনক অবস্থা বহু দিন বহাল থাকল । দাউদ আ. 
এবং তাঁর পরবর্তীতে সুলাইমান আ. এর যমানার ইতিহাসই এর সাক্ষ্য বহন 
করে। 


এই ঘটনা থেকে বনু শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার আছে। আল্লাহ তাআলা 
শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যই ঘটনাটি কুরআনে বর্ণনা করেছেন। তবে 
আমরা আমাদের অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগুলো নিয়েই আলোচনা করব 
ইনশাআল্লাহ । 


একটি জাতি যখন অপরাপর শক্তিমান জাতিগোষ্ঠী দ্বারা নিপীড়িত, নির্যাতিত, 
লুষ্ঠিত, লাঞ্চিত, বঞ্চিত ও অপদস্থতার শিকার হবে, তখন তারা এ অপমান ও 
লাঞ্চনা-বঞ্চনা এবং নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে কী ভাবে ইজ্জত ও 
সম্মানের জীবন ফিরে পাবে, তার অব্যর্থ ফরমুলা এই ঘটনার মধ্যে উল্লেখ 
আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি হারানো এঁতিজ্য, ইজ্জত-সম্মান ফিরে পাওয়ার 
জন্য শক্তি মানের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে। জিহাদ 
ও কিতালের পথই বেছে নেয়া হয়েছে। আর এই জিহাদের পথেই হারানো 
এঁতিজ্য, লুষ্ঠিত সম্মান ও সম্পদ, হৃত ইজ্জত ফিরে পাওয়া গেছে। 


শিক্ষা নং ১: শুধু মাত্র জিহাদ ও কিতালের পথেই কুফফারদের শক্তি ধ্বংস 
করা সম্ভব । আর কুফফারদের শক্তি ধ্বংস করার মাধ্যমেই ইসলাম ও 
মুসলিমদের উত্থান সম্ভব । আর এভাবে ও এ পথেই মুসলিম উম্মাহর সমস্ত 
সমস্যার সমাধান সম্ভব। জিহাদ ও কিতাল বাদ দিয়ে অন্যান্য আমল 
কস্মিনকালেও মুসলিম উম্মাহকে তাদের এই করুণ দূরাবস্থা থেকে মুক্তি দিতে 
পারবে না। তাবলীগ, দাওয়াতুল হক, দাওয়াতুল ইসলাম, তাযকিয়ায়ে নফস 
এসব শিরোনামে যেসব নেক আমল চলছে তার সাথে জিহাদ ও কিতালকে 
সমন্বয় করতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, কুফরী শক্তিকে শুধু 
দাওয়াত দ্বারা পরাজিত করা যায় না। কুফরী শক্তির তরবারীর বিরুদ্ধে ঈমানী 
চূর্ণ-কিচূর্ণ হয়ে যাবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই । যদি শুধু দাওয়াত- 
তাহলে নবীজী সা. এর দাওয়াত দ্বারাই এসব হত৷ কারণ, তাঁর চেয়ে বড় 
কোনো দায়ী পৃথিবীতে আসবেন বলে তো কল্পনাও করা যায় না। আর শেষ 
জমানায় খেলাফত কায়েমের জন্য যে ইমাম মাহদী এবং ঈসা আ. আসবেন 


তাঁরাও দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ ও কিতালের পথকেই বেছে নিবেন। 
হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা আছে। 


শিক্ষা নং ২: সবর ও তাকওয়ার গুণে গুনান্বিত অল্প সংখ্যক মুমিনও যদি 
তাগ্ুতী শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র হাঁতে দাঁড়িয়ে যায়, নিজেদের সাধ্যানুযায়ী রুখে 
দাঁড়ায়, তখন অবধারিতভাবে তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হবে। 
আল্লাহ তাআলা নিজস্ব আসমানী বাহিনী দ্বারা এমন কিছু ঘটিয়ে দিবেন যার 
কারণে কাফেরদের বিশাল বাহিনীও পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হবে। 


শিক্ষা নং ৩: আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিজয়কে ঈমানের সাথে শর্তযুক্ত 
করেছেন; সেনা সংখ্যার আধিক্য কিংবা অস্ত্রের আধুনিকতার সাথে মুসলিমদের 
বিজয়কে শর্তযুক্ত করেননি। ইরশাদ হচ্ছে: “তোমরা হিনবল হয়ো না, 
পেরেশান হয়ো না, তোমরাই হবে জয়ী যদি তোমরা মুমিন হও” (আলে 
ইমরান:১৩৯) 


ঈমান, তাকওয়া ও সবরের গুণসম্পন্ন একশত সদস্যের মুজাহিদ বাহিনীর 
সাথে তাগুতের বিশ হাজারের বাহিনীও পেরে উঠবে না। কারণ, চোখের 
দেখায় তো মুজাহিদদেরকে একশত জন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এই শতজনের 
পিছনে যে না-দেখা এক বিশাল “মালাইকা বাহিনী’ তৎপর রয়েছে তার কি 
কেউ খবর রাখে? সেই না দেখা স্পেশাল বাহিনীর আঘাতে তাগুতের সমস্ত 
শক্তি, দম্ভ-অহংকার মাটিতে মিশে যাবে ইনশাআল্লাহ । মুমিনদের জন্য বিজয় 
সুনিশ্চিত । তাগুত ও কাফেরদের জন্য পরাজয় অবধারিত । আল্লাহ তাআলার 
মনোনীত বাহিনীর সাথে তাগ্ডতী বাহিনী কখনোই পেরে উঠবে না। 
কস্মিনকালেও তাগুত সফলকাম হবে না । সাময়িক সফলতায় তারা আনন্দিত 
হলেও অচিরেই তাদের দুঃখের সময় আসছে । গযওয়াতুল হিন্দের চুড়ান্ত অবস্থা 
ঘনিয়ে আসছে । হিন্দুস্তানের ভূমি থেকে কাফের ও তাগুতী শক্তির নিঃশেষ 
হওয়ার সময়ও এগিয়ে আসছে । খুরাসান ও অনান্য অঞ্চলের মুজাহিদ ভাইগণ 
হিন্দুস্তানের প্রতি শুভদৃষ্টি দিচ্ছেন। তাঁরা হিন্দুস্তান নিয়ে ফিকির করছেন। 
‘আলমী মুজাহিদগণ’ বিভিন্ন ইস্যুতে হিন্দুস্তান নিয়ে কথা বলছেন। এসব 
আমাদের অন্তরে আশার আলো জাগায় । 


বাংলায়ও পরিবর্তন শুরু হয়েছে 


আমাদের বাংলায়ও পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ‘হলি আর্টিজানের’ মত 
কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ড যদিও আমাদের পছন্দ নয়। কিন্তু এ ঘটনা দ্বারা একটি 
বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, তা হল, বাংলার দামাল ছেলেরা, বাংলাদেশী 


যুবকরা আল্লাহকে ভালবাসতে শিখছে। আল্লাহর জন্য জান-মাল উৎসর্গ করার 
সবক অর্জন করতে শিখছে । দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ, যশ-খ্যাতির উপর লাথি 
মেরে আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে শিখছে “শাহাদাত পিয়াসা'র মত বিরোচিত 
সাহাবাগুণে গুনান্বিত হতে তৈরি হচ্ছে। মৃত্যুগ্রীতি ও দুনিয়াভীতির মত 
মহানগুণ অর্জনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যে জাতি মৃতুগ্রীতি ও দুনিয়াভীতির 
মত মহানগুণে গুণান্বিত হয়ে যাবে, সেই জাতিকে দুনিয়ার কোনো শক্তি- 
পরাশক্তি দমাতে পারবে না। তাদের বিজয় কেউ রুখতে পারবে না। এর 
প্রকিষ্ট উদাহরণ হল, আফগান তালেবান তালেবান ভাইদের দেখে এখনও 
যারা শিখছে না, তাদের মত নির্বোধ আর কেউ আছে বলে আমার মনে হয় 
না। 


ও আমার প্রিয় যুবক ভাই! তুমি কী করছ? তুমি কি দেখছ না আরাকান, 
কাশ্বীর, আফগান, সিরিয়া, ফিলিস্তীনে তোমার মুসলিম মা-বোন কাফেরদের 
দ্বারা ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে! তুমি কি দেখছ না নরখাদক বৌদ্ধগুলো 
নিল্পাপ শিশুটিকে আগুনে ঝলসে গোশত ভক্ষণ করছে? তুমি কি দেখছ না 
ওরা তোমার ভাইকে পুড়ে গ্রীল বানাচ্ছে! তোমার ভাই বোনদের বাড়িগুলো 
জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে দিচ্ছে! তাদের সবকিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে! টনকে 
টন বোমা ফেলে আধুনিক শহরগুলোকে হাজার বছরের পুরোনো ভৌতিক 
রাজ্যে পরিণত করছে! মসজিদ-মাদরাসাগুলোকে বিরান ভূমিতে পরিণত 
করছে! প্রতিদিন প্রতিনিয়ত দুনিয়ার কোনো না কোনো প্রান্ত থেকে 
মাজলুমানের আহাজারী ও আর্তনাদ ভেসে আসছে তা কি তুমি শুনছ না? বন্ধু! 
যদি শুনে থাক, যদি দেখে থাক, তুমি যদি উম্মাহর একজন দরদী সদস্য হয়ে 
থাক, তাহলে তোমার রব তোমাকে মজলুমানদের উদ্ধারের যে দায়িত্ব 
দিয়েছেন সে দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হচ্ছ না কেন? আল্লাহর দ্বীন কায়েমের 
ফরয দায়িত্ব কেন তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ? শুধু নামায, রোষা আর হজ্জ-যাকাত 
আদায় করেই তুমি পার পেয়ে যাবে ভাবছ? না বন্ধু, কখনোই এটা সম্ভব নয় । 
ফরযে আইন জিহাদকে অবহেলা করে কখনো পার পাওয়া যাবে না। 


প্রিয় বন্ধু! অগ্রসর হও। এমন জান্নাতের প্রতি অগ্রসর হও যার প্রশস্ততা 
আসমান ও যমীনের মত। এই ক্ষণস্থায়ী মান-সম্মান ও সম্পদের মায়া ত্যাগ 
কর । আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদের মহব্বতকে সব 
কিছুর উর্দ্ধে রাখ। মুজাহিদদের জন্য তৈরিকৃত এমন একশত তলা সুরম্য 
অট্টালিকার মালিক হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও, যার প্রত্যেক তলার ব্যাপ্তি আসমান 
ও জমিনের ব্যাপ্তির মত হবে। তোমার জন্য অস্থির চিত্তে অপেক্ষমান (৭২জন) 
হুরে ঈনার সঙ্গ অবলম্বনের পথে অগ্রসর হও । এমন হুরে ঈনার বিবাহের জন্য 


প্রস্তুতি খহণ কর, যার মাথার উড়নাটাই দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু 
আছে তার থেকে মুল্যবান যার মুখের লালার মিষ্টতায় সমুদ্রের পানিও মিষ্টি 
হয়ে যাবে। যে দুনিয়ায় উকি দিলে তেজস্বী সূর্যের আলো আক্ষরিক অর্থেই ম্লান 
হয়ে যাবে । প্রিয় ভ্রাতা! আল্লাহর প্রকাশ্য রহমত ও মাগফিরাতের পথে অগ্রসর 
হও। এমন এক মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হও যার আকাঙ্খা স্বয়ং নবীজী সা. 
করেছেন। এমন এক মৃত্যুর পথ বেছে নাও, যার মাধ্যমে তুমি চির হায়াত 
লাভ করবে। তোমাকে ‘মৃত’ বলার উপর আসমানী নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। 
মনে রেখ বন্ধু! তুমি জিহাদে বের হলে তোমার হায়াত যে দশ বছর কমে যাবে 
তা নয়, আর ঘরে বসে কাতরাতে কাতরাতে কাপুরুষের মৃত্যুর অপেক্ষা 
করলে তোমার হায়াত যে দশ বছর বেড়ে যাবে তাও কিন্তু নয়। তাহলে হে 
প্রিয়! কেন তুমি শাহাদাতের মত মর্যাদাময় মৃত্যুর অন্বেষায় বের হবে না? 
আসো, ইজ্জতের পথে আস। সম্মানের পথে আসো । জিহাদ ও শাহাদাতের 
পথে আসো । তোমার মত যুবাদের আজ উম্মাহর খুব দরকার । আরাকান, 
তোমার পথ চেয়ে বসে আছে। তুমি তাদেরকে আশাহত কর না। তোমার 
করে দেও। বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অশেষ অসীম জান্নাত হাসিল করে 
নেও । আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন । আল্লাহর 
রাহে জান-মাল বিলানোর মত হিম্মত দান করুন । আমীন। 


বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 


হক কি বড় দলের সাথে? 

"iclaall le dy DLs cle cial ain" " lel lll Sle" 
‘তোমরা বড় দলের সাথে থেক’ ‘আমার উম্মত গোমরাহীর উপর একত্রিত হবে 
না, জামাআতের সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে’ অনেক ভাইকে দেখা যায় 
উল্লেখিত হাদীসের বরাত দিয়ে সত্যের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করছে। হাদীসের 
অর্থ, ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্য না জেনে না বুঝেই তারা এমনটি করে। যদি তারা এই 
হাদীসগুলোর অর্থ, ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্য জানত তাহলে হয়তো হকের দাওয়াত 
প্রত্যাখ্যান করত না। যেহেতু অনেকেই এই হাদীসগুলোর অর্থ, ব্যাখ্যা, 
উদ্দেশ্য নাজেনেই এই হাদীসগুলোর কথা বলে হকের দাওয়াতকে এড়িয়ে 
যাচ্ছে, সেহেতু তাদের জন্য উল্লেখিত হাদীসগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করা জরুরী মনে করছি। 


সাওয়াদুল আ‘জম’ এর সঙ্গে থাকার নিদের্শ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হক ও 
হকপন্থীদের সাথে থাকা। আর হক হল, এঁ জিনিস যা কুরআন-সুন্নাহ ও 
ইজমাউস সালাফের মুয়াফেক হয়। দল বড় হওয়া, মানুষ বেশি হওয়া ও 
সংখ্যায় অধিক হওয়া কখনো হক ও সত্যের আলামত বহন করে না । প্রত্যেক 
যুগে সত্যাশ্রয়ী ও হকপন্থীদের সংখ্যা কমই ছিল। সাহাবায়ে কেরাম রাষি. এর 
যুগে এক থেকে সোয়ালাখ সাহাবীই হকের উপর ছিলেন পৃথিবীর অন্যান্য 
মানুষ তখন কুফর ও অসত্যের উপর ছিল। তাবেয়ীনদের যুগে কায়েক লাখ 
তাবেয়ী হকের উপর ছিল। পৃথিবীর বাকী মানুষ কুফর ও অসত্যের উপর 
ছিল। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের যুগে খলকে কুরআনের মাসআলায় ইমাম 
আহমাদ ও তাঁর কিছু অনুসারী হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালীন 
খলীফা ও খলীফার অনুসারী মুসলিমদের সিংহভাগই তখন অসত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাতারীদের বিরুদ্ধে লড়াইরত মিশর ও শামের অল্প কিছু 
মুজাহিদই তাতাড়ি ফেতনার সময় হকের সঙ্গী ছিল। তখন মুসলিম উম্মাহর 
বড় অংশই তাতারিদের সঙ্গে অন্যায় সন্ধি ও আঁতাত করার মাধ্যমে হক থেকে 
বিচ্যুত হয়েছিল । ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশ দখল করার পর হিন্দু, বৌদ্ধ, 
খিস্টানসহ মুসলিমদের বড় একটা অংশ ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করেছিল। 
তারা তখন অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদকারী ও 
জিহাদের প্রবক্তা অল্প সংখ্যক মুসলিমই তখন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
মোট কথা যখন যারাই ‘মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী’ এর উপর প্রতিষ্ঠিত 
থাকবে, তখন তারাই আহলে হক । চাই তাদের সংখ্যা কম হোক বা বেশি 
হোক, চাই তারা আহলে দেওবন্দ হোক কিংবা সাধারণ জনতা হোক, চাই 
তারা নির্ধারিত কোনো মাযহাবের অনুসারী হোক কিংবা সালাফের অনুসারী 
হোক, চাই তারা উপমহাদেশের মানুষ হোক কিংবা আরব, আফরীকা অথবা 
ইউরোপের অধিবাসী হোক । পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি ‘মা আনা আলাইহি ওয়া 
আসহাবী’ এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, আর একজন যদি নবীজী সা. এবং 
সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর অটল-অবিচল থাকে তখন এ একজনই 
আহলে হক এবং এ একজনই “সাওয়াদে আজম’ এ একজনই ‘জামাআত'। 
তখন অন্যান্যরা এই একজনের অনুসরণের ব্যাপারে আদিষ্ট । এই একজনের 
সঙ্গ অবম্বনের নির্দেশপ্রাপ্ত। 


হযরত আমর বিন মাইমূন আল-আওদী রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 
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“আমি ইয়ামানে মুআয বিন জাবাল রাযি. এর সঙ্গ অবলম্বন করেছি। শামে 
তাকে দাফন করা পর্যন্ত তার সঙ্গ ত্যাগ করিনি। অতঃপর ‘আফকহুননাস' 
আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. এর শিষ্যত্ব খহণ করি। আমি তাকে একদিন 
বলতে শুনলাম ‘তোমরা জামাআতের সাথে থাক, কেননা জামাআতের সাথে 
আল্লাহর সাহায্য থাকে’ এরপর আরেক দিন আমি তাকে বলতে শুনলাম 
‘অচিরেই এমন সব লোকজন তোমাদের আমীর হবে যারা নামাযকে বিলম্বিত 
করবে। তখন তোমরা নিজেরা একাকী সময়মত নামায আদায় করে নিবে, 
সেটা হবে ফরয । আর তাদের সাথেও নামাযে শরীক হবে, সেটা হবে নফল !' 
এ কথা শুনে আমি বললাম, আপনি কী বলছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। 
তিনি বললেন, কী বুঝতে পারছ না? আমি বললাম, আপনি আমাকে 
মুসলিমদের জামাআতের সাথে থাকতে বলছেন, জামাআতকে আঁকড়ে ধরতে 
উৎসাহিত করছেন, অপরদিকে আমাকে একাকী নামায পড়তে বলছেন, 
আবার বলছেন, সেটাই হবে ফরয । আর মুসলিমদের জামাআতের সাথে যে 
নামায পড়ব সেটা হবে নফল?! বিষয়টা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। 
তখন তিনি বললেন, হে আমর! আমি তোমাকে অত্র এলাকার সবচেয়ে বড় 
ফকীহ মনে করতাম অথচ তুমি এই সহজ বিষয়টা বুঝতে পারলে না?! 
মুসলিমদের জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য কী তুমি জান? আমি বললাম না, দয়াকরে 
আমাকে রাহবারী করুন। তখন তিনি বললেন, যে বা যারা হকের উপর 
প্রতিষ্ঠিত তারাই জামাআত, যদিও তুমি একা হওনা কেন, আর অধিকাংশ 
মানুষ আজ জামাআত থেকে বিচ্যুত হয়েগেছে।” (এ'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন) 


লোক বেশি হওয়া, দল বড় হওয়া যে হক্কানিয়াতের লক্ষণ নয়, সে ব্যাপারে 
নিন বর্ণিত আয়াতগুলো স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে: 
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“যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের আনুগত্য কর তাহলে তারা তোমাকে 
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে । (আনআম:১১৬) 
আয়াত নং-২: ০৪৮৯ ১ ৷ :%1 65; “কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনে 
না” (হুদ:১৭) 
আয়াত নং-৩: ৩5১% ১ ৷ 51 5<19*কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শুকরিয়া 
আদায় করে না” (আল-বাকারা:২৪৩) 
আয়াত নং-৪: ')£5| 3৬০ 4 4:%5“আমার বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞ বান্দা 
খুবই কম” (সাবা:১৩) 
দ্বিতীয় হাদীস: ‘আমার উম্মত গোমরাহির উপর একমত হবে না, আর আল্লাহর 
সাহায্য জামাআতের সাথে রয়েছে’ এই হাদীসের মধ্যে উম্মত দ্বারা উম্মতের 
সর্বশ্রেণীর সদস্য উদ্দেশ্য নয়। বরং উম্মত দ্বারা উদ্দেশ্য হল উম্মতের উলামা, 
ফুকাহা ও মুজতাহিদগণ। অর্থাৎ কোনো যুগেই এই উম্মতের সমস্ত আলেম 
কোনো বাতিল বিষয়ের উপর একমত হবে না। তবে কোনো কোনো আলেম 
বাতিলের উপর একমত হতে পারে। ইমাম তিরমিযী রহ. এই হাদীস বর্ণনা 
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“এই হাদীসে জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ফকীহ, আলেম ও মুহাদ্দিসগণ’ 
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“এই হাদীস দ্বারা বুঝে আসে মুসলিমগণ যে বিষয়ে এক্যমতে পৌঁছবেন সেটা 
হক । আর মুসলিমদের এক্যমত দ্বারা উলামাদের ইজমা উদ্দেশ্য । সাধারণ 
মুসলিমদের এক্যমতের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই । কারণ, তাদের ইজমা বা 
এক্যমত ইলমের ভিত্তিতে হয় না৷” (মিরকাত:২/৬১) 
আল্লামা শাতেবী রহ. বলেছেন, “সাধারণ মুসলিমদের ইজমা গ্রহণযোগ্য না 
হওয়া ব্যাপারে কোনো ফকীহর দ্বিমত নেই” (আল-ইতিসাম:১/৩৫৪) 
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অবলম্বন করা । যদিও সত্য পথের পথিক কম এবং বিরোধী বেশি হোকনা 
কেন। কারণ, মুলত হক বা সত্য হল এ আকীদা ও মানহাজ যার উপর 
মুসলিমদের প্রথম জামাআত তথা নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
আধিব্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না।”(আল বায়েস আলা ইনকারিল বিদায়ি 
ওয়াল হাওয়াদেস পৃ.২২) 


আল্লামা সাদী রহ. পূর্বে উল্লেখিত সুরা আনআমের ১১৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলেঃ 
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“এই আয়াত দ্বারা বুঝে আসে, কোনো দল বা মতবাদের অনুসারী বেশি 
হওয়া হক হওয়ার লক্ষণ নয়। এমনিভাবে কোনো দল বা মতবাদের অনুসারী 
কম হওয়া সেই দল বা মতবাদ বাতিল হওয়ার আলামত নয়। বরং বাস্তবতা 
এর বিপরীত । কারণ, বাস্তবতার আলোকে প্রমাণিত, হকের অনুসারীরা 
পৃথিবীতে সংখ্যায় কম হয় আর আখেরাতে আল্লাহর কাছে মর্যাদায় বেশি হয় । 
হক বা বাতিল প্রমাণ করার জন্য এমন দলীল পেশ করা জরুরী যা হক বা 
বাতিলকে স্পষ্ট করে দিবে!” (তাফসীরে সাদী, সুরা আনআম:১১৬) 
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গোমরাহীর পথ থেকে বেঁচে থাক, গোমরাহদের আধিক্যে তুমি ধোঁকা খেয়ো 
না।” (আল আযাকার, নববী পৃ.২২১) 


আপনার সামনে পেশ করা হয়, তখন ‘আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ তো 
এটা বলে না’ ‘আমাদের মরুব্বী উলামাগণ তো এ ব্যাপারে কিছু বলছেন না’ 
‘আপনাদের পক্ষে তো উল্লেখযোগ্য কেউ নেই’ ‘যদি আপনাদের মতামত 
সত্যই হতো তাহলে কেন বাংলাদেশের লাখ লাখ আলেম এ ব্যাপারে নিশ্চুপ’ 
‘কেন ওমুক ওমুক আলেম এর উল্টো বলেছেন’ এ জাতীয় কথা বলে হকের 
দাওয়াতকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই । হকের অনুসারীর 
সংখ্যা সবসময় কম ছিল এবং কিয়ামত তক কমই থাকবে যা কিছু কুরআন, 
সুন্নাহ ও ইজমাউস সাহাবার মুয়াফেক তাই হক । যা কিছু কুরআন, সুন্নাহ, 
কিংবা ইজমাউস সাহাবার খেলাফ তা-ই না হক, তা-ই পরিত্যাজ্য । অতএব, 
দলীল সমৃদ্ধ কোনো আলোচনাকে ‘সাওয়াদে আ‘জমের’ সাথে থাকার কিংবা 
জমাআতের’ সাথে থাকার বাহানায় ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। আমরা 
কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে আদিষ্ট । কোনো আলেম বা অআনল্তামার 
অনুসরণের জন্য আদিষ্ট নই। হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেছেন, 
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‘ বড় ব্যক্তিদের মাধ্যমে হক চেনা যায় না। তুমি প্রথমে হক কী তা জান, 
তাহলে আহলে হক কারা তাও জানতে পারবে’ । (ফায়যুল কাদীর:১/১৭, 
ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন:১/৫৩) 
বি.দ্র. হক জানার ক্ষেত্রে আল্লাহভীরু হক্কানী আলেমদের সহযোগিতা নিতে 
হবে। অন্যথায় গোমরাহীর আশংকা আছে। ইলম অর্জনের মাধ্যম হিসাবে 
আমরা উলামায়ে কেরামকে গ্রহণ করবো এবং উপযুক্ত শ্রদ্ধা করব । কিন্তু 
তাঁদের কাউকে দলীলহীন অন্ধঅনুসরণ করব না । 


তাই মূল বিষয় জানতে শিখুন। শিকড়ে ফিরে আসার চেষ্টা করুন। 
গতানুগতিক ধারা থেকে বেড়িয়ে আসুন। আপনার আখেরাতকে বরবাদীর হাত 
থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব আপনার । শাইখ, উদ্ভাদ বা পীর কর্তৃক হক প্রত্যাখ্যান 
করার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার পরও, শাইখের বিভিন্ন আচরণ দ্বারা শাইখ 
তাগুতের হাতে বিকিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত হওয়ার পরও আপনি কীভাবে এঁ শাইখ 
বা উদ্ভাদের অনুসরণ করছেন? আপনার শাইখ/পীর কি আপনার আখেরাতের 
জিম্মাদারি নিবেন? তার নিজেরই তো মুক্তি পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই । এমনটা 
মনে করার সুযোগ নেই যে, অমুক আল্লামা যেহেতু হাজার হাজার উলামা- 
তলাবার শাইখ, অমুক পীরের যেহেতু হাজার হাজার মুরীদ আছে, তাই তার 


হকের উপর অবিচল থাকাও নিশ্চিত মনে রাখতে হবে, ব্যক্তি দ্বারা হক মাপা 
একটি ভুল চিন্তা ধারা। হক দ্বারা ব্যক্তিকে মাপতে শিখুন। তাহলেই হকের 
উপর টিকে থাকা যাবে ইনশা আল্লাহ । 


এই শতাব্দী ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী 


প্রিয় বন্ধু! এই শতাব্দী ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী । পুরো পৃথিবীময় ইসলামের 
তাআলা বাস্তবায়ন করবেন ইনশাআল্লাহ । চক্ষু যাদের আছে তাদের দেখিয়ে 
দিতে হয় না। আমেরিকার আবিষ্কৃত গালি ‘জঙ্গী আর সন্ত্রাসী’ দ্বারা যেসব 
মুজাহিদীনদেরকে গালি দেয়া হচ্ছে দিন দিন তাদের সংখ্যা ত্রাস পাচ্ছে না 
বৃদ্ধি পাচ্ছে? ২০০১ সাল থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত কত হাজার কোটি ডলার জঙ্গী 
নিধনে ব্যয় করা হয়েছে তার কোনো হিসাব আছে? এখন সতের বছর পর 
এসে ফলাফলটা কী দাঁড়াল? জঙ্গী সব ধ্বংস হয়েগেছে? সন্ত্রাস নির্মূল 
হয়েগেছে? নাকি জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের শক্তি ২০০১ এর তুলনায় আরো দশগুণ 
বৃদ্ধি পেয়েছে? বাস্তবতা তো বলে জঙ্গীদের সব রকম শক্তি ও সক্ষমত বৃদ্ধি 
পেয়েছে আপনার কী মনে হয়? পৃথিবীর সমস্ত কুফরী শক্তি তাদের অত্যাধুনিক 
সব মারাণাস্ত্র ব্যবহার করেও বিগত ১৭ বছরের দীর্ঘ লড়াইয়ে নিঃস, অসহায় 
জঙ্গীদের দমন করতে পারে নি। আপনি কী মনে করছেন তারা আর পারবে? 
মোটেও না। দ্বীন বিজয়ের সময় ঘনিয়ে আসছে। দেশে দেশে জিহাদের 
পতাকা উডডীন হচ্ছে। সমস্ত বিশ্বকে নিয়ে একটা খেলাফত কায়েমের বিড়াট 
উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে তালেবান ও আলকায়েদা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে। 
জুলম ও অত্যাচারের রজনী যত গভীর হচ্ছে, ইনসাফের সূর্যোদয়ের শুভ মুহূর্ত 
ততো ঘনিয়ে আসছে। হয়তো আগামী এক দশকের ভিতরই পৃথিবীর 
মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন হবে। আফগানে আমেরিকার কবর 
রচিত হয়ে গেছে প্রায় । এখন কফিনে শেষ পেরেকটা ঠঁকে দেয়ার বাকি মাত্র । 
তালেবান ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করলে অল্প সময়ের মধ্যেই যে উপমহাদেশের 
চিত্ৰ পাল্টে যাবে, উপমহাদেশের মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হবে, তা আর 
বলার অপেক্ষা রাখে না। তখন উপমহাদেশের জিহাদী শক্তিগুলো যে প্রচণ্ড 
বিক্ৰমে অগ্রসর হবে সেটা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই । 


তুমি হতভাগ্যদের দলভুক্ত হয়ো না 


বন্ধু! তোমার সামনে গযওয়াতুল হিন্দের বাহিনী হিন্দুস্তানের চুড়ান্ত যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হচ্ছে। খুরাসানের বাহিনী ইমাম মাহদীর খেলাফত প্রতিষ্ঠা সহজ করে 


পরীক্ষা করে নিচ্ছে। শামের বাহিনী ‘আল-গুতায়’ ইমাম মাহদীর 
হেডকোয়ার্টার তৈরির কাজ করছে। ইয়েমেনে ১২ হাজারের বাহিনীও প্রায় 
তৈরি হয়ে গেছে। তোমার সামনে ইসলাম তার সর্বশেষ বিজয়ের পথে অগ্রসর 
হচ্ছে, আর তুমি কিনা শাইখ আর পীর পূজার বাহানা দিয়ে দর্শকের ভূমিকা 
পালন করছ! প্রিয় ভাই আমার! ইতিহাসের দর্শক ও শ্রোতা না হয়ে ইতিহাস 
সৃষ্টিকারীদের একজন হও। ইসলামের এই সর্বশেষ বিজয়ে তুমি কিছুটা হলেও 
অবদান রাখ । তুমি অংশগ্রহণ কর আর না কর ইসলাম ঠিকই দুনিয়াব্যাপী 
প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এই মহানবিজয়ে তুমি যদি কিছুটা ভূমিকা রাখতে পার, 
তাহলে তুমি হবে ধন্য, সম্মানিত, সৌভাগ্য মণ্ডিত। পরবর্তী প্রজনম্নের কাছে 
হয়েছিল, আল্লাহর দ্বীনের আলোকে দুনিয়া থেকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য 
সর্বশক্তি নিয়ে হামলে পড়েছিল, তখন আল্লাহর রহমতে আমি এঁ সব 
কাফেলার সঙ্গী হতে পেরে ছিলাম যারা নিভু নিভু প্রদীপ হাতে রুখে 
দাঁড়িয়েছিল। যারা নিজেদের ঈমানী তাকাত আর সমর শক্তির যথাযথ 
ব্যবহারের মাধ্যমে কুফুরী শক্তিকে পরাস্ত করেছিল, সেদিন যে কাফেলা দ্বীনের 
বিজয় সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল আমি ছিলাম তাদের একজন !' 
আর যদি তুমি দর্শক কিংবা বিরোধীদের ভূমিকা পালন কর, তাহলে তুমি হবে 
হতভাগ্য, লাঞ্চিত অপমানিত ও তিরঙ্কৃত। তাই বন্ধু সমস্ত দ্বিধা-দন্ধ কাটিয়ে 
অগ্রসর হও । বিজয়ের পথে অগ্রসর হও । দাওয়াত-জিহাদ ও শাহাদাতের পথে 
অগ্রসর হও। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন । আমীন। 


না জেনে, যাচাই না করে জিহাদী কাফেলার বিরুচদ্ধাচরণ 


সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিলাম । কারণ, তারা অজ্ঞ-মুর্খ, শরীয়ত সম্পর্কে 
জানে না। কিন্তু বড় আফসূস লাগে যখন দেখি আমাদের সমাজের বড় বড় 
আল্লামা ও মুফতীগণ না জেনে, যাচাই না করেই জিহাদী কাফেলাগুলোর 
বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছেন। কেউ আল-কায়েদা, তালেবানসহ সমস্ত জিহাদী 
কাফেলাকেই না হক, সন্ত্রাসী ও জঙ্গী গোষ্ঠী বলে প্রচার করে। আবার কেউ 
কেউ তালেবানকে হক মনে করে, কিন্তু আল-কায়েদাকে না হক ভাবে। 
আবার কেউ নাহক মনে করেই ক্ষ্যান্ত থাকে না, বরং আল-কায়েদাকে ইহুদী- 
খিস্টানদের চর, এজেন্ট ও দালাল মনে করে। তাদের এই সব মনে করা-না 
করার ভিত্তি হল, কাফের, ফাসেক ও মিথ্যুক সংবাদিকদের লিখিত সংবাদ । 
তারা জানে তারা অনলাইন কিংবা অফলাইনে যেসব সংবাদপত্র পড়ে, যেসব 


সংবাদপত্রের উপর তারা নির্ভর করে, তার সম্পাদক, সহসম্পাদক, সংবাদ 
সংগ্রাহক, সংবাদ লেখক ও পরিবেশক সকলেই হয়তো কাফের নয়তো 
ফাসেক-ফাজের । তারা একথাও জানে কাফের বা ফাসেকের সংবাদ যাচাই 
বাছাই না করে গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধোজ্ঞা আছে। যাচাই নাকরেই 
ফাসেকদের সংবাদ গ্রহণ করা, বিশ্বাস করা নাজায়েয । ইরশাদ হচ্ছে, 
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“হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক-পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন 
সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত 
তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের 
কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও ৷” (সূরা হুজুরাত:৬) 
নিছক ফাসেকদের লিখিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে এমন এক মুসলিম 
জুলম থেকে উদ্ধার করার জন্য নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছে। নিজেদের 
সুখ-স্বাচ্ছন্দকে দ্বীন ও উম্মাহর জন্য কুরবান করে দিচ্ছে, তাদেরকে কীভাবে 
হহুদী-খিস্টানদের চর বা এজেন্ট আখ্যায়িত করা যেতে পারে? কোনো 
মুসলিমকে কাফেরদের চর বা এজেন্ট বলা আর তাকে কাফের বলা কি এক 
জিনিস নয়? যে মুসলিম কাফেরদের চর হবে, তাদের এজেন্ট হবে, তাদের 
এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে কি কাফের হয়ে যাবে 
না? তাহলে কীভাবে কাফের ও ফাসেকদের সংবাদের উপর ভিত্তি করে আল- 
কায়েদা তালেবানের মত প্রসিদ্ধ জিহাদী সংগঠনকে ইনহুদী-খ্রিস্টানদের চর 
হয়?! আমরা এবং সারা দুনিয়ার মানুষ বাহ্যিকভাবে এটাই দেখছি যে, আল- 
কায়েদা ও তালেবান পৃথিবীর বিভিন্ন ফন্টে কাফের ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে 
জিহাদ করছে। ইসলামের একটি মূলনীতি হল, ‘বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি 
করে ফায়সালা করা হবে'। আপনাকে যখন কেউ আল-কায়েদা, তালেবান 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন আপনি ইসলামের সর্বস্বীকৃত এই নীতির উপর 
ভিত্তি করে হলেও তো, তাদের সম্পর্কে ভাল কথা বলতে পারেন কিংবা চুপ 
থাকতে পারেন। আপনি জিহাদ বিরোধিতায় আপনার পারদর্শিতা দেখানোর 
জন্য কুরআনের আয়াত এবং ইসলামের সর্বস্বীকৃত নীতি লংঘনেও দ্বিধা 
করছেন না। কেন? জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি এত বিদ্বেষ কেন? 


শাইখ উসামা রহ. এর শাহাদাতের পরে একজন বড় মুফতী সাহেবকে ভরা 
মজলিসে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, শাইখ উসামা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? 
তখন তিনি বললেন, ‘আমি তাকে জমানার শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ এবং শ্রেষ্ঠ শহীদ 
মনে করি৷’ এরপর ২০১৭ সালে এসে এই মুফতী সাহেবই শহীদ শাইখের 
নিজ হাতে গড়া সংগঠন আল-কায়েদা সম্পর্কে বিরুপ মন্তব্য করছেন। 
ছাত্রদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝাতে চেষ্টা করছেন যে, আল-কায়েদা ইহুদী 
নাসারাদের এজেন্ট! তারা মুসলিমদের সাথে ধোঁকাবাজী করছে ইত্যাকার 
আরো অনেক কথা । কী দ্বিমুখী নীতি! সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও দীর্ঘদিনের 
পরিচালককে মুজাহিদ ও শহীদ বলে স্বীকৃতি দেয় আবার কিছু দিন পর একই 
সংগঠনকে ইহুদী-খিস্টানদের এজেন্ট বলে! তাও আবার শরীয়তের মানদণ্ডে 
উত্তীর্ণ কোনো দলীল ছাড়াই ৷ 


হে শ্রদ্ধেয়! আপনাদের থেকেই তো আমরা জেনেছি যে, দলীল ছাড়া কোনো 
মুসলিম সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু কোনো 
মুসলিম সম্পর্কে দলীল ছাড়া খারাপ ধারণা বা বদজন পোষণ করা কবীরা 
গুনাহ । আপনারাই আজ অহরহ এই কবীরা গুনাহতে লিপ্ত হচ্ছেন কেন? নাকি 
আপনারা করলে গুনাহ আর গুনাহ’ থাকে না! সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত 
হয়েছে, “সন্দেহ এসেগেলে দণ্ডবিধি প্রয়োগ কর না, কেননা ইমামের জন্য 
শান্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল করার চেয়ে মাফের ক্ষেত্রে ভুল করা উত্তম ৷” (আবু 
দাউদ, কিতাবুল হুদুদ) এই হাদীস দ্বারা বুঝে আসে, কোনো মুসলিম সম্পর্কে 
দলীল ছাড়া ভাল মন্তব্য করতে কোনো দোষ নেই । কিন্তু দলীল ছাড়া খারাপ 
মন্তব্য করা যাবে না । ভাল মান্তব্য করতে গিয়ে ভুল করা, মন্দ মন্তব্য করতে 
গিয়ে ভুল করার চেয়ে শ্রেয় । 


তাদেরকে বলছি, আপনারা কি জানেন যে, আল-কায়েদা আফগান 
তালেবানেরই একটি অংশ? শাইখ উসামা রহ. তাঁর জীবদ্দশায় আমীরুল 
মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. এর হাতে বাইয়াতবদ্ধ ছিলেন। তিনি মোল্লাহ উমর 
রহ. এর দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ মোতাবেক আল-কায়েদা পরিচালনা 
শাইখ আইমান আযযাওয়াহেরী হাফিজাহুল্লাহ প্রথমে মোল্লা উমর রহ. এর 
হাতে বাইয়াতবদ্ধ হন। তাঁর ইন্তেকালের পর মোল্লা আখতার মানসুূর রহ. এর 
হাদীস ওয়াত তাফসীর মোল্লা হেবাতুল্লাহ আখন্দ যাদাহ হাফিজাহুল্লাহ এর 
হাতে বাইয়াতবদ্ধ হন। মোট কথা আল-কায়েদা আফগান তালেবানের একটা 


স্পেশাল ইউনিট ৷ তালেবান আফগানকে শকত্রুমুক্ত করে সেখানে দ্বীন কায়েমের 
চেষ্টা চালাচ্ছে । আর আল-কায়েদা তালেবানের নেতৃত্বে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে 
মজলুমদের মধ্যে জিহাদী প্রেরণা জাগিয়ে জিহাদের পরিবেশ কায়েম করছে। 
আল-কায়েদা তালেবান ভাই ভাই । তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই । দুনিয়া 
ব্যাপী ইসলামী খিলাফত কায়েমের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে তারা একত্রে 
মিলেমিশে কাজ করে যাচ্ছে। উভয়ের আকীদ-মানহাজ এক ও অভিন্ন । 
অতএব, তালেবানকে হক মনে করলে অপরিহার্যভাবে আল-কায়দাকেও হক 
মনে করতে হবে। এর বিকল্প কোনো পথ নেই । তবে হ্যাঁ, এই এস বা 
ইরাকের ইসলামিক স্টেটের সাথে আল-কায়েদা ও তালেবানের কোনো সম্পর্ক 
নেই । রবং আই এস, আল-কায়েদা, তালেবানের শত শত মুজাহিদকে বিভিন্ন 
ফ্ৰন্টে হত্যা করেছে। তাই অতীতযুগের খারেজীদের গুণ্গুণান্বিত আই এস কে 
আল-কায়েদা, তালেবান নিজেদের শত্রু জ্ঞান করে। 


নাহক, সন্ত্রাসী ও জঙ্গী মনে করছে, তাদের কে বলছি, আপনি কি জানেন 
নবীজী সা. বলেছেন, 
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হযরত জাবের বিন সামুরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, এই দ্বীন 


কায়েম থাকবে আর কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত এই দ্বীনের উপর মুসলিমদের 
একটি দল যুদ্ধ করতে থাকবে৷” সহীহ মুসলিম হাদীস নং-১৯২২ 

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবীজী সা.কে 
বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ 
করতে থাকবে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে। এক সময় ঈসা আ. 
নেমে আসবেন। তখন মুজাহিদীনদের আমীর (ইমাম মাহদী) তাঁকে বলবেন, 
আসুন নামাযের ইমামতি করুন । ঈসা আ. বলবেন, না, আপনি-ই ইমামতি 
করেন...’ (সহীহ মুসলিম হাদীস নং-১৯২৩) 


আর সূরা বাকারার ২১৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, 


ELL SFA UES LE GA ALY 
“কাফেররা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে 
তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে, যদি তারা সক্ষম হয়।” 


এই আয়াত এবং উল্লেখিত হাদীস দ্বারা স্পষ্টর্ূপে প্রমাণিত হয়, কিয়ামত 
অবধি কাফেরদের সাথে মুসলিমদের কিতাল তথা যুদ্ধ চলতে থাকবে। 
অতএব, নিশ্চয়ই মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু মুজাহিদ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত 
থেকে এই জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাবেন। 


জিহাদ কিয়ামত পৰ্যন্ত চলবে, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে একটি কাফেলা 
জিহাদের উপর অটল-অবিচল থাকবে এই মর্মে কুরআনের আয়াত এবং 
মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা আলোচনা সংক্ষিপ্ত করণার্থে 
একটি আয়াত ও দুইটি সহীহ হাদীসের উপর ক্ষ্যান্ত করলাম । আপনি যদি 
কুরআনে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন, নবীজী সা. এর হাদীসকে বিশ্বাস করে থাকেন, 
যদি আপনি মুসলিম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই এ কথা বিশ্বাস 
করতে হবে যে, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে এমন একটি দল আছে যারা হকের 
উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। সেই দলটি যদি 
আল-কায়েদা, তালেবান না হয়ে থাকে, তাহলে সেটি কোন দল? আল- 
কায়েদা, তালেবান ব্যতীত এমন কোন দল আছে যারা যুগ যুগ ধরে 
কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে এবং বিজয়ী অবস্থান ধরে রেখেছে? বর্তমান 
প্রতিষ্ঠিত অন্যকোনো জিহাদী কাফেলা আপনার জানামতে থেকে থাকে, 
তাহলে তাদের কথা মুসলিম উম্মাহকে জানান এবং উম্মাহর দরদী সেই 
দলটিকে সব রকম সহযোগিতা করার জন্য উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করুন। তাদের 
সাথে বৈমাত্রেয় সুলভ আচরণ পরিহার করুন। কিন্তু আপনাদের থেকে তো 
এমন কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাহলে কি এই আশংকাই 
বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত সত্যিকারের জিহাদ ও 
মুজাহিদীনদের অস্তিত্ব বহাল থাকা সংক্রান্ত আয়াত ও মুতাওয়াতির পর্যায়ের 
হাদীসগুলোকেই আপনি অস্বীকার করেন? যদি এমনটিই হয়ে থাকে, তাহলে 
আপনি কি পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ হবেন না? আপনার ঈমান কি ধ্বংসের সম্মুখীন 
হবে না? নাকি আপনি ‘আল্লামা’ শাইখুল হাদীস’ ‘মুহিউস সুন্নাহ’ ‘আমীরুল 
উমারা’ ‘আমীরুল মুজাহিদীন (?)’ প্রধান মুফতী’ “নায়েবে মুফতী’ “মহা 
পরিচালক’ ইত্যাদি লকবধারী হওয়ায় চিরজীবন হেদায়াতের পথে প্রতিষ্ঠিত 
থাকার সনদ পেয়ে গেছেন? আপনি শত শত উলামা-তলাবার মুরুব্বী হওয়ায় 


আপনার কর্ম, মন্তব্য ও চিন্তাধারা কুরআনের আয়াত, সহীহ ও মুতাওয়াতির 
হাদীসের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিবেচিত 
হবে-এমন নিশ্চিয়তা আপনি কোথায় পেলেন? দয়া করে দলীলসহ 
আমাদেরকে জানালে বাধিত হব। 


হক ও নাহক দল কীভাবে চিনবেন? 


যেকোনো দল ও কাফেলা তারা হক নাকি নাহক তা চিনার উপায় কী? আমি 
কি আমার মস্তক, ইচ্ছা ও খাহেশাতের উপর নির্ভর করেই যেকোনো দলকে 
হক বা নাহকের সনদ দিয়ে দিব, নাকি ইসলামে হক নাহক বুঝার কোনো 
মাপকাঠি আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই যেকোনো দল, গ্রুপ, তায়েফা ও কাফেলার হক 
ও নাহক হওয়ার মাপকাঠি আছে। আর তা হল ‘আকীদা ও মানহাজ' ৷ 
যেকোনো দলের হক্ধানিয়াত নির্ভর করে সহীহ আকীদা ও মানহাজের উপর । 
ঈমান ও আকীদাই মূল জিনিস । ঈমান আকীদাকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর মানুষ 
শতধা বিভক্ত । কাফেরকে কাফের বলি তার কুফরী আকীদার কারণেই । 
মুসলিমকে মুসলিম বলা হয় সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের কারণেই । তাই বুঝাগেল 
হক ও নাহকের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয় হল আকীদা ও মানহাজ ৷ যাদের 
আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি ‘মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবিহী’ এর অনুরূপ 
হবে, যাদের ঈমান ও আমল সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর ঈমান-আমলের 
সাথে মিলবে শুধু তারাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিবেচিত হবে। এ কথা 
আমরা ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি। 


যাদের আকীদাও সহীহ মানহাজও সহীহ তারা পরিপূর্ণ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ 
আর যাদের আদীকা সহীহ কিন্তু মানহাজ বা কর্মপহ্থা ভুল তারা পরিপূর্ণভাবে 
হকের উপর নেই । বরং ক্ষেত্র বিশেষ তারা গোমরাহ । যেমন, আমাদের 
এদেশে অনেকে ইসলামের নামে গণতন্ত্র করে, তাদের অনেকের আকীদা 
সহীহ । কিন্তু মানহাজ ভুল। কারণ, তারা গণতন্ত্রের কুফুরী পদ্ধতির নির্বাচনের 
মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন দেখছে। গণতন্ত্রকে কুফরী স্বীকার করার পরও 
করে। যে নির্বাচনে আলেম-জাহেল, অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ , বিশেষজ্ঞ-অবিশেষজ্ঞ , 
নারী-পুরুষ, মুসলিম-কাফের সবার ভোট এক পাল্লায় মাপা হয়, দ্বীন কায়েমের 
নামে সেই পৃতিগন্ধময় নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা কীভাবে বৈধ হতে পারে? 
যেন তারা এ কথা ভুলেই গেছে যে, এই দ্বীন যে পবিত্র সত্তা সপ্ত আসমানের 


উপর থেকে পাঠিয়েছেন, সেই একই সত্তা এই দ্বীন কায়েমের পদ্ধতিও 
আসমান থেকে পাঠিয়েছেন। যেই পদ্ধতির উপর মাত্র ২৩ বছর আমল করে 
নবীজী সা. পুরো আরব উপদ্বীপের মত বিশাল ভূখণ্ডকে ইসলামের ছায়াতলে 
নিয়ে এসেছিলেন, সেটা কখনোই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছিল না। সেটা ছিল 
দাওয়াত ও জিহাদের পদ্ধতি । এই দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমেই যুগে যুগে 
দ্বীন কায়েম হয়েছে, দ্বীন বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত 
কোথাও দ্বীনের বিজয় সূচিত হয়নি । গণতন্ত্রী উলামাদের সামনে আলজেরিয়া ও 
মিশরের ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না। বরং 
তাদের কেউ কেউ নতুন করে স্বঘোষিত সেক্যুলার আফগান, সোমালিয়া এবং 
মুরতাদদের মদদকারী এরদোগানের মধ্যে আশার আলো (?) দেখছে ৷ তার 
দু'একটি ভাল কথা ও কাজ দ্বারা নুতন করে খেলাফত কায়েমের ধোঁকা 
খাচ্ছে। যারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, তাদের উপর নির্দয় 
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটা খুবই সংগত ও স্বাভাবিক । আমাদের দেশে যেসব 
উলামায়ে কেরাম গণতন্ত্রের পিছনে ছুটছেন এবং বিভিন্ন বাহানা ও অজুহাত 
দেখিয়ে গণতন্ত্রকে হালাল করার অপচেষ্টা করছেন, তাদেরকে আমি দাওয়াত 
ও জিহাদের শাশ্বত পথে ফিরে আসার উদাত্ব আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ 
তাআলা তাওফীক দান করুন । 


আমাদের জানামতে আল-কায়েদা, তালেবান পূর্ণাঙ্গরূপে আহলুসসুন্নাহ ওয়াল 
জামাআতের আকীদা-মানহাজই লালন করে। যেহেতু আল-কায়েদা সম্পর্কে 
আমাদের দেশের উলামায়ে কেরাম মোটেই জানে না, সিংহভাগ উলামায়ে 
কেরাম নাজেনেই আল-কায়েদাকে নাহক ও গোমরাহ বলে থাকে, তাই আমরা 
আল-কায়েদা উপমহাদেশের বাংলাদেশ শাখা ‘আনসার আল-ইসলাম’-এর 
ওয়েব সাইট থেকে নেয়া তাদের ‘আচারণবিধি’ এখানে পেশ করা ভাল মনে 
করছি। যেন সত্যসন্ধানীগণ ‘আচরণবিধির’ মাধ্যমে আল-কায়েদার স্বচ্ছ 
আকীদা-মানহাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে এবং ‘আচরণবিধিতে' 
লিখিত নীতিগুলোর বিশুদ্ধতা যাচাই করে আল-কায়েদার ব্যাপারে সিন্ধান্ত 
গ্রহণের সুযোগ পায়। কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই আমি আল-কায়েদা 
উপমহাদেশের ‘আচরণবিধি’টা হুবহু তুলে ধরলাম । 

(এই ‘আচরণবিধি’ আল-কায়েদা উপমহাদেশ শাখার বাংলাদেশ বিভাগ 
‘আনসার আল-ইসলাম’ তাদের ওয়েব সাইট www.dawahilallah.com-4 
প্রকাশ করেছে ।) 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য । সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক 
তাঁর রাসূল, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবাগণ, তাঁর বংশধর এবং কিয়ামত পর্যন্ত 
যারা তাঁর অনুসরণ করবে তাদের উপর । 


প্রথম কথা 


জুলম, ফাসাদ এবং ফেতনার যে আঁধার রাত্রি সব দিকে থেকে ছেয়ে আছে, 
তার সমাপ্তি আল্লাহ তাআলা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মাঝে রেখেছেন। এই 
জিহাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয ইবাদাত এবং বর্তমান সময়ের চাহিদাও 
বটে । আবার এটাও পরিষ্কার যে, জিহাদের একটি লক্ষ্য কুফরের শক্তিকে 
চূর্ণবিচূর্ণ করা এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা; সাথে সাথে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ 
লক্ষ্য হল, মুসলমানদের পথপ্রদর্শন, রক্ষা ও তাদের কল্যাণকামিতা। এই 
দুইটি লক্ষ্য শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী এবং একটি আরেকটির উপর 
নির্ভরশীল । কোনো একটি লক্ষ্য অর্জ ক্রটিবিচ্যুতি রেখে অন্য লক্ষ্য অর্জন 
অসম্ভব । বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আজ এই ভূখণ্ডে এমন জিহাদী আন্দোলন 
আগের থেকে আরো বেশি প্রয়োজন যা উল্লেখিত দুইটি লক্ষ্যকে সমানভাবে 
গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর হবে। এমন আন্দোলন নিঃসন্দেহে উপমহাদেশের 
মুসলমানদের জন্য রহমত ও বরকতের কারণ হবে এবং জুলম ও ফাসাদের 
এই কালো রাত্রিকে শরীয়তের আলোকিত ভোরে পরিণত করার মাধ্যম হবে 
ইনশাআল্লাহ । সুতরাং, সব মুজাহিদ এবং জিহাদী জামাআতের শরয়ী ফরয 
এটাই যে, তারা নিজেদের সব কার্যক্রম এই দুই লক্ষ্যের চারপাশে আবর্তিত 
রাখবে । 


এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জিহাদের কর্মপদ্ধতি কী হওয়া উচিত? জামা'আত 
কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশের এই ‘আচরণবিধি’ এই কর্মপদ্ধতিকে 
পরিষ্কার করার এক প্রচেষ্টা। আমরা এখানে এটা উল্লেখ করা জরুরী মনে 
করছি যে, জিহাদ একটি সম্মিলিত ইবাদাত এবং এতে কোনো একজন মানুষ 
বা জামা'আতের কার্যক্রম বিশেষভাবে শুধু এ মানুষ বা জামাআতের মাঝে 
সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি ময়দানে থাকা সমস্ত মুজাহিদ এবং পুরো 
উম্মতকে প্রভাবিত করে। এ জন্য আমরা যেমন জামাআতের সাথে সর্ম্পকিত 
একজন মুজাহিদকে এই আচরণবিধির পুরোপুরী অনুসারী বানাই, তেমনিভাবে 


ভ্রতৃত্থানীয় অন্য জামা‘আতগুলোর কাছেও আমাদের আবেদন তারা যেন সবাই 
মিলে জিহাদের লক্ষ্য পুরণ করার জন্য নিজেদের শরয়ী দায়িত্ব আদায় করে। 
যাতে এই বরকতময় কাজে আমরা একজন আরেকজনের সহযোগী হই এবং 
সকলে মিলে এমন সব বিষয়গুলোকে বন্ধ করতে পারি যা এই পুরো ভূখণ্ডে 
জিহাদী আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর । যদি আমরা সততার সাথে এই সম্মিলিত 
দায়িত্ব পূরণ করি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের এই জিহাদী সফর আল্লাহর 
সন্তুষ্টির জন্য উপযুক্ত হবে এবং এই ভূখণ্ডে নির্যাতিত উম্মতের নুসরত, 
মুসলমানদের হেদায়েত এবং কুফরী শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদের কারণ হবে 
ইনশাআল্লাহ । 


ভূমিকা 

‘জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ’ ‘জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ’ 
(যা আল-কায়েদা নামে পরিচিত) এর একটি শাখা । এটি হিজরী ১৪৩৫ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে বেশিরভাগ এঁ সব মাজমুয়া জামাআতের সাথে সংযুক্ত 
হয়েছে যেগুলো বহুদিন ধরে বিচ্ছিন্নভাবে জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদের 
অধীন জিহাদরত ছিল। এই জামা‘আত কেন্দ্রীয় জামা'আত কায়েদাতুল 
জিহাদের আমীরের আনুগত্যের অধীন। এর পরিসর বার্মাসহ ভারতীয় 
উপমহাদেশের সম্পূর্ণ ভূখণ্ড যার মাঝে বিশেষভাবে তিনটি বড় দেশ পাকিস্তান, 
ভারত ও বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত । প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই জামা'আত জামাআত 
কায়েদাতুল জিহাদের সাধারণ দিকনির্দেশনা মোতাবেক জিহাদ করছে। 
আল্লাহ তাআলা তাওফীক মোতাবেক এখন জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ 
উপমহাদেশের বিস্তারিত আচরণবিধি প্রকাশ করা হচ্ছে। 


জামাআত কায়েদাতুল জিহাদের আমীর শাইখ আইমান আজজাওয়াহিরী 
হাফিযাহুল্লাহ এর পক্ষ থেকে কার্যকর ‘জিহাদের সাধারণ দিকনির্দেশিকা’ কে 
মূল ভিত্তি রেখে এই আচরণবিধিকে প্রস্তুত করা হয়েছে। একইভাবে, অন্যান্য 
জিহাদী আলেমদের ফতওয়া এবং অর্ধশতাব্দীর চেয়েও বেশি জিহাদের 
অভিজ্ঞতা থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই ডকুমেন্টে কোথাও কোথাও 
ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা প্রয়োজন অনুযায়ী 
পরিবর্তন হতে পারে। জামাআতের শুরা সদস্যদের সম্মতিক্রমে এই পরিবতন 
জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশের আমীর করতে পারবেন। 
জামাআতের সাথে সংযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি হোক সে কোনো সাধারণ মুজাহিদ 
কিংবা কোনো দায়িত্বশীল- এই আচরণবিধি অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য 
থাকবে। এর বিপরীত কোনো কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলে, তাতে জামাআতের 


আমীর ও শুরা সদস্যগণ কৈফিয়ত চাওয়া বা হিসাব নেওয়ার অধিকার 
রাখবেন। 


আচরণবিধিতে ব্যবহৃত পরিভাষার ব্যাখ্যা: 


জামা'আত: এই পরিভাষা থেকে এখানে উদ্দেশ্য জামা*আত কায়েদাতুল জিহাদ 
উপমহাদেশ ৷ যাকে সংক্ষেপে ‘আলা-কায়েদা উপমহাদেশ’ বলা হয়ে থাকে। 
যেখানে জামাআতের সাথে আমীর, নায়েবে আমীর এবং শুরা সদস্য ব্যবহৃত 
হয়েছে, সেখানে জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশের আমীর, 
নায়েবে আমীর ও শুরা সদস্য উদ্দেশ্য । 


শরীয়াহ বিভাগ: এর দ্বারা উদ্দেশ্য জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ 
উপমহাদেশের এঁ বিভাগ যা উলামায়ে কেরামদের নিয়ে গঠিত এবং যার 
দায়িত্ব শরয়ী বিষয়ের দিকনির্দেশনা । 


আচরণবিধির উদ্দেশ্য 
এই আচরণবিধির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হল, 


১. জামা'আতের সাথে সংযুক্ত মুজাহিদদেরকে জিহাদী আমলের গণ্ডী দেওয়া 
এবং এমন কিছুকে টার্গেট বানানো থেকে তাদেরকে দূরে রাখা যা 
অথবা অলাভজনক ৷ 

২. জিহাদের ময়দানে সমস্ত মুজাহিদদের টার্গেট বাছাই করণ এবং পদ্ধতির 
এক্যসাধনের জন্য খোলাখুলি আহ্বান জানানো । 

৩. সাধারণ মুসলমানদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি অবহিত করে 
তাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দেওয়া । 


১. তাওহীদ বা একত্বববাদের দাওয়াত দেওয়া অর্থাৎ ইবাদাত থেকে শুরু করে 
শাসন ব্যবস্থা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার জন্য খাঁটি করার ডাক দেওয়া । 

২. শরীয়তে মুহাম্মাদী সা. ও নবুয়্যাতী পদ্ধতির খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা করা । ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা ও একে শক্তিশারী 
করা এই লক্ষ্যেরই অংশ । 

৩. সমস্ত অধিকৃত ইসলামী ভূখণ্ড এবং বাইতুল মুকাদ্দাসসহ সব ইসলামী 
পবিত্ৰ স্থানগুলোকে কাফেরদের দখল থেকে মুক্ত করা । 


8৪. অত্যাচার, অধিকার হনন এবং শোষণের রাস্তা বন্ধ করা এবং এমন 
ও কল্যাণ সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। 

৫. মুসলমানদের দ্বীন, জান, ইজ্জত ও সম্পদের হেফাজত ও রক্ষা করা । 
একইভাবে দুনিয়ার সমস্ত মাজলুমদেরকে সাহায্য করা । 

৬. কাফের ও তাগুতদের জেলে বন্দী সকল মুসলিম ভাই ও বোনদের মুক্ত 
করা । 

৭. উম্মতের ধনসম্পদকে লুটেরা শক্তীর হাত থেকে মুক্ত করা এবং মুসলমান 
জনসাধারণের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ছড়িয়ে দেওয়া । 

৮. দেশ, জাতী ও ভাষার প্রতিমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ঈমানী ভ্রাতৃত্বকে 
আলোকিত করা এবং এক উম্মতের ধারণাকে জাগরিত করা । 

৯. আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জান্নাত অর্জন যাকে আল্লাহ তাআলা জিহাদের পথে 
দৃঢ় থাকার সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 
‘তোমাদের কি ধারণা তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখও 
দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল !' 
সূরা আলে ইমরান-১৪২ 


দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: জামা'আতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি 

১. আল-কায়েদা উপমহাদেশ বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা এবং 
এবং এই জামাআত কিতাল করতে গিয়ে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া 
করেনা। 

২. জামা‘আত শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াত ও কিতালকে আবশ্যকীয় মনে 
করে এবং চেষ্টা করে যে, এই দুইটি যাতে একটি আরেকটিকে শক্তিশালী 
ও উন্নত করার কারণ হয় । 
নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে যা সালাফে সালেহীন কুরআন ও সুন্নাহর 
আলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন। ফল স্বরূপ: (ক) জামাআত শরীয়তের 
শত্ৰুদেরকে হত্যা করা, এদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অথবা এদের 
সম্পদকে গনিমত বানানোর জন্য কোনো তা‘ওয়ীল বা অস্পষ্ট কোনো 
অভিব্যক্তিকে ভিত্তি বানায় না। বরং শরীয়তের সুস্পষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত 
দলীলকে ভিত্তি বানায় । (খ) জামা'আত সরাসরি যুদ্ধ ময়দানে নিয়োজিত 
নিজস্ব মুজাহিদদের এই সীমায় সীমাবদ্ধ রাখে যে, তারা যেন শত্রুর সাথে 


আচরণের জন্যও শরীয়তের মূলনীতি অনুসরণ করে এবং অসঙ্গত 
তাওয়ীল এর ভিত্তিতে কোনো সন্দেহ জনক বিষয়ের অনুসরণ থেকে দূরে 
থাকে। কাজেই কোনে ব্যক্তির জান ও মাল সন্দেহজনক অবস্থায় থাকলে 
জামা'আত নিজ সাথীদেরকে উম্মতের ফকীহ আলেমদের বিবৃত প্রতিষ্ঠিত 
নীতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকার আদেশ দেয় । 

৪. জামা‘আত প্রত্যেক এসব লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা বানানো অথবা হত্যা করা 
থেকে বিরত রাখে যাকে মারা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয কিন্তু এই 
হত্যাকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে জিহাদের ক্ষতি বেশি হয় এবং লাভ কম হয় 
অথবা যা মুসলিম উম্মাহর উপলব্ধির বাইরে এবং মুসলিম উম্মাহকে জিহাদ 
থেকে দূর করে দেয় । 

৫. জামা‘আত প্রত্যেক এসব পন্থায় অর্থ-কড়ি নেওয়া থেকে বিরত রাখে যার 
কারণে জিহাদ ও মুজাহিদদে বদনাম হয়। ফলে (ক) জামা'আত এমন 
কাফের ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া থেকে বিরত রাখে যা শরীয়ত 
অনুযায়ী জায়েয কিন্তু এ ব্যক্তি গরীব এবং মাজলুম শ্রেণীর মানুষ; যার 
অর্থ-সম্পদ নেওয়ার ফলে ইসলাম ও জিহাদের ভাবমূর্তি বিকৃত হওয়ার 
আশংকা থাকে। কারণ, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্য গরীব, অভাবী 
এবং মাজলুম শ্রেণীকে শাসকশ্রেণীর জুলম থেকে মুক্ত করে ইসলামের 
ছায়াতলে নিয়ে আসা । (খ) জামা'আত গনিমতের তালিকায় সুস্পষ্ট 
লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা বানায়, যার মাল নেওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো 
সন্দেহ হয় না। 

৬. একইভাবে মুখে কালিমা উচ্চারণ করা কোনো ব্যক্তিকে তাকফীর করা, 
তার সাথে যুদ্ধ করা, তাকে হত্যা করার ব্যাপারে জামা“আত নিজেকে 
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সুস্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত নীতির মাঝে 
সীমাবদ্ধ রাখে। এবং প্রত্যেক এমন অপব্যাখ্যা থেকে নিজেকে বাঁচায়, যা 
শরীয়তের ভারসাম্যপূর্ণ রাস্তা থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে। একইভাবে 
জামাআতের সাধারণ সাথীদেরকেও এরকম স্পর্শকাতর বিষয়ের উপর 
কথা বলা থেকে বিরত রাখে এবং এসব বিষয়ে তাদেরকে হক উলামায়ে 
কেরামের দেওয়া গণ্ডীর ভিতর রাখে। 

৭. জামা'আত শরয়ী বিষয়গুলোতে স্থানীয় আহলুল হক আলেমদের অনুসরণ 
করে এবং সমকালীন এসব আলেমদের থেকে ফায়দা নেওয়া জরুরী মনে 
করে, যাদের তাকওয়া, ইলম ও অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত । একইভাবে 
নবউদ্ভাবিত বিষয়গুলোতে তাদের ফায়সালার দিকে ফিরে যাওয়ার মত 
পোষণ করে। 


. জামা'আত আল-কায়েদা উপমহাদেশের নীতি হল, সম্পূর্ণ মনযোগ এই 


১০. 


জালেম কুফরী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উপর রাখা এবং এটি ছাড়া 
অন্য কোনো পামশ্বীয়ি যুদ্ধে জড়িত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানো । 


. জামা‘আত যেসব লক্ষ্যবস্তর উপর কাজ করে প্রকাশ্যে তার দায়িত্ব স্বীকার 


করে এবং যে লক্ষ্যবস্তুর উপর হামলা করা ভুল মনে করে তার ঘোষণা এই 
আচরণবিধিতে উল্লেখ করা হল। এরপরও যদি কোনো ক্রুটিবিচ্যুতি হয়ে 
যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলার সামনে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং 
জাতীর সামনেও এই ভুল স্বীকার করে ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করবে। 
কারণ, আখেরাতের পাকড়াও দুনিয়ার পাকড়াও থেকে বহুগুণ বেশি 


| 

উম্মতের হিতসাধক শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর সময় থেকে আল- 
কায়েদা নিজেদের অপারেশনে সামরিক কৌশলের উপর বিশেষ মনযোগ 
দেয় । ফলস্বরূপ; লক্ষ্যবস্তুর উপর হামলা করার ব্যাপারে জায়গার নির্বাচন, 
সময় ও উপলক্ষ্যের যথার্থতার উপর বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হয়। নবীজী 
সা. এর সীরাত মোবারাকের আলোকে আমরা এমন কৌশল অবলম্বনের 
চেষ্টা করি, যাতে কম সাজসরঞ্জামের মাধ্যমে ভাল থেকে ভাল ফলাফল 
অর্জন করা যায় । 


তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের সাথে সম্পর্ক 


>. 


জামা‘আত কায়েদাতুল জিহাদের প্রতিষ্ঠাতা শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. 
শ্রদ্ধাস্সদ আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ উমর রহ. এর হাতে 
বাইয়াত করে ছিলেন। উসামা বিন লাদেন রহ. এর শাহাদাতের পর 
শাইখ আইমান আজজাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ এই বাইয়াতের নবায়ন 
করেন এবং আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ উমর রহ. এর ইন্তেকালের 
পর আমীরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মানসূর রহ এর হাতে, তাঁর 
শাহাদাতের পর আমীরুল মুমিনীন শাইখ হেবাতুল্লাহ আখন্দজাদাহ 
হাফিজাহুল্লাহ এর হাতে বাইয়াত হন। 


. জামা'আত আল-কায়েদা উপমহাদেশের আমীর মাওলানা আসেম উরমও 


(হাফিজাহুল্রাহ) শাইখ আইমান আজজাওয়াহিরীর মাধ্যমে ইসলামী 
শাইখুল হাদীস ওয়াত তাফসীর মৌলভী হেবাতুল্লাহ আখন্দজাদাহ এর 
হাতে বাইয়াত হন। আর আল-কায়েদা উপমহাদেশ এই বাইয়াতের 
অধীনে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় লিপ্ত । 


৩. জামা'আত আল-কায়েদা উপমহাদেশের লক্ষ্যসমূহের মধ্য থেকে এক বড় 
লক্ষ্য ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানকে শক্তিশালী করা, এর প্রতিরক্ষা 
করা এবং একে স্থায়িত্ব দেওয়া । এই লক্ষ্যে জামা'আত আফগানিস্তানের 
বাইরে যেখানে ইসলামী ইমারাতের শত্রু সেখানে লড়াই করে এবং 
আফগানিস্তানের ভিতরেও ইমারাতের সাথে মিলে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই 
করে। আর উপমহাদেশের মুসলমানদের ইসলামী ইমারাতের বাইয়াত ও 
নুসরতের দাওয়াত দেয় । 


চতুৰ্থ অনুচ্ছেদ: মুসলিম উম্মাহর সাথে আমাদের আচরণনীতি 


১. মুসলমান জনসাধারণ আমাদের ভাই । তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আক্রুর 
মাল ও ইজ্জতে অন্যায় হস্তক্ষেপ আমরা আমাদের জন্য হারাম মনে করি। 
গুনাহগার মুসলিমদের ক্ষেত্রেও আমরা এই নীতি মেনে চলি । মুসলিম 
জনসাধারণের হক পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার ক্ষেত্রে আমরা বদ্ধপরিকর । 

২. আমাদের অথাব আমাদের কোনো সাথীর থেকে (আল্লাহ না করুন) যদি 
কোনো মুসলিমের উপর অন্যায় বা অবিচার হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা 
আমাদেরকে শরীয়তের সিদ্ধান্তের অধীন মনে করি। 

৩. ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে সরকারী ও বেসরকারী জালেমদের 
থেকে রক্ষা করা আমরা আমাদের দায়িত্ব মনে করি এবং মাজাহিদদেরকে 
এই দায়িত্ব সাধ্যমত আদায় করার তাগিদ দেই । 

8. মুসলিম জনসাধরণের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের ৷ 
দাওয়াত, ইসলাহ, আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের 
মাধ্যমে আমরা তাদেরকে দ্বীনের পথে আগ্রহী করে তুলতে চেষ্টা করি । 
তাদের মাঝে বিদ্যমান শরীয়ত বিরোধী বিষয়গুলো সংশোধন করতে 
সচেষ্ট হই এবং তাদেরকে জিহাদী কাফেলার সাথে যুক্ত করার জন্যও 
আমরা চেষ্টা চালাই । 

৫. যেহেতু ইলামায়ে কেরাম এই উম্মতের প্রকৃত নেতা, তাদের মাধ্যমেই 


কেরামের সম্মান ও গুরুত্ব বাড়ানো এবং তাঁদের ভূমিকাকে প্রভাব- 
প্রতিপত্তি সম্পন্ন করতে চাই । 


৬. আমাদের চেষ্টা হল, থানা, কোর্ট এবং অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার ফাসাদ 
থেকে জনতাকে দূর করে মসজিদ ও দারুল ইফতার হক্কানী আলেমদের 


১০. 


সাথে তাদেরকে সংযুক্ত করা । কোর্টের পরিবর্তে মসজিদ ও দারুল ইফতা 
থেকে ফায়সালা নিতে আগ্রহী করে তোলা । 


. আমরা কবিলাভুক্ত তথা গোত্রীয় ব্যবস্থাধীন জনপদকে অত্যাচারী 


কালাকানুন এবং কুফরী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্ত করে মুহাম্মাদ 
সা. এর নিয়ে আসা নিরাপদ ও ন্যায়পরায়ণ শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে 
চাই । এ জন্য কাবায়েলী আলেমগণ ও সরদারদেরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে 
করি এবং তাদের মাধ্যমে কবীলা বা গোত্রগুলোতে ইসলামী বসন্ত নিয়ে 
আসার পদ্ধতিকে উপযুক্ত মনে করি । 


. যেখানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সামর্থ্য দেন, সেখানে মুসলিমদের 


দ্বীনী ও দুনিয়াবী ফায়দা হয় এমন কাজে ০ ১৫2 4 | ll == 
অর্থাৎ ‘মানব জাতির মাঝে তারাই আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে বেশি 
প্রিয় যারা মানুষের জন্য সব চেয়ে বেশি কল্যাণকর’ এই নীতির উপর 
আমরা পুরোপুরী সচেষ্ট হই । 


. আল্লাহর দিকে আহ্বান, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের 


বিষয়ে রাসূল সা. এর আদর্শের দিকে আমরা সাধ্যমত লক্ষ্য রাখি, যাতে 
জনসাধারণকে দ্বীনের সাথে যুক্ত করা যায়। যার ফলস্বরূপ সৎ কাজের 
প্রসার ঘটে এবং অসৎ কাজের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় । 
জনসাধারণের মধ্য থেকে কোনো দল, গোত্র বা জামাআত মুজাহিদদের 
সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অবস্থায় আমরা নিজেদেরকে নিন বর্ণিত নীতির 
মাঝে সীমাবদ্ধ রাখি: 

ক. দাওয়াত ও আপোস মীমাংসার মাধ্যমে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত 
রাখার সম্ভব্য সকল চেষ্টা করা, কেননা প্রকৃত লড়াই ছেড়ে পার্শ্বীয় অন্য 
লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে আমরা কুফরী শাসন ব্যবস্থাকে ফায়দা লুটার সুযোগ 
দিতে চাই না। 

খ. যদি দাওয়াত ও আপোস মীমাংসার মাধ্যমে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে 
বিরত রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কেবল এতটুকু শক্তিই 
প্রয়োগ করা যাতে তাদের জুলমকে মুজাহিদদের থেকে দূরে রাখা যায় । 
গ. উল্লেখিত গ্রুপের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের সময়, তাদের মধ্য থেকে 
যারা সরাসরি লড়াইয়ে জড়িত এবং যারা জড়িত নয়, এই দুই দলের 
পার্থক্যের দিকে পরিপূর্ণ খেয়াল রাখা হয়। অতএব, যারা সরাসরি 
লড়াইয়ে জড়িত নয়, তাদের সাথে সরাসরি লড়াইয়ে জড়িতদের মত 
আচরণ করা হয় না। আর তাদের অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে জামা'আতের 
শরয়ী বিভাগ যে ফায়সালা দেয়, তাই আমরা মেনে নেই । 


পঞ্চম অনুচ্ছেদ: শত্রুর বিশদ বিবরণ ও সামরিক কার্যকলাপ 
আমরা শক্রুর প্রকৃতি এবং লক্ষ্যবস্তুকে তিন ভাগে বিভক্ত করি: 

১ম ভাগ: ইসলামী ইমারাতের প্রতিরক্ষার জন্য আফগানিস্তানে যুদ্ধ ৷ 
২য় ভাগ: পাকিস্তানে আমাদের সামরিক লক্ষ্যবস্তু ৷ 

ওয় ভাগ: ভারত, বাংলাদেশ ও আরাকানে (বার্মায়) শত্রু ও লক্ষ্যবস্তু । 


১ম ভাগ ইসলামী ইমরাতের প্রতিরক্ষার জন্য আফগানিস্তানে যুদ্ধ 


শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল-কায়েদা উপমহাদেশ ইসলামী ইমারাত 
আফগানিস্তানকে শক্তিশালী করা এবং এর প্রতিরক্ষাকে নিজেদের মৌলিক 
লক্ষ্য মনে করে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আফগানিস্তানের ভূমিতে যেখানে 
আমেরিকার তত্বাবধানে বৈশ্বিক কুফরের শয়তানরা ইসলামের বিরুদ্ধে 
লড়াইরত, সেখানে ইসলামী ইমারাতের স্বরূপে রহমানের সেনাবাহিনী 
শরীয়তের শত্রুদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধে লিপ্ত। আল-কায়েদা 
উপমহাদেশের মুজাহিদরাও ইসলামী ইমারাতের পতাকাতলে যুদ্ধের ময়দানে 
তৎপর এবং শরীয়তের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করছে। 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল, ইসলামী ইমারাতের হাতে আমেরিকা এবং এর 
নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ । 


২য় ভাগ: পাকিস্তানে আমাদের সামরিক লক্ষ্যবস্তু । 


এটা পরিষ্কার যে, শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর সময় থেকেই জামা'আত 
কায়েদাতুল জিহাদ ইসলামের শত্রুদের ব্যাপারে কুরআনের এই নীতি: ৬ 
৯4 ‘কুফর প্রধানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর’ কে ভিত্তি বানায়; যাকে শাইখ 
উসামা বিন লাদেন শহীদ রহ. সাপের মাথায় আঘাত করা বলে আখ্যা 
দিয়েছেন। সুতরাং সব ধরণের শত্রুদের ব্যাপারে জামা'আতের প্রথম 
মনোনিবেশ হল, এদের উর্ধ্বতন নেতা এবং এ সব মেধা যাদের মাঝে দ্বীনের 
শত্রুতার পরিকল্পনা তৈরি হয়ে থাকে। এই নীতি অনুযায়ী পাকিস্তানে এ সব 
শক্তি জামাআতের প্রথম লক্ষ্যবস্তু যা সাপের মাথা আমেরিকা ও বৈশ্বিক কুফরী 
শক্তির বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং যে শক্তি যুগ যুগ ধরে বৈশ্বিক কুফরী শক্তির 
ফায়দার জন্য পাকিস্তানের মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করে আসছে । কারণ, 
স্থানীয় ক্ষেত্রে এদের শক্তি ধ্বংস করা ছাড়া পাকিস্তানের মুসলিমদেরকে 


আমেরিকা ও বৈশ্বিক কুফরী শক্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করা এবং শরীয়ত 

প্রতিষ্ঠা করা এক অধরা স্বপ্নই থেকে যাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জামা'আতের 

লক্ষ্যবস্তু নিয্নোক্ত ক্রম অনুসারে হবে: 

১. পাকিস্তানে আমেরিকান কাফের এবং সুস্পষ্ট স্বার্থ আমাদের সবচেয়ে 
অগ্রগণ্য লক্ষ্যবস্তু। কারণ: ক. আমেরিকা পুরো দুনিয়াতে মুসলিমদের 
উপর জুলম ও বলপ্রয়োগকারীদের সরাসরি সাহায্যকারী । 

খ. বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করার পথে প্রথম অন্তরায় । 

গ. বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থার সরদার । 

ঘ. ইসলামী ও জিহাদী জাগরণের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে থাকা কেন্দ্রীয় শত্রু। 

যারা আফগানিস্তান থেকে কাশ্বীর এবং সিরিয়া থেকে ফিলিস্তীন পর্যন্ত মুসলিম 

উম্মাহর উপর হামলাকারী ৷ অর্থাৎ ভারত এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তিতে 
যুদ্ধ করতে থাকা পশ্চিমা দেশগুলো । 


৩. পাকিস্তানকে কজা করে থাকা অত্যাচারী বৃটিশ শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
আমাদের কাছে অত্যন্ত অগ্রগণ্য বিষয় । কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানকে 
কজ্জা করে থাকা অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদ না হবে, ততক্ষণ 
পর্যন্ত না অত্যাচারী সুদী ব্যবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব, আর না কাশ্রীর 
ও ভারতের মজলুম মুসলিমদের সাহায্য করা সম্ভব, আর না এই ভূখণ্ডে 
শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন পুরণ হওয়া সম্ভব । পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর 
গোপন ষড়যন্ত্র এবং সশত্ত্রবাহিনীর খোলাখুলি যুদ্ধের মোকাবেলায় দ্বীনের 
অনুসারীদের কাছে এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। 
বরং বাস্তবতা হল, শরীয়তের এই দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদই আসলে 
‘“গযওয়ায়ে হিন্দের দরজা ৷’ পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়া ব্রিটিশ সাম্বাজ্যের 
এই সশস্ত্র বাহিনী শরীয়তের প্রথম শত্রু আমেরিকা এবং বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থার 
উত্তম সুরক্ষক। এ কারণেই এই সশস্ত্র বাহিনী সব সময় বৈশ্বিক কুফরের 
ফায়দার জন্য ইসলামী আন্দোলনের পিঠে ছুরি মারে; ইসলাম এবং ইসলামের 
অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই সশস্ত্র বাহিনী সম্মুখ বাহিনীর ভূমিকা পালন 
করে। আমেরিকার হাতে ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের পতন এই 
পাকিস্তানের সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হয়েছে। জিহাদের নুসরত এবং 
শরীয়তের আইন দাবি করার অপরাধে গোত্রীয় এলাকা সোয়াত এবং জামিআ 


হাফসার নিরাপরাধ ছাত্রীদের উপর এই সশস্ত্র বাহিনীই আগুন ও বারুদের বৃষ্টি 
বর্ষণ করে। হাজার হাজার মুসলিমদেরকে বন্দী করে শহীদ করে। শত শত 
মুসলিমকে ফাঁসিতে ঝুলায়। কাজেই মুজাহিদদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে 
যে, শুধু পাকিস্তান নয় পুরো এই হিন্দের ভূমিতে ইসলামী আন্দোলনের 
জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া জরুরী । কাজেই উপরে উল্লেখিত টার্গেটের পর 
পাকিস্তানের আমাদের টার্গেটগুলো নিয্নরূপ: 


ক. শরীয়ত প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক এবং আমেরিকার আধিপত্য বজায় রাখা 
রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র শক্তি; যা গুরুত্বের ক্রমানাসারে নিম্নরূপ: 

* গোপন গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষভাবে এই এস আই, এম আই, এফ এই এ, 
সি আই ডি, আই বি ইত্যাদির অফিসার ও কর্মীরা । 

* সশস্ত্র বাহিনীর ( সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, এফসির) উচ্চ 
পর্যায়ের অফিসাররা । 

* আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ( রেঞ্জার্স, কাউন্টার টেরিরিজম ডিপার্টমেন্ট, 
পুলিশ) এর উচ্চা পর্যায়ের অফিসাররা । 

খ. ম্ত্রী এবং উচ্চ পর্যায়ের এসব ব্যুরোক্র্যাট অফিসাররা যারা আমেরিকার এই 
যুদ্ধে পূর্ণ উদ্যমে মুহাম্মাদ সা. এর দ্বীনের বিরুদ্ধে রয়েছে। 

গ. অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার এবং এসব সাবেক শাসক যারা শরীয়ত 
প্রতিষ্ঠার এই যুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের পক্ষে খোলাখুলিভাবে অংশ নিয়েছে। 
ঘ. নবীজী সা. এর অবমাননাকারী (নবীজী সা. এর সম্মানের জন্য আমাদের 
বাবা-মা কোরবান হোক) আমাদের প্রিয় নবীজী সা. এর সম্মানের জন্য যদি 
নিজেদের সবকিছুও কুরবানী করতে হয়, তাহলে তাতেও আমরা দ্বিধা করব 
না এবং সব রকম মূল্য দিয়ে আমারা আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সা. এর সম্মান 
রক্ষা করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ ৷ 

ঙ. বন্দী ভাই-বোনদের মুক্ত করার জন্য- 

* কারাগারে হামলা । 

* জেলখানার আইজি, সামরিক প্রতিষ্ঠানের অফিসারদের এবং পশ্চিমা দেশের 
নাগরিকদের অপহরণ । 

চ. ধর্মহিনতার প্রচারকারী মুলহিদ (ইসলামের বিরোধিতাকারী এসব ব্যক্তি যারা 
নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে), কেননা আমাদের সমাজকে ধর্মহীনতা 


থেকে বাঁচানো আমরা আমাদের উপর ফরয মনে করি। যদিও আমাদের সাথে 
সম্পর্কিত মুজাহিদদের নিজেদের থেকে এমন অপারেশনের অনুমতি আমরা 
দেই না। বরং কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের অনুমতি নেওয়া আমরা আবশ্যক মনে 
করি। জামা'আত এমন বিষয়ে উলামায়ে হক্কানী-রব্বানী থেকে ফতওয়া নেওয়া 
আবশ্যক মনে করে এবং এরপর মাসলাহা-মাফসাদা (লাভ-ক্ষতি) দেখে 
লক্ষ্যবস্তুরে ক্ষেত্রে ফায়সালা দেয়। 


ছ. দ্বীনদার শ্রেণীর শত্রু এবং হত্যাকারীরা । কেননা, দ্বীনদার শ্রেণী এবং 
উলামায়ে হঙ্কানীকে রক্ষা করা আমরা আমাদের বিশেষ দায়িত্ব মনে করি; 
যদিও এখানেও লক্ষ্যবস্তুকে বাছাই করার জন্য জামাআতের আমীর এবং 
নায়েবে আমীরের অনুমতি জরুরী । 


বিশেষ দ্ৰষ্টব্য: 

১. সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্ত সদস্য আমাদের লক্ষ্যবস্তু । এসব সদস্যরা 
যুদ্ধরত এলাকায় হোক অথবা ব্যারাকে কিংবা ছাউনিতে থাকুক । ছুটিতে 
থাকা সদস্যরাও এর ব্যতিক্রম নয়। কেননা, শরীয়ত ক 
মোকাবেলায় যুদ্ধরত হওয়া এবং কুফরী শাসনব্যবস্থার প্রতিরক্ষক হওয়ার 
কারণে শরীয়ত মতে সকলের হুকুম একই । তবে যে ব্যক্তি মুজাহিদদের 
কাছ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্র্গত পেয়েছে, তার বিষয়টি ব্যতিক্রম । 

২. সিপাহীকে হত্যা করার চেয়ে আমরা অফিসারদেরকে হত্যার উপর জোর 
দেই । কারণ, যেই লক্ষ্য একজন অফিসারকে মারার দ্বারা অর্জিত হয়, 
শত সিপাহীকে মেরেও তা অর্জিত হয় না। কাজেই সিপাহীকে নিশানা 
মারা আমাদের কাছে ততবেশি অগ্রগণ্য হবে । সরকারী সশত্ত প্রতিষ্ঠানের 
মধ্য থেকে গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের অফিসারদের নিশানা বানানো আমাদের 
কাছে সবয়েচে বেশি অগ্রগণ্য । এরপরে সেনাবাহিনী, এফসি, 
সন্ত্রাসবিরোধী বাহিনী, রের্জজাস, পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী গুরুত্বানুসারে 
অগ্রগণ্য হবে। 

৩. যেসব রাজনীতিবিদ এবং অফিসারেরা জনসাধারণ, মুজাহিদ এবং 
আমাদের অগ্রগণ্যতার মধ্যে শামিল । 


৩য় ভাগ: ভারত, বাংলাদেশ এবং আরাকানে (বার্মায়) আমাদের 
লক্ষ্যবস্তু 


১. ভারতে এবং বাংলাদেশে আমেরিকা ও ইজরাইল সংশ্লিষ্ট টার্গেটের পর 
আমাদের অগ্রগণ্য টার্গেট হল, ভারতীয় সরকার । এর কারণ নিম্নরূপ: 

* ভারত সরকার কাশ্বীর ও ভারতের মুসলিমদের উপর অত্যাচার, তাদের 
বসতবাড়ি ধ্বংস, তাদেরকে শ্রেণী বৈষম্যের মাধ্যমে দুর্বল করা এবং 
তাদেরকে জোরপূর্বক হিন্দু বানানোর কৌশল শুরু করেছে। কাশ্বীর এবং 
ভারতে মুসলিমদের উপর বিভিন্ন উস্যুতে জুলম-নির্যাতন এর সুস্পষ্ট 
প্রমাণ । 

* ধর্মহীনতা, ইসলামের প্রতি অন্ধ শত্রুতা এবং ইসলামের শক্রুতার 
পৃষ্ঠপোষকতা ভারতের স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র নীতির বড় অংশ ৷ বাংলাদেশ, 
পাকিস্তান এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোতে ভারতের এই 
অপকৌশলের প্রভাব পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয় । 

* ভারত হিন্দুস্ভানের পুরো ভূখণ্ডে ইসলামী ও জিহাদী জাগরণের বিরুদ্ধে 
আমেরিকা, রাশিয়া ও ইজরাইলের বিশ্ৃত্ত মিত্র । 

* ভারত বাংলাদেশে ধর্মহীন সরকার এবং ধর্মহীন আন্দোলনগুলোর সবচেয়ে 
বড় রক্ষক । আর রাসুল সা. এর অবমাননাকারী এবং মুলহিদদের সব 
ধরণের সহযোগিতাকারী । 

* ভারত বাংলাদেশের মুসলিমদের পানি কজা করে তাদের চাষাবাদকে 
ধ্বংস করা এবং বাংলার মুসলিমদের কারখানা ও ব্যবসাকে দখল করার 
মত অপরাধ করে যাচ্ছে । ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ভারত সব সময় এটাই 
চায় যে, বাংলাদেশের মুসলিমরা তার দাস হয়ে থাকুক । 

* ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ইসলামী ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধক । 
ভারতবর্ষে এক হাজার বছর ইসলামী শাসনব্যবস্থা ছিল। তাই এই 
ইসলামী ভূখণ্ডকে আবার ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসা এবং এখানে 
তাওহীদী শাসন কায়েম করা আমাদের উপর ফরয । 


কাজেই ভারত ও বাংলাদেশে আমাদের লক্ষ্যবস্তু নিমুরূপ: 


ক. ভারতে এসব রাষ্ট্রীয় সংস্থা যেগুলো ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর মুসলিম 
নিধনের কৌশল অব্যাহত রেখেছে। যেমন, ভারতের পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং 
গোয়েন্দা বাহিনী । বিশেষভাবে এসব বাহিনীর অফিসাররা আমাদের প্রধান 
টার্গেট । 


খ. কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংস্থার এসব নেতা যারা মসজিদ গুড়িয়ে দেওয়া, 
হত্যা করা, তাদের সম্পদ ধ্বংস করাসহ মুসলিমদেরকে 

জোরপূর্বক হিন্দুবানানোতে জড়িত । 

ভাইদের রক্তে রঙিন হয়েছে। 


ঘ. রাসূল সা. এর অবমাননাকারী । 


২. বা্মায় মুসলিমদের উপর নির্যাতনকারী সশস্ত্র বাহিনী এবং সশস্ত্র বৌদ্ধ 
গ্রুপগুলো আমাদের লক্ষ্যবস্তু; যার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ: 


ক. বামরি মাজলুম মুসলিমদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের প্রতিরক্ষা করা । 
খ. বার্মার জালেম সরকারের উপর মুসলিমদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া । 
গ. ইসলামী আরাকানকে বার্মার সশস্ত্রবাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করা । 


৩. ভূখণ্ডের কোনো জায়গায় হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর 
জনসাধারণ, বসতবাড়ি এবং উপসনালয় আমাদের টার্গেট নয়। এটা এ জন্য 
যে, আমাদের যুদ্ধ এসব ধর্মীয় গোষ্ঠীর সশস্ত্র গ্রুপগুলোর সাথে যারা 
মুসলিমদের উপর নির্যাতন করছে। 


য‘অনুচ্ছেদ: এসব অপারেশন যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী এবং এর 
সাথে সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রক 


১. আমরা প্রত্যেক এসব অপারেশন থেকে বেঁচে থাকি যা মুসলিম 
জনসাধারণকে মুজাহিদদের থেকে দূরে ঠেলে দেয় অথবা যেগুলো তাদের 
উপলব্ধির বাইরে এ ক্ষেত্রে আমরা নবীজী সা. কর্তৃক মুনাফিকদের হত্যা 
না করার আদর্শ গ্রহণ করি। কারণ, নবীজী সা. সাধারণ জনতা ইসলাম 
থেকে দুরে সরে যাওয়ার আশংকাতেই মুনাফিকদের হত্যা করা থেকে 
বিরত ছিলেন। 

২. আমরা সাধারণভাবে এমনসব মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের 
ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকি যারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে না 
এবং অস্ত্রধারীদের সাহায্যও করে না। আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের সমস্ত 
মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু হল, শরীয়তের দুশমন এবং কুফরী শাসনব্যবস্থার 
রক্ষক বৃন্দ । 

৩. মসজিদ, জানাযা, বাজার এবং আদালতসহ জনসমাগমস্থলে বোমা 
বিষ্ফোরণ ঘটানোকে আমরা পুরোপুরি ভূল মনে করি। কারণ, এতে 


মুসলিম জনসাধারণের ক্ষতির আশংকা আছে। উল্লেখিত স্থানসমূহে জায়েয 
লক্ষ্যবস্তর উপর হামলা করা থেকে বেঁচে থাকাকেও আমরা আবশ্যক মনে 
করি। কেনন, এমন অপারেশন থেকে সাধারণ মুসলিমরা ক্ষতির শিকার 
হতে পারে। তাছাড়া এতে আল্লাহর পাকড়াওয়ের আশংকাও আছে। এসব 
অপারেশনের কারণে যেহেতু মুজাহিদদের দাওয়াত কলুষিত হয়, তাই 
এধরণের আপারেশন থেকে ইসলামের উপকার হওয়ার তুলনায় কুফরী 
শাসনব্যবস্থার বেশি উপকার হয়। কারণ, তারা এ ধরণের অপারেশনকে 
পুঁজি করে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালানোর সুযোগ পায় । 

8৪. আমরা শত্রুদের সাথে সম্পর্ক রাখা নিরস্ত্র লোকদেরকে (অর্থাৎ এসব 
লোক যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, যেমন: নারী ও শিশু) নিশানা 
বানানো থেকে দূরে থাকি । 

৫. আমরা পাকিস্তানের এবং বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্ত্রী এবং 
প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে হত্যা করা শরীয়তের আলোকে ভুল 
মনে করি। কুফরী শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কারণে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা মুরতাদ ও হারবী 
(যুদ্ধরত) ৷ কিন্তু তাদের স্ত্রী-সন্তানরা শুধু রক্তের সম্পর্কের কারণে মুরতাদ 
বা হারবী হিসাবে প্রমাণিত হয় না। বরং এদের ব্যাপারে আসল হুকুম 
হল, এরাও মুসলিম । নবীজী সা. এর বাণী: 
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৬. ‘কোনো ব্যক্তিকে তার পিতা কিংবা ভাইয়ের অপরাধের কারণে অভিযুক্ত 
করা যায় না’ (সুনানে নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ) । তবে যদি এদের মধ্য 
থেকে কারো সম্পর্কে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রমাণিত হয়, তাহলে 
যুদ্ধে অংশ নেওয়ার কারণে সে হত্যার উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে। 

৭. বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা দুষিত এবং কাফেরকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত । এতদসত্ত্বেও 
আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হামলা করা অত্যন্ত বড় ভুল এবং শরীয়ত 
বিরোধী মনে করি। কারণ, মুসলিম দেশেগুলো এবং মুসলিম 
সংখ্যাগরি“এলাকাগুলোতে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং 
অন্যান্য সংশ্লিষ্ট লোকজন সাধারণভাবে মুসলমান তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
হামলা না করে আমরা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের উপর জোর দেই । 
কারণ, আমরা বিশ্বাস করি, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমেই কলুষিত 
শিক্ষা ব্যবস্থার শংসোধন সম্ভব । 

৮. মাজার ও এজাতীয় অন্যান্য স্থানে বোমা বিষ্ফোরণকে আমরা ভুল মনে 
করি। পবিত্র শরীয়তের আলোকে কবরের শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে 


এখন আমরা দাওয়া ও তরবিয়তের অস্ত্র ব্যবহার করি। বিজয়ের পর 
উলামায়ে কেরামের তত্বাবধানে এই বিষয়গুলোর তদারকির জন্য কার্যকর 
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৯. আমাদের জামাআতের ভুলের কারণে যদি কোনো অপারেশনে সাধারণ 


করি: 
ক. নিঃসংকোচে নিজেদের ভূল স্বীকার করি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলার কাছে ক্ষমা চাই । এরপর মুসলিমদের কাছে এর জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করি । 
খ. অপারেশন সম্পাদনকারী মুজাহিদ থেকে জবাবদিহিতা তলব করি। যদি 
ভুলের ক্ষেত্রে মুজাহিদের ক্রটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে শরীয়াহ বিভাগের 
কাছে এই মামলাটি পেশ করা হয়। সেক্ষেত্রে ক্রটি প্রমাণিত হলে অপারেশন 
সম্পাদনকারী মুজাহিদকে শাস্তি দেওয়া হয়। 
গ. যে মুসলিম ভাইয়েরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে তাদের কাছে আমাদের আবেদন 
হল, আপনারা ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ জামা'আতের জিম্মাদারদের কাছে 
পৌঁছে দিবেন। যখনই জামাআতের সামর্থ্য হবে তখনই দিয়ত তথা রক্তপণ 
বা আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ । 


সংঘর্ষ থেকে দূরে থাকি, তাই আমরা অন্য ধর্মাবলম্বী সাধারণ নাগরিক যেমন, 
হিন্দু, বৌদ্ধ, খিষ্টান যারা শত শত বছর ধরে পাকিস্তা, বাংলাদেশসহ অন্যান্য 
মুসলিম সংখ্যাগরি* দেশে বসবাস করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে জড়াই 
না। তবে যদি কোনো জায়গার অমুসলিমগণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়িয়ে 
যায়, অথবা এদের মধ্য থেকে কেউ রাসূল সা. কে অবমাননা করে অথবা 
কুরআনকে অপদস্থ করে সেক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট বসতীর অমুসলিমদের ক্ষতি 
থেকে মুসলিমদের বাঁচানোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। 

১০. জামা'আত খ্রিষ্টানদের গির্জাকে নিশানা বানায় না। আল্লাহর ইচ্ছায় 
বিজয়ের পরে উলামায়ে কেরামের ফতওয়ার আলোকে বিধর্মীদের 
উপসনালয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গহণ করা হবে। 


সপ্তম অনুচ্ছেদ: রাফেদী, কাদিয়ানী এবং ইসমাঈলীদের ব্যাপারে 
পদক্ষেপ 


১. রাফেদী, কাদিয়ানী এবং ইসমাঈলীদেরকে জামা'আত শরীয়তের 
আলোকে কাফের মনে করে এবং মুসলিমদের মাঝে এসব ফেরকার 
গোমরাহীকে স্পক্টকরে তুলে ধরে। 

২. জামা'আতের কৌশল হল, জালেম কুফরী শাসনব্যবস্থা এবং এর রক্ষক 
শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া কোনো পাশ্বীয়ি লড়াইয়ে জড়িত না হওয়া । 
এজন্য উল্লেখিত ফেরকাগুলো যদি কার্যত আহলে সুন্নাহ ওয়াল 
জামাআতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে, তাহলে এদের বিরুদ্ধে জামাআও 
যুদ্ধে জড়িত হয় না। বরং নিজেদের সমস্ত মনযোগ কুফরী শাসনব্যবস্থার 
উপর রাখে। কারণ, মূলত কুফরী শাসনব্যবস্থাই এইসব ফেরকাসহ দ্বীনের 
সব রকমের শত্রুদের প্রতিরক্ষা করে এবং তাদের প্রতিষ্ঠার জন্য সহায্য- 
সহযোগিতা করে। 

৩. রাফেদী, কাদিয়ানী এবং ইসমাঈলীদের মধ্য থেকে কেউ যদি আহলুস 
সুন্নাহর বিরুদ্ধে আগ্রসনে লিপ্ত হয়, তাহলে এই আখগ্রাসনকে বন্ধ করার 
জন্য এদের যোদ্ধা ও নেতাদেরকে যথোচিত জবাব দেওয়া হবে 
ইনশাআল্লাহ । এই জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রেও কুরআনের বাণী কুফরের 
নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর'র মূলনীতি ঠিক রাখা হবে। অতএব, প্রতিরক্ষা 
সংস্থা এবং ক্ষমতায় থাকা রাফেদী ও কাদিয়ানী নেতৃত্ব যারা আহলুস 
সুন্নাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক জবাব দেওয়া হবে। 

8৪. যতক্ষণ পর্যন্ত বিজয় অর্জিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা উল্লেখিত 
ফেরকাগুলোর ব্যাপারে বর্ণিত পদক্ষেপের ভিত্তিতে কাজ করব। কিন্তু 
বিজয়ের পরে উম্মতের উলামায়ে কেরাম এদের ব্যাপারে সে সিদ্ধান্ত 
নিবেন, তার উপরই আমল করা হবে ইনশাআল্লাহ । 

৫. রাফেযী, কাদিয়ানী এবং ইসমাঈরীদের এসব লোক যারা পঞ্চম অনুচ্ছেদে 
উল্লেখিত জামা‘আতের মূল লক্ষ্যবস্তুর মধ্য থেকে কোনো লক্ষ্যবস্তু অন্তর্ভুক্ত 
তাদের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের কারণে নিশানা 
বানানো হবে। 


অষ্টম অনুচেছদ: ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর সাথে আচরণ নীতি 


১. ব্যাখ্যা: ধর্মনিরপেক্ষ (সেক্যুলার) দল দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এঁসবদল যারা 
নিজেদের অভিব্যক্তিতে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক বিষয়াদি থেকে 
বিচ্ছিন্ন করায় বিশ্বাসী । ধর্মনিরপেক্ষ দল ক্ষমতায়ও থাকতে পারে আবার 
ক্ষমতার বাইরেও থাকতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর মধ্য থেকে কিছু 
কিছু দল মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যুদ্ধের প্রেরণা দেয়। আবার 


কিছু দল এমনও আছে, যারা যুদ্ধে অংশ নেয় না। একইভাবে কিছু দল 
রাজনৈতিক লক্ষ্যের জন্য কখনও কখনও সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা 
করে। এদের সবাইকে একই পাল্লায় মাপা সম্ভব নয়। রবং প্রত্যেক দলের 
সাথে তাদের কার্যকলাপ অনুযায়ী আচরণ করা হবে। 

২. ধর্মনিরপেক্ষ (ধর্মহীন) দলগুলোর উর্ধ্বতন নেতা যারা খোলাখুলিভাবে 
শরীয়তের প্রতি নিজেদের শত্রুতা প্রকাশ করে এবং কুরআনের আইনের 
সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে মুরতাদ গণ্য করি। তাদেরকে হত্যা করাও 
জায়েয মনে করি। যদিও এদের মধ্য থেকে কাকে হত্যা করা হবে? কখন 
হত্যা করা হবে? এবং কাকে হত্যা করা হবে না- এসব জামাআতের 
উর্ধ্বতন নেতাগণ নির্ধারণ করবেন। জামাআতের নেতৃত্ব মাসলাহা- 
মাফসাদা (লাভ-লোকসান) বিবেচনা করে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ 
করবেন। 

৩. যে ধর্মনিরপেক্ষ দল মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে অথবা লড়াইয়ে 
সহযোগিতা করছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে আমরা অগ্রাধিকার দেই । 

8৪. শরীয়ত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনীর সাথে থাকা ধর্মনিরপেক্ষ দলে 
নেতাদের লক্ষ্যবস্তু বানানো আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য । চাই 
তারা বর্তমানে ক্ষমতায় থাকুক বা অতীতে থাকুক । 

৫. কোনো ধর্মনিরপেক্ষ দলের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে এমন যুদ্ধ হবে না যে, 
এর প্রত্যেক ভোটার এবং ছোট-বড় সকল কর্মীকে টার্গেট বানানো হবে। 
রবং শুধু এসব নেতা এবং এসব ব্যক্তিকে টার্গেট বানানো হবে যারা 
মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এদের অবশিষ্ট নারী, শিশু, আত্মীয় 
এবং সাধারণকর্মীরা কখনোই আমাদের টার্গেট নয়। 

৬. ধর্মনিরপেক্ষ দলের সাধারণ ভোটার যারা ধোঁকায় পড়ে রুটি, কাপড়, 
গাড়ি, বাড়ি, চাকুরী বা এজাতীয় অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তি বা প্রতিশ্রুতির 
কারণে ধর্মহীন দলগুলোর সঙ্গদেয়, তাদেরকে আমরা তাকফীরও করি না 
এবং হত্যার চেষ্টাও করি না। তবে তাদের এসব দলগুলোকে সহযোগিতা 
করা গুনাহ। তাই তাদেরকে আমরা বুঝানোর মাধ্যমে এই দলগুলোর 
সহযোগিতা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ । 

৭. আমরা আমাদের দাওয়াতে এটা সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করি যে, ধর্মনিরপেক্ষ 
এই দলগুলোর সাথে আমাদের শত্রুতার কারণ, ভাষা, জাতীয়তাবাদ বা 
অন্য শ্লোগানের জন্য নয়, বরং ধর্মনিরপেক্ষ দলকর্তৃক ইসলামের প্রতি 
শত্ৰুতাপোষণই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ । 


৮. যেখানে এসব দলগুলোকে নিশানো বানানোতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি 
হওয়ার আশংকা থাকে, অথবা মুসলিম জনসাধারণের সামনে ইসলামের 
বিরুদ্ধে এদের শত্রুতা পরিষ্কার নয়, সেখানে রাসূল সা. কর্তৃক 
মুনাফিকদের ব্যাপারে গৃহিত কৌশল অবলম্বন করত যতক্ষণ না এদের 
ব্যাপারগুলো জনতার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং সম্ভব্য ক্ষতির কারণ 
দূর হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এদের নিশানা বানানোর ব্যাপারে আমরা 
বিলম্ব করব । 


নবম অনুচ্ছেদ: শত্রুর বন্দী এবং আত্মসমর্পণকারীদের বিষয়াদি 


১. শত্ৰু পক্ষের বন্দী এবং আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের 
ক্ষমতা জামাআতের আমীর এবং নায়েবে আমীরের জন্য সংরক্ষিত । তাঁরা 
ছাড়া আর কারো এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই। তবে 
জামা'আতের আমীর এবং নায়েবে আমীর সিদ্ধান্ত গহণের আগে শরীয়াহ 
বিভাগের দায়িত্বশীল এবং সামরিক বিভাগের দায়িত্বশীলের সাথে 
মশওয়ারা করবেন । 

২. আসনলী হারবী কাফেরদের (যেমন: হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খিষ্টান, ইয়াহুদী) 
মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কয়েদী হয়ে আসবে, তার জন্য জামাআতের কাছে 
নিম্নোক্ত পথ আছে: 

ক. এসব বন্দীদের দ্বারা মুসলিম বন্দীদের বিনিময় করা যেতে পারে। 
খ. অথবা এসব বন্দীদের বিনিময়ে মুক্তিপণ নেওয়া যেতে পারে। 
গ. কিংবা এসব বন্দীদের প্রতি ইহসান করে ছেড়েও দেওয়া যেতে পারে। 

ঘ. অথবা তাদেরকে হত্যাও করা যেতে পারে। 


৩. হারবী আসলী কাফের বন্দী যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে এই অবস্থায় 
তাকে হত্যা করা জায়েয নয় এবং তাকে হস্তান্তরের মাধ্যমে অন্য মুসিলম 
বন্দীদের ছাড়ানো তখনই জায়েয হবে, যদি বন্দী নিজে সম্মত হয় সাথে সাথে 
তার পুনরায় কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। 


8. মুরতাদদের মধ্য থেকে যারা গ্রেফতার হবে, তাদের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত 
যেকোনো একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে: 


ক. তার বিনিময়ে মুসলিম বন্দীদের ছাড়ানো যেতে পারে। 
খ. তাকে ‘তাযীর’ (শাস্তি) বা ‘হদ’ (দণ্ড) স্বরূপ হত্যা করা যেতে পারে। 
গ. তাকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে তার সম্পদ নেওয়া যেতে পারে। 


উল্লেখ্য, এসব বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জামা'আতের আমীর এবং নায়েবে 
আমীরের ইচ্ছাধীন। অন্য কারো সিদ্ধান্ত এখানে কার্যকর নয়। 


৫. যখন শরীয়তের শত্রু সারির অন্তর্ভুক্ত লোকেরা জামাআতের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে এবং দ্বীনের শত্রুদের থেকে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন 
জার্মআত তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করে। মুসলিমদেরকে আমরা আহ্বান 
করছি, আপনারা শত্রুদের সারিতে থাকা আপনাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু 
বান্ধবদেরকে দাওয়াত দিন যেন তারা শরীয়ত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা 
ছেড়ে দেয়। শত্রু সারিতে থাকা কোনো লোক যদি জামাআতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত 
হতে চায়, তাহলে জামা'আত তার মাধ্যমে জিহাদী কাজ করাতে পারে। 


৬. যারা শত্রুদের সারিতে থাকে এবং জামা“আতের হাতে আত্মসমর্পণ করার 
সাথে সাথে শত্রুদের মাঝেও অবস্থান করে, তারা জামা'আতের পক্ষ থেকে 
বিশেষ নিরাপত্তা পাবে এবং তাদের তথ্য গোপন রাখা হবে। 


দশম অনুচ্ছেদ: জিহাদী দলগুলোর ব্যাপারে আমাদের নীতি 


১. এসব দল বা জামা'আত যেগুলো উপমহাদেশে কুফরী শাসনব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে পুরোপুরী সক্রিয় এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করে যাচ্ছে, 
তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক হল, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং সৎকাজে 
একে অপরকে সহযোগিতার । আমরা তাদেরকে আমাদের শরীরের অংশ 
মনে করি। তাদের দুঃখে আমরা দুঃখিত হই এবং তাদের সুখে আমরা 
খুশি হই । 

২. জামাআতের প্রচেষ্টা হল, ‘মঙ্গল কামনাই দ্বীন’ এই হাদীসের আলোকে 
জিহাদী দলগুলোর সাথে পরস্পরে গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা এবং 
সংশোধনের এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা । এরই ধারাবাহিকতায় অন্যের 
গোপন দোষ-ক্রুটির সংশোধনের জন্য গোপনে চেষ্টা করা হবে এবং 
প্রকাশ্য ভুলের জন্য সব মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলিমদেরকে এ বিষয় 
সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার জন্য ঘোষণা দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। 
একইভাবে শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড অথবা এমন অপারেশন যার ক্ষতি 
এর ফায়দার তুলনায় বেশি কিংবা এমন অপারেশন যা শরয়ী রাজনীতির 
স্পষ্ট বিপরীত- এগুলোর সাথে নিজেদের সম্পর্ক না থাকার স্পষ্ট ঘোষণা 
দেওয়া হবে। 

৩. পাকিস্তানে পূর্ণ উদ্যমে সক্রিয় জিহাদী দলগুলো সামরিক অপারেশনে 
লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের ব্যাপারে কিছু সুস্পষ্ট নীতির উপর একমত হলেই 


কেবল এতদ অঞ্চলের জিহাদ এক সুন্দর আকৃতি পাবে। কাঙ্তকিত এই 
এক্যমত্য তৈরি করার জন্য সংগঠন আলাদা হওয়ার পরও তাদের এক 
নীতির উপর একত্রিত করার জন্য জামাআতের পক্ষ থেকে সবিনয় 
নিবেদন করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় জামা'আত ভ্রাতৃত্থানীয় অন্য 
জিহাদী দলগুলোর সাথে সম্মত নীতিগুলোর উপর চুক্তির আওতায় জোট 
গঠন করতে চেষ্টারত এবং তাদেরকে সব ধরণের সহযোগিতা করতে 
প্রস্তুত । 

8. বিবৃত পয়েন্ট নাম্বার ৩ এর পরিপূর্ণতায় আমরা উপমহাদেশের ভিতরে 
বাইয়াতের দাওয়াত দেই। কারণ, এই ভূখণ্ডে ইসলামী ইমারাত 
আফগানিস্তানের বাইয়াতের মাধ্যমে জিহাদী বিষয়াদিতে শরীয়তের 
অনুসরণ সহজ হবে এবং শরয়ী রাজনীতির ভিত্তিতেও এটি লাভজনক 
হবে। তাছাড়া এর দ্বারা সুসংগঠিত একটি জিহদী জোট গঠনও সম্ভবপর 
হবে। 

৫. জামা'আত ভ্রাতৃদ্থানীয় অন্য জিহাদী সংগঠনগুলোকে উল্লেখিত নিজ 
‘আচরণবিধি’ মোতাবেক সম্মিলিত অপারেশনেরও দাওয়াত দেয়। এই 
বিষয়ে জামা'আত প্রত্যেক সংগঠনকে দ্বীনের বিজয় এবং জিহাদকে 
শক্তিশালী করার জন্য উদার দিলে সাহায্য করবে। 

৬. বিবৃত পয়েন্ট নাম্বার তিন এর আওতায় সব জামা'আত বা দলের মাধ্যে 
দাওয়াতী, আদর্শিক, তরবিয়াতী, শরয়ী এবং সামরিক বিষয়গুলোতে 

৭. সমস্যা এবং প্রতিকূল অবস্থায় এসব জামা*আতগুলোর সাথে সব ধরণের 
সহানুভূতি এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখা হবে। 

৮. সব জামা‘আতকে সমানভাবে প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে আমাদের 
মশওয়ারার দরজা খোলা থাকবে এবং প্রত্যেক এমন সিদ্ধান্তে সব 
জামা‘আতকে সাথে নিয়ে চলার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ । 

৯. যদি কোনো দল বা সংগঠন মানহাজ বা পদ্ধতিগত এঁক্যের ভিত্তিতে 
আলা-কায়েদা উপমহাদেশের সাথে একত্রিত হতে চায়, তাহলে তাদের 
জন্য আমাদের দরজা খোলা । 

১০. কাশ্বীর ভারত, বাংলাদেশ এবং আরাকানেও জিহাদী জামা'আতগুলোর 
(যেগুলো সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার প্রভাবমুক্ত) সাথে এসব নীতির 
ভিত্তিতেই কাজ করা হবে ইনশাআল্লাহ । 


১১. এসব জিহাদী জামা'আত যা শরীয়তের শত্রু গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে 


কোনো ভূখণ্ডে কর্মরত, আমরা তাদেরকে দাওয়াত দেই, যেন তারা 
নিজেদেরকে এসব সংস্থার নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করে, যাতে মাজলুম 
জনতাকে সাহায্য করা এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যিকার পদক্ষেপ 
নেওয়া সম্ভব হয়। কারণ, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ ধরণের 
জামা'আতের জিহাদী ফলাফলকে তাগ্ুতী সশসত্ত্রবাহিনী পরিশেষে ধ্বংস 
করে দেয় । কাশ্ীর জিহাদ এর সুস্পষ্ট উদাহরণ । 


একাদশ অনুচ্ছেদ: দ্বীনী গণতাপ্ত্রিক দলগুলোর ব্যাপারে আমাদের নীতি 


>. 


গণতন্ত্রকে আমরা শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে কুফরী মনে করি। গণতন্ত্রে 
সাহায্যের পরিবর্তে কুফরী শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করে। 
কিন্তু তারপরও আমরা গণতন্ত্রে অংশ নেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কাফের 
মনে করিনা। 


. গণতন্ত্রে অংশ নেওয়া দ্বীনী দলগুলো 'দ্বীনী ফায়দা’র জন্য গণতন্ত্রে অংশ 


নেওয়ার অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়। যেমন, মাদরাসাগুলোর 
সুরক্ষা, পার্লামেন্টের মাধ্যমে ধর্মহীনতার বন্যায় বাঁধ দেওয়া অথবা 
গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি... দ্বীনের সেবা 
বা শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য পার্লামেন্টে বসার এসব ব্যাখ্যাকে আমরা বাতিল 
মনে করি। কিন্তু এসব কারণে না আমরা তাদেরকে তাকফীর করি, আর 
না তাদেরকে টার্গেট বানানো আমরা জায়েয মনে করি। তা সত্ত্বেও 
তাদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে এই হারাম কাজ থেকে দূরে রাখার সব 
ধরণের চেষ্টা করব । 


. এসব দলের সৎকাজের আদেশ এবং অৎস কাজের নিষেধের মত নেক 


কাজে আমরা খোলাখুলি পৃষ্ঠপোষকতা করব এবং গণতান্ত্রিক খেলতামাশা 
এবং অন্যান্য ভুল-ক্রুটির ব্যাপারে প্রকাশ্য সমালোচনা ও নসীহা করব । 


দ্বাদশ অনুচ্ছেদ: সাধারণ দ্বীনী সংগঠনগুলোর সাথে আচারণ নীতি 


এমন দ্বীনী জামাআাত যারা সমাজে দাওয়াত-তাবলীগ ও ইসলাহের কাজ 
করছে:- 


>. 


তাদের সাখীদেরকে আমরা নিজেদের ভাই এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে 
নিজেদের সাথী মনে করি। 


২. তাদের সমস্ত ভালকাজের আমরা প্রশংসা করি এবং যখনই সামর্থ্য হয়, 
তাদের ভাল কাজে সহযোগিতা করার প্রত্যাশা রাখি। 

৩. সাথে সাথে আমরা তাদেরকে জিহাদে সহযোগিতা এবং নুসরতের 
দাওয়াত দেই এবং প্রেরণা যোগাই । আর শরীয়তের সমস্ত ফরয আদায়ের 
জন্য আহ্বান করি । 

8৪. আমাদের প্রচেষ্টা হল, এই ভূখণ্ডে থাকা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 
সব আদর্শিক চিন্তাধারাকে ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের পতাকাতলে 
শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য শরীয়তের শত্রুদের বিরুদ্ধে একত্রিত করা । 
তাদেরকে ফুরূয়ী বা শাখাগত ইখতিলাফ থেকে বের করে উম্মতের 
সামগ্রিক এবং বুনিয়াদী বিষয়ের উপর এক্যবদ্ধ করা, যাতে শরীয়তের 
শত্রুদের মোকাবেলায় এই উম্মত সীসাঢালা প্রাচীর তুল্য হয়ে যায় । 


ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ: উলামায়ে দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান এবং 
আচরণনীতি 


এই ভূখণ্ডে অবস্থিত উলামায়ে কেরাম এবং মাদরাসাগুলোকে জামা'আত কুফরী 
সাশনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের মূল 
শক্তি মনে করে এবং তাদের ব্যাপারে নিশ্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলোকে নিজেদের 
জন্য আবশ্যক মনে করে: 


১. উলামায়ে কেরাম ইসলামী সমাজের নেতা । তাদের আনুগত্য ও নির্দেশনার 
মাধ্যমেই শরীয়ত এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব । তাঁদের 
সম্মান করা এবং সমাজে তাঁদের সম্মান দেওয়া আমরা আমাদের দায়িত্ব 
মনে করি, oo Ae UE SE ET OE 
কার্যকরিতাকে পার্লামেন্টের মুখাপেক্ষী না বানায় । 

২. আল-কায়েদা উপমহাদেশ উলামায়ে কেরাম বিশেষভাবে হকপন্থী 
উলামায়ে কেরাম এবং মাদরাসাগুলোর প্রতিরক্ষা নিজের অগ্রগণ্য দায়িত্ব 
মনে করে। এরই ধারাবাহিকতায় জামা'আত তাদের উপর সরকারি বা 
বেসরকারি সব ধরণের আগ্রাসন বন্ধ করবে এবং নিজেদের সামার্থ্যানুযায়ী 
তাদের উপর হওয়া যেকোনো ধরণের জুলমের প্রতিশোধ নিবে 
ইনশাআল্লাহ । 

৩. আমরা আমাদের সমস্ত জিহাদী সফর হকপন্থী উলামায়ে কেরামের 
নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করব। এ জন্য উলামায়ে কেরামের 
সাথে মজবুত যোগাযোগ বহাল রাখব এবং ইলমী সমস্যায় তাদের সাথে 
মশওয়ারা করতে থাকব ইনশাআল্লাহ । 


8৪. জামা'আত উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসাগুলোর শক্তি হয়ে তাঁদেরকে 
কুফরী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে মজবুত ভূমিকা পালনের জন্য শক্তি যোগাবে 
ইনশাআল্লাহ । 

৫. যেসব আলেম সমাজে কোনো ধরণের ইসলাহ ও তরবিয়াতের কাজ 
সম্পাদন করছেন জামা'আত তাদেরকে সম্ভব্য সব রকমের সহযোগিতা 
করবে এবং জামা'আতের হাতে বিজিত এলাকায় এসব উত্তম কাজের 
রাজনৈতিক এবং আর্থিক সহযোগিতা করা হবে ইনশাআল্লাহ । 

৬. জামা'আত আলেম এবং তালিবুল ইলমদেরকে জিহাদের সারিতে শামিল 
করার ইচ্ছা করে, যাতে তারা এই জিহাদকে দ্বীনী এবং দুনিয়াবী 
সফলতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। 

৭. উলামায়ে সূ এসব আলেম যারা দুনিয়ার তুচ্ছ ধন-সম্পদের জন্য 
নিজেদের ইলমকে পদদলিত করে নিজেদের পেট জাহান্নামের আগুন 
দিয়ে ভরে এবং লোকদেরকে মুহাম্মাদ সা. এর শরীয়ত থেকে দূরে রাখে। 
এদের বাস্তবতা আমরা মুসলিমদের সামনে সুস্পষ্ট করব । এদের সরকারি 
ফতওয়ার জবাব আমরা জ্ঞানের আলোকে দিব ইনশাআল্লাহ । যদিও 
আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের অন্তর কাফের ও মুরতাদদের তুলনায় এরাই 
বেশি জখম করে, তথাপি তাদেরকে হত্যা বা বন্দী করা থেকে আমরা 
বিরত থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের কাছে এমন কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ 
থাকে যে, তারা শরীয়ত প্রতিষ্ঠা বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। 


চতুর্দশ অধ্যায়: মাযহাবী ও ফিকহী পার্থক্যের ব্যাপারে আমাদের 

অবস্থান 

১. আকীদা ও ফিকহ বিষয়ক মাযহাবী সংকীৰ্ণতা (হানাফী, সালাফী, 
হায়াতী, মামাতী ইত্যাদি) এবং এর উপর ভিত্তি করে তর্ক-বিতর্ক, 
দলাদলি ও মতবিরোধকে আমরা মুসলিম উম্মতের এক্যের জন্য ক্ষতিকর 
মনে করি। এ জন্য আমাদের প্রচেষ্টা হল, উম্মতকে ফুরয়ী ইখতাফ থেকে 
দূরে সরিয়ে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সামগ্রিক এবং বুনিয়াদী 
উম্মত সীসাঢালা প্রাচীর তুল্য হয়ে যায় । 

২. এসে হিমাছে হলেল মাহা লেয অনাই পাকে হজ মাহা লে জপ 
এবং ভারসাম্যপূর্ণ উলামায়ে কেরামের সাথে লেগে থাকা, তাঁদের 
নির্দেশনা নেওয়া এবং তাঁদের রচিত কিতাবাদি থেকে ফায়দা নেওয়াকে 


আমরা জরুরী মনে করি। যাতে ইলমী সমস্যায় নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া 
এবং নিজে নিজে ইজতিহাদ করার মত ধ্বংসাত্মক ব্যধি থেকে বাঁচা যায় । 


আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিহাদের হক আদায় করার তাওফীক দিন। 
আমাদেরকে এবং আমাদের জিহাদকে দ্বীনের দুশমনদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক 
শান্তির কারণ আর মুসলিমদের জন্য কল্যাণ ও রহমতের কারণ বানিয়ে দিন। 


আল্লাহই সব কল্যাণের তাওফীকদাতা । সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য 
এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবীজী সা., তাঁর বংশধর এবং 
সাহাবায়ে কেরামের উপর । 


‘জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ’ 
শাওয়াল ১৪৩৮ হিজরী, মোতাবেক জুন ২০১৭ ঈসায়ী । 


এই হল আল-কায়েদার ‘আচরণবিধি’। এটি এমন একটি বিষয় যার দ্বারা 
উঠেছে। আমাদের তাহকীক মতে এই আচরণবিধির প্রত্যেকটি ছত্র নবীজী সা. 
এবং সাহাবায়ে কেরামের আকীদা-মানহাজের প্রতিনিধিত্ব করে। এই 
‘আচরণবিধি’ পূর্ণর্ূপে আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকাদী-মানহাজের 
সাথে সামনযশ্যপূর্ণ। এর মধ্যে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কিছু আছে বলে 
আমাদের জানা নেই । 


যে জামাআতের আকীদা-মানহাজ তথা ঈমান-বিশ্বাস ও কর্মপন্থা ‘মা-আনা 
আলাইহি ওয়া আসহাবী’ এর প্রতিচ্ছবি । আহলুস সুন্নাহর ওয়াল জামাআতের 
আকীদাই যাদের আকীদা, তাদের মানহাজই যাদের মানহাজ। তাদেরকে 
কীভাবে ফাসেক-ফাজেরদের সংবাদের উপর ভিত্তি করে ইহুদী-খিষ্টানদের চর 
বা এজেন্ট বলার দু:সাহস দেখানো যেতে পারে?! তাদেরকে কীভাবে নাহক, 
গোমরাহ, জঙ্গী বা সন্ত্রাসী হিসাবে গালি দেয়া যেতে পারে? মুসলিমদের ইজ্জত- 
সম্মানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন । “যা কিছু শুনা হয়, তা বর্ণনা করাই 
মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট’ (সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামা হাদীস নং-৬)এই 
সহীহ হাদীসের প্রতিও খেয়াল রাখুন ৷ 


সর্বশেষ একটি আয়াত ও তার শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করে এই অধ্যায়ের 
সমাপ্তি টানছি। সুরা নামলে উল্লেখিত সুলাইমান আ. এবং হুদহুদ পাখির 
কথোপকথনের ইতিহাস উলামা হযরতদের ভালই জানা থাকার কথা ঘটনাটি 
সূরা নামলের ২০-৪৪ নং আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা 
আমাদের উদ্দেশ্য নয় । যতটুকু উদ্দেশ্য তা নিম্নরূপ: 


একদা হুদহুদ পাখি সুলাইমান আ.কে নাজানিয়ে গায়েব হয়ে গিয়েছিল । 
সুলাইমান আ. তাঁর বাহিনীর হাজিরা নিয়ে শুধু হুদহুদকে অনুপস্থিত পেলেন। 
তখন তিনি গ্রহণযোগ্য ওযর পেশ করতে না পারলে হুদহুদকে কঠিন শাস্তি 
দিবেন বলে ঘোষণা করলেন। এর কিছুক্ষণ পরই হুদহুদ এসে কওযমে সাবা 
এবং রাণী বিলকিস ও তার রাজত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিল। সুলাইমান 
আ. হুদহুদ পাখির মত এক বে-গুনাহ প্রাণীর তথ্যও তৎক্ষণাত গ্রহণ করলেন 
না । তিনি হুদহুদ পাখির প্রতিউত্তরে বললেন, 

“আমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখব তুমি সত্য বলছ নাকি তুমি মিথ্যুকদের 
একজন” । 

মুফাসসিরগণ বিশেষ করে আল্লামা শাওকানী রহ. বলেছেন, এই আয়াতের 
সংবাদদাতার সংবাদকে গ্রহণ করে নেয়া উচিত নয়। বরং যথাসাধ্য তাহকীক 
ও যাচাইয়ের পর সংবাদ গ্রহণ করা উচিত । 


আখেরী গুজারেশ: 


উইকিপিডিয়া একটি উনুক্ত বিশ্বকোষ । আপনি আরবী উইকিপিডিয়ায় আল- 
তাদের ইতিহাস, এতিহ্য, অবদানসহ যা কিছু জানতে চান সব কিছু চলে 
আসবে। এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন ফ্রন্টে তারা আল্লাহর শত্রুদের উপর 
উল্লেখযোগ্য কী কী অভিযান পরিচালনা করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও 
আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ । তাই ইহুদি-নাসারাদের প্রোপাগান্ডায় 
বিভ্রান্ত হবেন না। ইহুদি-খিষ্টানদের সেবায় নিয়োজিত ফাসেক-ফাজের 
সাংবাদিকদের কথায় বিশ্বাস করে মুসলিম উম্মাহর কৃতি সন্তানদের ব্যাপারে 
বদজন পোষণ করবেন না। 


আল-কায়েদার বাংলাদেশ শাখা ‘আনসার আল-ইসলাম’ সম্পর্কে আরো 
বিস্তারিত জানতে নিম্নের ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট করার অনুরোধ রইল: 


WWwW.dawahilallah.com 


WWW.gaZWwah.net 


www.nobodhara.net 


মানুষমাত্রই ভূুল। যেকেউ ভুল করতে পারে। শরীয়তের আলোকে আল- 
কায়দার কোনো ভুল যদি আপনার কাছে ধরা পড়ে, তাহলে সহমর্মিতার সাথে 
ভুলের ব্যাপারে সর্তক করা আপনার ঈমানী দায়িত্ব । কারণ, “কল্যাণকামিতাই 
জঙ্গী-সন্তরাসী ট্যাগ দিয়ে ধিক্কার জানাচ্ছে। উম্মাহর অভিভাবক উলামায়ে 
কেরামও যদি তাদের সাথে শত্রুদের মত আচরণ করে, তাহলে তারা কার 
কাছে গিয়ে সান্তনার বাণী শুনবে! আপনারা তো নবীজী সা. এর ওয়ারিশ । 
নবীজী সা. যেমন বিভিন্ন জায়গায় বাহিনী পাঠিয়ে তাদের কল্যাণমানায় দুআয় 
মশগুল থাকতেন, আপনাদেরও উচিত আল-কায়েদা, তালেবানসহ অন্যান্য 
হকপন্থী জিহাদী কাফেলার মুজাহিদ ভাইদের কল্যাণকামনায় রত থাকা । 
তাদের উন্নতি ও সফলতার দুআ করা এবং নিজেদের সাধ্যানুযায়ী তাদের 
হাজতগুলো পূরণের ব্যবস্থা করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে 
তাওফীক দান করুন । আমীন। 


এক তরুণ আলেমের দলীল বিহীন যুক্তির সরল খণ্ডন 


১. জিহাদ ফরযে আইন হওয়াকে তিনিও স্বীকার করেন। ইফতায় তামরীন 
করা কালে তিনি নিজেও বর্তমান সময়ে জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার উপর 
ফতওয়া লিখেছেন। এখন তার কথা হল, জিহাদের মত ফরয আরো অনেক 
বিষয় আছে। যেমন, নামায, রোযা, 


তালীম, তাযকিয়া ইত্যাদি । তাই উলামাদের মধ্য থেকে যারা যে ফরয নিয়ে 
আছেন, যারা যে ফরযের উপর মেহনত করছেন, তাদেরকে সেই ফরয নিয়ে 
ইত্যাদির ফরয আঞ্জামের কাজে ব্যস্ত আছে তাদেরকে তাদের অবস্থায় থাকতে 
দিন। আর আপনারা যারা জিহাদের যাওক-শাওক রাখেন তারা জিহাদের 
ফরয আদায়ের জন্য অগ্রসর হন। সবার যাওক শাওক এক রকম হবে না। 
যারা অন্য কাজের যাওক রাখে তাদেরকে সেই কাজের জন্য ছেড়ে দেন। 
সবগুলোই যেহেতু দ্বীনের কাজ, তাই যারা জিহাদ করতে চায় তারা করুক, 


অন্যরা তাদের মুঈন হবে। আর যারা জিহাদ করবে তারাও অন্যদেরকে মুঈন 
মনে করবে। 


২. তবে জিহাদের কাজ করতে গিয়ে কোনো অবস্থাতেই কোনো ফেরকা তৈরি 
করা যাবে না। অতীতে যারা জিহাদের কাজ করেছে তারাও ফেরকা তৈরি 
করেছে, আর এখনও যারা করছে যতটুকু জানি তারাও ফেরকা তৈরি করে, 
শুধু নিজেদেরকে সহীহ মনে করে, অন্যদেরকে ভুল পথে আছে বলে মনে 
করে। তাছাড়া আপনাদের দীক্ষায় দীক্ষিত একাধিক ছাত্রের সাথে আমি কথা 
মনে করে!’ 


যতটুকু মনে পড়ে এসব কথাই তিনি বলেছিলেন। যদি নাও বলে থাকেন, 
তবুও এমন কথা আরো অনেকেই বলে থাকে তাই শরয়ী দলীলের আলোকে 
এসব কথার সিহ্‌হাত যাচাই করা উচিত । 


যে দ্বীনের যে কাজ নিয়ে আছে সে কি সেই কাজেই থাকবে? 


১. জিহাদ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার উপর দ্বীনে ইসলামের ই'লা- 
বুলান্দীর সাথে সাথে এই উম্মাহর ইজ্জত-সম্মানও নির্ভর করে। এই উম্মাহর 
দুনিয়া-আখেরাতের সব ধরণের সফলতা জিহাদ ও কিতালের উপর 
উপকারের জন্য করা হয়। কিন্তু জিহাদের উপর পুরো উম্মাহর ফায়েদা ও মান- 
ইজ্জত নির্ভর করে। তাই চার মাযহাবের সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত 
পোষণ করেছেন যে, জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যাবে, তখন নারী-পুরুষ 
নির্বিশেষে সকলকেই এই ফরয আদায়ের জন্য বের হতে হবে। কারণ, এমন 
শত্রু যে মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টাই ধ্বংস করে দেয়, তাকে প্রতিহত 
করার চেয়ে অন্য কোনো কাজ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। রবং ঈমান আনার 
সবচেয়ে বড় ফরয । নিম্নে এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.সহ চার 
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(যেহেতু এ অধ্যায়টি মূলত উলামাদের লক্ষ্য করে লেখা তাই, এটার 
অনুবাদের প্রয়োজন মনে করিনি ।) 


নবীজী সা. ফরযে আইন জিহাদের প্রয়োজনে নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ 
আরেকটি ফরযে আইনকে ছেড়ে দিয়েছেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় চার ওয়াক্ত 
রমযানের সিয়ামের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরযে আইনকে নিজেও পরিত্যাগ করেছেন 
এবং নিজের সাথীবর্গকেও পরিত্যাগ করতে বলেছেন। যারা সে দিন রোযা 
ভাঙ্গতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদেরকে তিনি ‘অবাধ্য’ বলে আখ্যায়িত করে 
ছিলেন। অথচ মক্কা বিজয়ের সময় শত্রু পক্ষের সাথে তেমন কোনো সংঘাতই 
হয়নি। মক্কার মুশরিকরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয় গুপ্তচর মারেফত এ সংবাদও 
তিনি জানতেন তারপরও “যদি সংঘাত হয় সেক্ষেত্রে কেউ যেন ফরয রোযার 
কারণে দুর্বল না হয়ে পড়ে’ শুধু এই শংকার উপর ভিত্তি করেই নবীজী সা. 


রোযা ভাঙ্গতে বলে ছিলেন। আর জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সুরতে ফরয 
হজ্জে যেতেও ফুকাহায়ে কেরাম নিষেধ করেছেন। 


যে কেউ নিজেকে আহলে হক দাবি করবে তাকে অবশ্যই “মা-আনা আলাইহি 
ওয়া আসহাবী’ এর সীমার ভিতর থাকতে হবে। এঁ সীমা অতিক্রম করে কেউ 
নিজেকে হক দাবি করলেও সে ‘বাতিল’ বলে বিবেচিত হবে। আমরা যেসব 
ফরয ইবাদাত আদায় করি সে সব ফরয ইবাদাত কি সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
এর যুগে ছিল না? নবীজী সা. এর উপস্থিতিতে কি সে সব ফরয আদায় করা 
হয়নি? দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়াসহ অন্যান্য সব ফরয কাজ ও ইবাদাতই 
নবীজী সা. এর জমানায় বিদ্যমান ছিল। আমরা যদি “মা-আনা আলাইহি ওয়া 
আসহাবী' এর উপর থাকার দাবি করি, তাহলে আমাদের দেখতে হবে, 
গযওয়াতুল খন্দকে যখন তখনকার পুরো মুসলিম উম্মাহর উপর এখনকার মত 
সমস্ত কাফেররা এক জোট হয়ে আত্রামণ করার জন্য মদীনাকে ঘিরে ধরেছিল, 
যার ফলে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়ে ছিল, তখন নবীজী সা. এবং 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর কর্মপন্থা বা মানহাজ কী ছিল? হাদীস ও তারিখের 
নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে আমরা কী পাই? নবীজী সা. কি তখন জিহাদ বাদ 
দিয়ে অন্যান্য ফরয আমল ঠিক রাখার জন্য ‘তাকসীমে আমল’ করে ছিলেন? 
তিনি কি তখন কিছু সাহাবীকে তালীম-তাআলুমের কাজে ব্যস্ত থাকতে 
বলেছিলেন? কিছু সাহাবীকে তাযকিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকতে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন? কিছু সাহাবীকে তাবলীগে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন? কিছু সাহাবীকে 
আযান, ইকামাত ও নামাযের আমলী মশকে ব্যস্ত রেখে ছিলেন? কিছু 
দিয়েছিলেন? নাকি মদীনাবাসী প্রত্যেক মুসলিমকেই জিহাদের ময়দানে বের 
করে নিয়ে এসে ছিলেন? 


মুসলিমকে জিহাদের ময়দানে নিয়ে এসেছিলেন। নারীদের দ্বারাও বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন। ফরযে আইন জিহাদকে বাস্তবায়ন করার 
জন্য এবং মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়ার উপর আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত 
করার জন্য তিনি নিজেও যেমন জিহাদের ময়দানে চলে এসেছিলেন, 
তেমনিভাবে প্রত্যেক সাহাবীকেও আসতে বলেছিলেন। আমরা দেখতে পাই, 
ফরযে আইন জিহাদ চলাকালীন নবীজী সা. অন্যান্য সব কাজ স্থগিত রেখে 
জিহাদকে জারি রাখলেন জিহাদের প্রয়োজনে নামাযও কাযা করে ফেললেন। 
মদীনার মাদরাসা সুফ্‌ফা’ তখন খালি পড়েছিল। মদীনার মসজিদেও তখন 


নামায হত না। নামায জিহাদের ময়দানেই আদায় করা হত। জিহাদের 
ময়দানেই তাযকিয়ার চর্চা হত । 


এই যখন অবস্থা তখন “মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' এর অনুসারীরা 
কিভাবে নিজেদের মনগড়া ‘তাকসীমে আমল’ এর দোহাই দিয়ে ফরযে আইন 
জিহাদ থেকে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে? ‘তাকসীমে আমল’ এর নীতিতো তখন 
প্রযোজ্য হবে যখন দ্বীন বিজয়ী হবে। দ্বীনে ইসলামের অনুসারীরা ইজ্জত ও 
সম্মানের সাথে, শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পৃথিবীতে বসবাস করার সুযোগ 
পাবে। যত দিন পর্যন্ত দ্বীনের বিজয় সাধন হবে না, আক্রমণকারী শত্রুকে 
প্রতিহত করা যাবে না, ততদিন পর্যন্ত ‘তাকসীমে আমলে'র নীতিকে পরিহার 
করতে হবে। ততদিন পর্যন্ত কেউ এমন কোনো কাজ করতে পারবে না, এমন 
কোনো কাজে জড়াতে পারবে না, যে কাজে জড়ালে ফরযে আইন জিহাদ 
বাস্তবায়নে নিজের সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা রাখা তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় । 
আইন জিহাদ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে হবে। তবে হ্যাঁ, তখন যদি 
তাকসীমে আমল’ করতে হয়, তা করতে হবে দ্বীনের বিজয় সাধনের জন্য, 
ফরযে আইন জিহাদকে বাস্তবায়ন করার জন্য । সেক্ষেত্রে তাকসীমে আমলের 
চিত্র এমন হবে যে, কিছু লোককে জিহাদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যোগ্য করে 
গড়ে তোলা হবে। কিছু উলামাকে ইলমের ময়দানে রাখা হবে যেন তারা 
মাধ্যমে মানুষকে তাওহীদ ও জিহাদ বুঝাতে পারে, জিহাদের গুরুত্ব ও 
ফযীলত বুঝিয়ে মুসলিম জনতাকে মুজাহিদদের পক্ষে নিয়ে আসতে পারে। 
জিহাদের ব্যাপারে ভ্রান্তিগুলো নিরসন করতে পারে। কিছু লোককে শুধু সৈনিক 
হওয়ার জন্য বাছুনী করা হবে। কিছু লোক, আমওয়াল, আসলিহা ও 
আমতিআর ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত থাকবে। কিছু লোক মুআসকারের 
জন্য উপযুক্ত আনসার তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকবে। কিছু লোক মিডিয়ায় 
জিহাদের কাজ করবে। মুজাহিদদের সংবাদ পরিবেশন করবে। দরবারী 
আলেমদের মতামতের খণ্ডন প্রকাশ করবে জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সময় 
‘তাকসীমে আমলের’ এই চিত্রটাই শরীয়তসম্মত ও যুক্তিযুক্ত । যাদের জিহাদের 
যাওক-শাওক আছে কেবল তারাই জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য আদিষ্ট, 
তাদেরই অগ্রসর হতে হবে, ব্যাপারটি এমন নয় জনাব! যাওক-শাওক থাকুক 
কিংবা না থাকুক, মন চাক কিংবা না চাক, ভাল লাগুক কিংবা না লাগুক 
সকলেই ফরযে আইন জিহাদ বাস্তবায়নের জন্য অগ্রসর হতে বাধ্য । অন্য 
কোনো ফরয ইবাদাতের বাহানা দিয়ে এই ফরয পালন থেকে পিছিয়ে থাকার 


কোনো সুযোগ নেই । জিহাদ সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদীসগুলো ব্যাখ্যাসহ 
পুনরায় অধ্যয়ন করার অনুরোধ রইল । আশা করি সেক্ষেত্রে আপনি নিজেই 
নিজের কথার অসারতা অনুধাবন করতে পারবেন। 


ফেরকা সৃষ্টি হওয়ার দায়ভার কার উপর বর্তায়? 


২. একথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জিহাদ এমন একটি ইবাদাত যা 
সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়া ব্যতীত বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যে মুসলিমগণ 
জিহাদকে বাস্তবায়ন করার জন্য সংগঠিত হবেন, তারা কিসের ভিত্তিতে 
সংগঠিত হবে? মুসলিমদের মধ্যে তো আজকাল বিভিন্ন ভ্রষ্ট আকীদা ওয়ালা 
মুসলিমও আছে । ভ্ৰষ্ট আকীদাওয়ালা কেউ যদি নিজ মতবাদের উপর অটল 
থেকে জিহাদ বাস্তবায়ন করতে চায়, তাহলে তাকে কিসের ভিত্তিতে অস্বীকার 
করা হবে? যে দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তাদের ‘আকীদায়ে কিতালিয়া’ কী 
হবে? যারা ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধের জন্য সংঘবদ্ধ হচ্ছে, তাদেরকে 
অবশ্যই জরুরী ভিত্তিতে উপরের বিষয়গুলো ক্লিয়ার করতে হবে। অতএব, 
তাদেরকে তাদের আকীদার কথা স্পষ্টভাবে বলতে হবে। তাদেরকে তাদের 
মানহাজের কথা কোনো অস্পষ্টতা ছাড়াই সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে। তারা 
কোন আকীদার ভিত্তিতে শত্রুদের সাথে কিতালের পথে অগ্রসর হতে চায়, 
তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী সেটাও পরিষ্কার করতে হবে। 


যে দল যুদ্ধের জন্য একতাবদ্ধ হচ্ছে, তাদের আকীদা-মানহাজ যখন “মা-আনা 
আলাইহি ওয়া আসহাবী’- এর ফটোকপি হবে। কোনোরূপ ছাড় দেয়া ব্যতীত 
নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আদর্শকে যখন তারা পূর্ণাঙ্গরূপে 
পরোক্ষভাবে “মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' এর-ই সমালোচনা করা হয় । 
তো যারা গ্রহণযোগ্য দলীল ছাড়াই “মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী’-এর 
আকীদা-মানহাজ এর সমালোচনা করবে, তাদেরকে যদি যুদ্ধের জন্য সংগঠিত 
হওয়া মুসলিমগণ ‘ভুলের উপর আছে’ বলে মনে করে, তাহলে এই মনে 
করাটা শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে ভ্ৰষ্ট বলে প্রমাণিত হয়? আর এই 
প্রমাণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, আপনারা ‘কিছুটা হলেও ভুলের 
উপর আছেন’ তাদের উপর কি এই দায়িত্ব বর্তায় না যে, তারা নিজেদের 
ভুলটা ছেড়ে দিয়ে মুজাহিদীনদের উপস্থাপনকৃত সঠিকটা কবুল করে নিবে? 
সহমর্মিতা, ইখলাস ও হিম্মতের সাথে এই কাজটা করলেই তো আর ফেরকা 


তৈরি হয় না, যখন হকের দাবিদার সবার আকীদা-মানহাজ এক ও অভিন্ন হবে 
তখন তো ফেরকা তৈরি হবে না। যখন আহলে হক সকলে এক প্লাটফর্মে 
হওয়ার সুযোগ পাবে। দ্বীন কায়েম সহজতর হবে। 


পক্ষান্তরে কেউ যদি নিজেদের দায়িত্ব আদায় না করে সহীহ আকীদা- 
বলে, তাও আবার শরীয়তের দলীল ছাড়াই, তাহলে কি সমস্যার সমাধান 
হবে? নাকি ফেরকা তৈরি হবে? তখন যদি ফেরকা তৈরি হয়, তাহলে এর জন্য 
কে দায়ী? মুজাহিদগণ দায়ী? নাকি দলীল ছাড়া সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য সে 
নিজেই দায়ী? গভীরভাবে একটু ভাবুন। দলান্ধতা, মতান্ধতা ও বিভিন্ন 
শাইখদের অন্ধ অনুকরণ থেকে বের হয়ে এসে আকলে সালীম নিয়ে কুরআন- 
কাজ, কোনো কথা শরীয়তের বিরোধী পাবেন না ইনশা আল্লাহ । 


জিহাদের জন্য যারা সংগঠিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই যে মুখলিস ও মুত্তাকী 
পরহেযগার হবে বিষয়টি এমন নয়। গোপন ফিসকে লিপ্ত কোনো ফাসেকও 
এই দলের মধ্যে এসে যেতে পারে। আবার বাহ্যিক কোনো মুত্তাকী ব্যক্তি 
জিহাদী কাফেলায় আসার পর, তার দ্বারাও শয়তানের ধোঁকায় কোনো গুনাহ 
বা ফিসকের কাজ হয়ে যেতে পারে। কারণ, তারা সকলেই মানুষ । তাদের 
থেকে ভুল-ত্রুটি হতেই পারে। নবীজী সা. এর সাথে যে জিহাদী কাফেলা 
ছিল, তাদের কারো কারো থেকেও মাঝে মাঝে ভুল-ক্রটি হয়ে যেত। তাই 
মাপা যাবে না। বরং জিহাদী কাফেলাকে মাপতে হবে তাদের আকীদা- 
মানহাজ দিয়ে । আকীদা-মানহাজ যদি সহীহ হয়, তাহলে কাফেলাকেও সহীহ 
মানতে হবে। তবে হ্যাঁ, কোনো জিহাদী কাফেলার সদস্যদের অধিকাংশ 
থেকেই যদি ধারাবাহিক শরীয়ত বিরোধী কাজ প্রকাশ পেতে থাকে, কিংবা 
তাদের অধিকাংশ থেকে সঠিক প্রমাণিত তাদের আকীদা-মানহাজের উল্টো 
কাজ পরিলক্ষিত হতে থাকে, তখন তাদের ভ্রষ্ট হওয়ার ব্যাপারে গালেবে 
গুমান করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু হাজার হাজার সদস্যের মধ্য থেকে ২/৪জন 
অশিক্ষিত কিংবা অর্ধ শিক্ষিত সদস্যের সাথে কথা বলেই আপনি একটি 
মুজাহিদ কাফেলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবেন, এমন শিক্ষা আপনি 
শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে গ্রহণ করলেন? ২/৪জন বরং তার চেয়েও 
বেশি বেয়াদব তো তাবলীগ, দাওয়াতুল হক, হেফাজত এবং কওমী মাদরাসার 
ছাত্রদের মধ্যেও আছে, সেই বেয়াদবগুলোর অবাঞ্চিত আচরণের কারণে তো 


আপনাদেরকে এঁ দলগুলোকে না হক মনে করতে দেখা যায় না। তো 
জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায়ের জন্য যারা একত্রিত হচ্ছে, তাদের 
সামান্য ভুল ক্রটি দেখলেই আপনারা বিগড়ে যান কেন? সহমর্মিতা ও 
হিতকামনার শিক্ষা তখন আপনারা ভুলে যান কেন? শত্রুতার মনোভাব নিয়ে 
বসে থাকেন কেন? জনাব! ইনসাফ করতে শিখুন । না জেনে না বুঝে দূর 
থেকে কারো আচরণ দেখে প্রভাবিত না হয়ে, হিম্মত নিয়ে ভিতরে প্রবেশ 
করুন। তাহকীকের উদ্দেশ্যে হলেও ঘরের ভিতর ঢুকে দেখুন সেখানে কারা 
কেমন তাদের আচার-আখলাক? যেখানে মুআয়ানা ও মুশাহাদার সুযোগ রয়েছে 
সেখানে অন্যের উপর নির্ভর না করে একটু সাহস করে নিজেই তাহকীক করে 
ফেলুন। তাহকীকের পর ইসন্তেখারাও করুন । এরপর যদি শরয়ী দলীলের 
আলোকে আপনার কাছে প্রমাণিত হয় যে, আল-কায়েদার নিসবতে 
বাংলাদেশে যারা কাজ করছে তারা ভুলের উপর আছে, তাহলে আল-কায়েদা 
তাদের ভুল সংশোধন করে নিবে। 


ছাত্র যদি এমন কোনো বিষয়ে ইলম অর্জন করে যে বিষয়ে তার জানা মতে 
তার উদ্ভাদের ইলম নেই । তাহলে সেক্ষেত্রে ছাত্র এ নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজেকে 
জ্ঞানী মনে করলে আর উদ্ভাদকে অজ্ঞ মনে করলে বাস্তবে দোষের কিছু নেই । 
আর উদ্তাদেরও বিশেষ কোনো বিষয়ে অজ্ঞতা থাকা দোষের কিছু নয়। কারণ, 
এক জন উদ্ভাদের সর্ববিষয়ে ইলম থাকা আবশ্যক নয়। শরীয়তের জরুরী 
ইলমের সাথে সাথে সে যে বিষয় পড়ায় সে বিষয়ের ইলম থাকাই তার জন্য 
যথেষ্ট । আর যে বিষয় পড়ায় না, বা যে বিষয়ে তার পড়াশুনা নেই, জানাশোনা 
নেই, সে বিষয়ে কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে তাহলে ‘লা-আদরী’র সরল 
স্বীকারোক্তীই কল্যাণকর নিজের বড়ত্ব ও কর্তৃত্ব ধরে রাখার জন্য সে বিষয়ে 
মুখ খোলা কোনোক্রমেই জায়েয নেই। এমতাবস্থায় ছাত্র তাকে এ নির্দিষ্ট 
বিষয়ে অজ্ঞ বা জাহেল মনে করলে মনে হয় না, তার মনে করাটা শরীয়তের 
খেলাফ হবে। আর এতে উদ্তাদেরও কোনো ধরণের মানহানি হয় না । 


তবে আমি বাংলাদেশ আল-কায়েদার একজন হিতাকাঙ্খীরূপে আমাদের সমস্ত 
ছাত্র ভাইদেরকে ‘উলামায়ে রব্বানী'র সাথে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আচরণ করতে 
অনুরোধ করছি । তাদের সাথে সবধরণের বেয়াদবীমুলক কর্মকাণ্ড পরিহারের 
নসীহত করছি। মনে রাখবেন, আপনার সুন্দর আচরণে প্রভাবিত হয়ে এমন 
একজন রব্বানী আলেম জিহাদী কাফেলার সঙ্গী হতে পারে, যার দ্বারা উম্মাহর 
ব্যাপক উপকার হবে। আবার আপনার কঠোর আচরণের কারণে উম্মাহ শত 
শত রব্বানী আলেমের জিহাদের উপকারিতা থেকে মহরূমও হতে পারে। তাই 


দাওয়াহর ক্ষেত্রে আখলাকে হাসানাহ গ্রহণ করুন। দায়ীর গুণাবলী বারবার 
অধ্যয়ন করুন। আপনি যেন জিহাদী কাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক না হয়ে 
দাঁড়ান, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখুন । আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল 
করুন । আমীন । 


৩. ইসলামী দলগুলোর গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনার একপর্যায়ে একসময়ের 
সহকর্মী তরুণ আলেমে দ্বীন বললেন, ইসলামী দলগুলো যেহেতু গণতন্ত্রের 
আকীদা লালন করে না। তাই তারা কাফের নয়। এমনিভাবে তারা শুধু 
গণতন্নের নির্বাচন পদ্ধতিকে গ্রহণ করায় পথভ্রষ্টও হবে না। যেমন ধরুন, 
কোনো একটা সমিতির সভাপতি নির্বাচন নিয়ে ভোট হল, সেখানে ৫০০জন 
সদস্য ভোটে শরীক হল। ৩০০জন একজনকে ভোট দিল। ফলে সে সভাপতি 
নির্বাচিত হল । তো এই নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু 
নেই । এই পদ্ধতি শরীয়তের খেলাফ নয় । 


তিনি আরো বলেন, ‘খেলাফত কায়েমের পদ্ধতি কী হবে? এটা একটা 
ইজতেহাদী বিষয় । যে যে পদ্ধতিকে উপযুক্ত মনে করবে সে সেটা গ্রহণ করতে 
পারে যদি শরীয়তে এঁ পদ্ধতির উপর নিষেধাজ্ঞা না থাকে’ গণতন্ত্রী নির্বাচন 
পদ্ধতিতে সবার ভোট এক পাল্লায় মাপা হয়, সবার ভোটকে সমান মনে করা 
হয়, এ ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বললেন, “শরীয়তের দৃষ্টিতে 
এতে তো কোনো সমস্যা নেই। সবার ভোটকে সমান মনে করা শরীয়তের 
খেলাফ নয়!” 


এ ক্ষেত্রে তার মুল কথা হল, ইসলামী গণতন্ত্রীদের উদ্দেশ্য খুব ভাল, তারা 
নবুওয়াতের আদলে খিলাফত কায়েম করতে চায় । কিন্তু তারা মুযতর বা বাধ্য 
হয়ে চলমান নির্বাচন পদ্ধতিকে খেলাফত কায়েমের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ 
করেছে। আর চলমান নির্বাচন পদ্ধতিও শরীয়তের খেলাফ নয়। তাই ইসলামী 
গণতন্ত্রীগণ কোনোরূপ ভুল পথে নেই, ভ্রষ্টতার উপর নেই । তাদের আকীদাও 
সহীহ, নির্বাচন পদ্ধতিও সহীহ । অতএব, তারা পথভ্রষ্টতার উপর আছে তা 
বলার কোনো সুযোগ নেই । 


গণতন্ত্রের চেতনায় যারা বিশ্বাসী হবে তাদের কাফের হওয়ার মধ্যে যেমন 
কোনো সন্দেহ নেই, এমনিভাবে গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি যারা দ্বীন কায়েমের 
জন্য গহণ করবে, তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার মধ্যেও কোনো সন্দেহ নেই । যেহেতু 
গণতন্ত্রের চেতনা বিশ্বাসকে উলামাগণ কুফুরী বলে স্বীকার করেন, তাই সে 


ব্যাপারে কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করছি না । দ্বীন কায়েমের জন্য, খেলাফত 
প্রতিষ্ঠার জন্য চলমান নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা বৈধ কিনা আমরা দলীলের 
আলোকে সে বিষয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ । 

নবুওয়াতের আলোকে খেলাফত’ কায়েমের জন্য গণতাপ্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি 
গ্রহণ করা কেন জায়েষ নয় নিম্নে তা বিধিত হল: 

১. আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। যেকোনো সমস্যার 
সমাধান এই দ্বীনের মধ্যে রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, 

En LYST ED tai Ble Canal BEE BT CLS sgl 
“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং 
তোমাদের উপর আমার নেয়ামতের ধারাও পূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের 
জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসাবে পছন্দ করলাম ৷” (মায়েদা:৩) 


আরো ইরশাদ হচ্ছে: 
EAN et EE ESO 


“আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর 
সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর মুসলমানদের জন্যে হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদ ৷” 
(নাহল:১৬) 
এই দুই আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, সব কিছুর মৌলিক সমাধান 
ইসলামের মধ্যে আছে। খেলাফত কায়েমের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
ইসলামে থাকবে না এটা কীভাবে চিন্তা করা যায়? নবীজী সা. এর এবং তাঁর 
পরর্বতীতে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. দাওয়াত ও জিহাদ এর মাধ্যমে খেলাফত 
কায়েম করেছেন। খেলাফত কায়েমের ক্ষেত্রে এটাই হল আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশিত পদ্ধতি । ইরশাদ হচ্ছে, 

Ak ol © k39 Ls S85 SY GS Bh hls 
‘ফেতনা দূরিভূত হওয়া পর্যন্ত এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর জন্য হওয়ার 
পূর্বপর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক’ (আনফাল:৩৯) 
এই আয়াতের মধ্যে কি দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি? দ্বীন কায়েমের 
জন্য আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতি এবং নবীজী সা. ও সাহাবায়ে কেরাম রাষি. এর 
গ্রহণ করা কীভাবে বৈধ হবে? আল্লাহ তাআলা কি নবীজী সা. কে পরিপূর্ণরূপে 
আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে আদেশ দেননি? নবীজী সা. কি কিতাব ও 


সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেননি? তাহলে কিতাব সুন্নাহ থেকে বের হয়ে 
গিয়ে আব্রাহাম লিংকনের নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা কীভাবে বৈধ হবে? 
আহলে জাহের না হয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন। 


২. গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতির আবিষ্কারক ও প্রচারক আল্লাহ তাআলা শত্রুদের 
মধ্য থেকে বড় একজন শত্রু এবং কাফেরদের মধ্য থেকে বড় একজন 
কাফের দ্বীন কায়েমের জন্য তার আবিষ্কৃত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা 
শরীয়তের খেলাফ নয়, এ কথাটা কোন সাহসে বলা হল! যেখানে দ্বীন-ধর্ম, 
চাল-চলন, আচার-আখলাকসহ সব ক্ষেত্রে কাফের-মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য 
অবলম্বন করা নিষেধ, সেখানে দ্বীন কায়েমের মেহনতের মত গুরুত্বপূর্ণ 
ওয়াজিব এর ক্ষেত্রে কি করে আল্লাহর শত্রু কাফের-মুশরিকদের তৈরি নির্বাচন 
পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা বৈধ হতে পারে? 
শরীয়তের খেলাফ না হয়ে পারে? আমরা নিষ্নে কাফের-মুশরিকদের সাথে 
সর্বপ্রকার সাদৃশ্য অবলম্বন নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস 
পেশ করলাম । আশা করি উলামায়ে কেরামের উপকার হবে: 
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জনাব এবার বুঝলেন ! দ্বীন কায়েমের জন্য কিংবা খেলাফত কায়েমের জন্য 
আল্লাহর শত্রু খ্রিষ্টানদের আবিষ্কৃত নির্বাচন পদ্ধতি গহণ করা কেন নাজায়েয ও 
হারাম। আর এই হার৷মকে যারা বাতিল তাবীলের মাধ্যমে হালাল মনে করে 
আমরা তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট মনে করি। এ ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে সামান্যতম 
দ্বিধা ও সন্দেহ নেই । 


৩. গণতন্ত্রের নির্বাচনে মুসলিম-কাফের, নারী-পুরুষ, আলেম-জাহেল, 
মুত্তাকী-ফাসেক নির্বিশেষে সকলের ভোটকে একই পল্লায় মাপা হয়। 
মুসলিমের ভোটের যা দাম কাফেরের ভোটেরও সেই একই দাম, একজন 
মহিলার ভোটের যা দাম পুরুষের ভোটেরও একই দাম। আলেম ও জাহেলের 
ভোটের মধ্যেও কোনো পার্থক্য করা হয় না। ভোটকে যারা ‘শাহাদাত’ এর মত 
গণ্য করে জায়েয বলেন, তাদের জেনে রাখা উচিত, সবার ভোটকে 
(শাহাদাতকে) সমান গণ্য করা কুরআনের সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক বিষয় । নারী- 
পুরু্ষ, মুসলিম-কাফের ও মুত্তাকী-ফাসেকের সাক্ষ্য এক মানের নয়। সবার 
সাক্ষ্যের মান সমান নয়। নিযে এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো উল্লেখ করা হল: 
CEiall O25 Bf m8 8 OLAS ASA lac 5 lial dl I Sh) 
Ld OAs Y Gls Orbs Ol Gis OR DB): os J 5 « (SHS 
OB ISD cH Sg Le) : OE ll 05 5 (ALN 1h KE 
: 02 3 52 UB (lS bs O25 oe HAG IH AS EE 
5): OMSL ES U8 Gc (G5 YE OS 6 isis UK dl) 
LG Ll ce GAG ISH { ss RIM AA CAE Galil 
A BA On OF GIS ASS (SD bee JEG } es i U4 

Alors A SY ATI ASS AK SLs AS 2 ll 
যে দেশের জনগণের মধ্যে পুরুষ-নারী, মুসলিম-কাফের, আলেম-জাহেল, 
মুত্তাকী-ফাসেক সব ধরণের লোকই আছে, সেখানে সবার ভোটকে সমান 
মানের গণ্য করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা কেন নাজায়েয, আশা করি এসব 
আয়াত দ্বারা তা বুঝে এসে গেছে। আল্লাহ তাআলা সঠিক বিষয়টি বুঝার ও 
গহণ করার তাওফীক দান করুন। 


8. নির্বাচনে যারা প্রার্থী হয়, তারা স্পষ্টভাবে পদ চেয়ে বেড়ায় । মানুষের দ্বারে 
দ্বারে গিয়ে নিজেকে নির্বাচিত করার জন্য অনুরোধ ও আবেদন জানায় । অথচ 
হাদীসে পদ চাইতে এবং দায়িত্ব চেয়ে নিতে নিষেধ করা হয়েছে। (দেখুন, 
সহীহ বুখারী হাদীস নং-৬৭২৭.) যে নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে পদ চাওয়ার মত 
স্পষ্ট নিষিদ্ধ বিষয় বিদ্যমান সে নির্বাচন পদ্ধতি কীভাবে জায়েয হতে পারে? 


বি.দ্র. ইউসুফ আ. নিজ থেকে পদ চাননি বরং বাদশার পক্ষ থেকেই তাঁকে 
রাজকাজে নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়ে ছিল। তখন তিনি নিজের 
পছন্দের কাজটি বাছাই করে নিয়েছেন। অতএব, ইউসুফ আ. এর উদাহরণ 
টেনে নির্বাচনে পদ প্রার্থিতার বৈধতা প্রমাণের অপচেষ্টা করতে যাবেন না। 
ইরশাদ হচ্ছে: 
+ Goal CSG U5 55h i) OU MAE Ul il LANL a3 5 dal ON 
Ae bs oN HME le ll Ob 
“বাদশাহ বলল: তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো । আমি তাকে নিজের বিশ্ৃত্ত 
সহচর করে রাখব । অতঃপর যখন তার সাথে মতবিনিময় করল, তখন বলল: 
করেছেন। ইউসুফ বলল: আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি 
বিশ্ৃত্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান ৷” (সুরা ইউসুফ:৫৪-৫৫) 


এই দুটি আয়াত সঠিক ব্যাখ্যাসহ উত্তমরূপে অধ্যয়নের অনুরোধ করছি । 


৫. গণতাপ্ত্রিক নির্বাচনের অবিচ্ছেদ্য একটি কর্ম হল, প্রার্থী কর্তৃক নিজে নিজের 

সাফাই পেশ করা । নিজের চরিত্র ও আচার আখলাককে ফুলের মত পবিত্র 

বলে প্রচার করা। অথচ আল্লাহ তাআলা এসব করতে নিষেধ করেছেন। 
ইরশাদ হচ্ছে: 

: ls 3 So U8 5 (Un ARG Ll OK lH A 

(etl ow Le Ph SCENE) 

যে নির্বাচন পদ্ধতির একটি আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হল, আত্মপ্রশংসা, আত্মপ্রচার 


৬. গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি নাজায়েয হওয়ার আরেকটি কারণ হল, এই 
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিমদেরকে শত শত দলে বিভক্ত করা হয়। 
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিমগণ আপোষে মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়। 
ইসলামের নামে যেসব দল গণতান্ত্রিক নির্বাচনে শরীক হয়, তারাও বহুদলে 
বিভক্ত হয়ে গেছে। শুধু নামসৰ্বস্ব চেয়ারম্যান ও সভাপতি হওয়ার লালসায় 
একেকজন ইসলামী রাজনীতিবিদ (?) জনাচারেক অনুসারী নিয়ে একেকটা দল 
তৈরি করে বসে আছে । যেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিমগণ ফেরকায় 
ফেরকায় ভাগ হয়ে যাচ্ছে, যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অবধারিতভাবে অনেক 
মুসলিমের জান-মাল ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে, সেই নির্বাচনকে কী ভাবে জায়েয 
বলা যায়?! সেই নির্বাচনকে “শরীয়তের খেলাফ নয়’ বলে কী ভাবে স্বীকৃতি 


দেয়া যায়?! ! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম 
দায়েম রাখুন । সহীহ সামুঝ দান করুন । আমীন। 


গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি গহণ করতে কি বাধ্য করা হয়েছে? 


কেউ কেউ বলে থাকে (উল্লেখিত তরুণ আলেম সাহেবও মনে করেন) 
‘ইসলামী দলগুলো দ্বীন কায়েমের জন্য বাস্তবসম্মত অন্য কোনো পন্থা না পেয়ে 
বাধ্য হয়ে গণতাপ্তরিক নির্বাচন পদ্ধতি গহণ করেছে। যেহেতু তারা মুযতার বা 
বাধ্য হয়েছে, তাই গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি নাজায়েয ধরা হলেও তাদের 
জন্য জায়েয ৷’ 

এ ক্ষেত্রে কথা হল, কেউ যদি কোনো কাজ করতে বাধ্য হয়, তাহলে অবশ্যই 
নিম্নের বিষয়গুলোর উপস্থিতি আবশ্যক: 

১. বাধ্যকারী । 

২. যার হুমকি দিয়ে বাধ্য করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা । 

৩. যে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে তার বর্ণনা । 

এসব বিষয়ের অনুপস্থিতিতে কেউ কোনো কাজে বাধ্য হতে পারে না। এখন 
প্রশ্ন হল, ইসলামিক গণতন্ত্রীদেরকে গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করতে কে 
বাধ্য করেছে? কিসের হুমকি দিয়ে বাধ্য করেছে? কোন কাজের জন্য বাধ্য 
করেছে? যে বিষয়ের হুমকি দিয়ে বাধ্য করা হয়েছে সেটা শরীয়তের নীতির 
আলোকে ইকরাহের মধ্যে গণ্য হয় কিনা? যদি গণ্য হয়ও তারপও যে কাজের 
জন্য বাধ্য করা হয়েছে সে কাজটা এ রকম ইকরাহের কারণে করা যাবে 
কিনা? এসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে। 


ইকরাহের শর্ত-শরায়েত 
আলোচনা পেশ করছি: 
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কাউকে যদি প্রাণনাশ কিংবা অঙ্গহানীর হুমকী দিয়ে এমন কোনো গুনাহের 

কাজ করতে বলা হয়, যা করলে অন্যের হক নষ্ট হয়, যেমন: যিনা, বা কোনো 

মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সেক্ষেত্রে এই মুযতার/বাধ্য ব্যক্তির জন্য 

এ গুনাহের কাজ করা জায়েয নেই বরং সে ধৈর্য ধারণ করবে এবং কোনো 

অবস্থাতেই সে এঁ গুনাহের কাজ করবে না। যদি করে তাহলে সে গুনাহগার 

হবে । মুযতার বা বাধ্য হয়েছে ধরে নিয়ে সে পার পাবে না। 


গণতন্ত্রের নাজায়েয নির্বাচন পদ্ধতি এটা এমন এক গুনাহের কাজ যা নিজের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং যে এটা গ্রহণ করে সে অন্যদেরকেও এটার 


প্রতি আহ্বান করতে থাকে । হাজার হাজার মানুষকে সে একটা নাজায়েয 
কাজে লিপ্ত করে ফেলে। মুসলিমেদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে ফেলে। 
মারামারি ও হানাহানির পরিবেশ তৈরি করে। অনেক সময় খুনাখুনি পর্যন্ত হয়ে 
যায়। বুঝা গেল এই নির্বচন পদ্ধতি এমন গুনাহের কাজ নয়, যা মুকরাহের 
ব্যক্তি সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বরং এটি এমন গুনাহ যা ব্যক্তি সত্তাকে 
অতিক্রম করে আরো হাজারো মানুষের হক নষ্ট করে। তাই যদি কাউকে 
বান্তবেই কতল, অঙ্গহানি কিংবা ভীষণ রকমের পিটুনীর হুমকি দিয়েও 
গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি খরহণে বাধ্য করা হয়, তারপরও তার জন্য এ হারাম 
পদ্ধতি গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। আর এমন হুমকি ধমকির অ্তিত্ব 
আমাদের দেশে অন্তত নেই। তাই ইসলামী গণতন্ত্রীদের গণতন্ত্রের আকীদা- 
বিশ্বাসের সাথে সাথে নির্বাচন পদ্ধতিও পরিহার করতে হবে। 


বিবৃত ‘দাওয়াত ও জিহাদের’ বাস্তবভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করে খেলাফত 
কায়েমের পথে অগ্রসর হতে হবে। গণতন্ত্রের নাপাক স্পর্শ থেকে মুক্ত হয়ে 
তাওবা-ইস্তিগফার করে পূর্ণাঙ্গর্ূপে কুরআস-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে। 
মনে করতে বাধ্য । শরীয়ত আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয়। 


পরিস্থিতি কি একাকী তৈরি হয় নাকি তৈরি করতে হয়? 


আমার প্রিয় উদ্ভাদ। বড় একজন মুফতী সাহেব (আল্লাহ তাআলা দাওয়াত- 
জিহাদ ও শাহাদাতের পথে তাঁকে কবুনন করুন) । তাঁর সাথে একবার জিহাদ 
বিষয়ে অনেক আলোচনা হল । তিনিও বর্তমান সময়ে জিহাদের গুরুত্ব স্বীকার 
করলেন। একপর্যায়ে বললেন, ‘দেখ, আমরাও জিহাদকে ভালবাসি । কিন্তু 
আমরা একটা পরিস্থিতির অপেক্ষায় আছি। যখন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে, 
তখন আমরাও ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ব ৷ 


আমার মনে হয়, এই কথা আমার শ্রদ্ধেয় উদ্ভাদের একার কথাই নয়। বরং 
আমাদের দেশের উলামাদের মধ্য থেকে যারা অন্তরের গভীরে জিহাদের জন্য 
সামান্য কিছু ভালবাসা বরাদ্দ রেখেছেন তাদের প্রত্যেকেই হয়তো এমনটিই 
ভাবে এবং এমনটিই বলে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, কুরআন-সুন্নাহর 
সাথে এই কথাটির কোনো সম্পর্ক নেই। কথাটি পরিপূর্ণর্ূপে শরীয়াহ 
সাংঘর্ষিক । সংঘর্ষের দিকগুলো নিম্নে সবিস্তার উল্লেখ করা হল: 


আমি আমার উদ্ভাদকে অনেক সম্মান করি ও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁকে ভুল 
থেকে পবিত্র মনে করি না । উদ্ভাদকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা এক জিনিস আর ভুল 
থেকে পবিত্র মনে করা আরেক জিনিস । প্রথমটি জরুরী আর দ্বিতীয়টি হারাম । 
আমাদের সমাজের অনেক ছাত্র শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থান থেকে উর্ধ্বে উঠে 
উদ্ভাদকে ‘পবিত্র ও নির্ভুল’ মনে করতে শুরু করেছে। তাদের জেনে রাখ 
উচিত, আম্বিয়া আ. ব্যতীত আর কেউ পবিত্র ও নির্ভুল নয়। এমনকি সাহাবায়ে 
কেরাম রাযি.ও নির্ভুল নন। তাঁদের থেকেও ভূল হয়েছে, গুনাহ হয়েছে। কিন্ত 
তাদের ভুল বা গুনাহ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা নিষিদ্ধ । তাই উদ্ভাদকে 
করা যাবে না। তাকে ‘পবিত্র ও নির্ভুল’ মনে করা যাবে না। আর সাহাবায়ে 
কেরামের মত উদ্ভাদদের আলোচনা-সমালোচনা যেহেতু নিষিদ্ধ নয়, তাই 
নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা আবদের খেলাফও নয়, বে-আদবীও নয়। 
রবং অন্যদেরকে ভুল থেকে বাঁচানোর জন্য এরকম আলোচনা-পর্যালোচনা 
জরুরী । 


উদ্ভাদ-শাগরিদের ইখতিলাফ কোনো নতুন বিষয় নয়। সাহাবা-তাবেয়ীনদের 
যুগ থেহে এই ইখতিলাফের সূচনা হয়েছে। আমাদের মাযহাবের ইমাম এবং 
তাঁর দুই শাগরিদের সাথে তাঁর ইখতিলাফ সর্বজন স্বীকৃত বিষয় । ইখতিলাফ 
তখন সেটা কোনো সমালোচনার বিষয় হতে পারে না। শরীয়তের নির্ভরযোগ্য 
শত্ৰু ভাবতে পারি না। তাকে শক্রভাবার অধিকারও আমার নেই । কারণ, 
সবার বুঝ একরকম হয় না। সবসময় সবার জেহেনে সঠিক বুঝটা ভেসে ওঠে 
না। তাই কেউ আমার কোনো কথা খণ্ডন করলে আমার দায়িত্ব হল, সে যে 
দলীলের আলোকে কথা বলেছে তার উপর নজরে সানী করা । তার কথাই যদি 
সঠিক প্রমাণিত হয়, তাহলে তা মেনে নেয়া । আর ভুল মনে হলে, দলীলের 
আলোকে জবাব দেয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক মানহাজ বুঝার 
তাওফীক দান করেন। আমীন। 


১. আমার শাইখের উক্তি ‘আমরাও জিহাদকে ভালবাসি’ । 


ভালবাসা এমন একটি জিনিস যা শুধু মৌখিক দাবির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে 
না। বরং বিভিন্নভাবে তা প্রকাশ পায়। ভালবাসা অন্তরঘটিত বিষয় । তা দেখা 
যায় না, ধরা যায় না, কিন্তু কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড দ্বারা তা অনুভব করা যায় । 
ভালবাসা অন্তরে থাকে কিন্তু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা সত্যায়ন ও বাস্তবায়ন করে 
দেখায় । একজন বলল, আমি আল্লাহকে ভালবাসি । কিন্তু সে আল্লাহর প্রেমের 
দাবি আদায় করে না। আল্লাহর হুকুম মান্য করে না। বরং সর্বক্ষেত্রে সে 
আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচার করে। তার বহ্যিক কর্মকাণ্ড আল্লাহর প্রেমের 
উপর দালালত করে না, তারপরও কি তার মৌখিক দাবি মেনে নিতে হবে? 
আল্লাহ তাআলাও কি তার ভালবাসার দাবি গ্রহণ করবেন? না, কখনো নয় । 


‘আপনারা জিহাদকে ভালবাসেন’ কিন্তু এ কেমন ভালবাসা যে, যুগ যুগ ধরে 
আপনাদের মুখ থেকে জিহাদের প্রতি ভালবাসামূলক কোনো কথা শোনা যায় 
না? জিহাদের প্রতি উদ্বৃদ্ধ করতে দেখা যায় না? ফরযে আইন জিহাদকে 
বাস্তবায়ন করার জন্য কোনো চিন্তা-ফিকির পরিলক্ষিত হয় না? ২০০৭ সাল 
থেকে জিহাদকে ফরযে আইন স্বীকার করার পরও (আমার উদ্তভাদ ২০০৭ সালে 
আমার এক ইস্তিফতার উত্তরে বাংলাদেশীদের উপর জিহাদ ফরয বলে ফতওয়া 
দিয়েছিলেন) জিহাদের জন্য বাস্তবমুখী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না ? 
বরং প্রকৃত অবস্থাতো এই যে, জিহাদের প্রতি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে 
অনুৎ্সাহিত করা হয়, নিরুৎসাহিত করা হয়। জিহাদী চেতনাকে দমন করা 
হয়। জিহাদী মনোভাবকে দাফন করার চেষ্টা করা হয়। জিহাদী কাফেলার 
সাথে সম্পৃক্ত ছাত্র-উদ্তাদদেরকে অপমানিত ও লাঞ্চিত করে বহিষ্কার করা হয় । 
জিহাদ প্রেমী ছাত্রদের নাম ‘কালো তালিকা’ ভুক্ত করে মাদরাসার সামনে 
ঝুলিয়ে দেয়া হয়। জিহাদপ্রেমী ছাত্র থেকে ‘কখনো জিহাদ করা যাবে না, 
জিহাদের সাথে যুক্ত হওয়া যাবে না’ মর্মে অঙ্গিকার নেয়া হয়। ছাত্র-উদ্ভাদদের 
মধ্যে জিহাদভীতি ঢুকিয়ে দেয়া হয়। জিহাদ বিদ্বেষী দাগী উদ্ভাদদেরকে 
প্রমোশন দেয়া হয়। তাদেরকে মাদরাসার প্রকৃত খায়েরখাহ মনে করা হয়। 
এই তো হল, জিহাদকে ভালবাসার চিত্র । জিহাদ প্রেমের প্রকৃত রূপ । 


হ্যা, আপনার কোনো ছাত্র ভুল পথে পরিচালিত কোনো জিহাদী সংগঠনের 
সাথে যদি সম্পৃক্ত হয়ে যায়, আর আপনি যদি তা জানতে পারেন, তাহলে 
খায়েরখাহীর সাথে তাকে এ সংগঠন থেকে নিবৃত্ত করে সহীহ আকীদা- 
মানহাজের মাধ্যমে পরিচালিত জিহাদী কাফেলার প্রতি রাহবারী করা আপনার 
দায়িত্ব । কিন্তু ছাত্র জিহাদকে ভালবাসে, জিহাদের ফরয ইবাদাত বাস্তবায়িত 


a 
করলেন, শুধু এই কারণেই আপনার মনটা তার প্রতি বিষিয়ে উঠল, এটা 
কেমন ‘জিহাদ প্রেম’? এমন জিহাদ প্রেমের নমুনা কি সালাফের মধ্যে খুঁজে 
পাওয়া যায়? 


অতীতে যারা জিহাদকে ভালবাসতেন তারা কী করতেন? তাঁদের ভালবাসাও 
শুধু মৌখিক দাবির উপর সীমাবদ্ধ ছিল, নাকি কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড দ্বারা তারা 
তা বাস্তবায়নও করে দেখাতেন? নবীজী সা. এবং তাঁর সাথীবর্গ রাষি. জিহাদকে 
খুব বেশি ভালবাসতেন। নবীজী সা. বারবার শাহাদাতের আশা ব্যক্ত 
করেছেন। সাহাবায়ে কেরামকে জিহাদের উপর উদ্বুদ্ধ করেছেন। জিহাদের 
ফযীলতের ব্যাপারে শতাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন । নিজের স্ত্রী-সন্তান, বাবা- 
মা, ভাই-বোন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘরবাড়ি সব কিছুর উপর জিহাদের 
ভালবাসাকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন। নিজে যুদ্ধের ময়দানে শরীক হয়েছেন। 
দান্দান শহীদ করেছেন। মাথা মুবারাকের ফেঁটে যাওয়া হাসি মুখে মেনে 
নিয়েছেন। নিজের খুন ঝরতে দিয়েছেন, কাফেরদের খুনও প্রবাহিত 
করেছেন। একবার দুইবার না, বারবার এমনটি করেছেন। 


আর সাহাবায়ে কেরাম রাযি.ও নবীজী সা. এর অনুসরণে কোনোরূপ কমতি 
করেননি। নবীজী সা. এর পবিত্র মুখ থেকে জিহাদের বাণী শুনতে শুনতে 
জিহাদই হয়ে গিয়েছিল তাঁদের পেশা ও নেশা তাঁদের নেশা ও পেশাই ছিল 
জিহাদ জিহাদই ছিল তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক । যিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে 
যত বেশি পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছেন, যিনি যত বেশি যুদ্ধে শরীক হয়েছেন 
তিনি ততবেশি মর্যাদাবান বলে বিবেচিত হয়েছেন। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা 
নির্ধারণের মাপকাঠি ছিল ‘জিহাদ’ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের 
মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ তাআলা তাঁদের পূর্বাপরের সব গুনাহ মাফ 
করার ঘোষণা দিয়েছেন। এরপর ওহুদের যুদ্ধে শরীকদের মর্যাদা বেশি, 
তারপর বাইআতে রেজওয়ানে শরীকদের মর্যাদা বেশি । এর দ্বারাই এ কথা 
প্রমাণিত হয় যে, জিহাদই ছিল তাঁদের দুনিয়া-আখেরাতের সম্মান ও মর্যাদার 
মাপকাঠি । শাহাদাত পিয়াসী শত শত সাহাবীর ঘটনা উল্লেখ করে আমি 
লেখাকে দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না। তবে একজনের ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি 
না। 

হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাষি. বলেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহ 
বিন জাহাশ রাযি. (নবীজী সা.এর ফুফাত ভাই, উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে 
জাহাশ রাযি. এর আপন ভাই, প্রথম দিকে ইসলাম কবুলকারীদের একজন 


এবং ইসলামের প্রথম যুদ্ধাভিযানের আমীর) আমার কাছে এসে বললেন, 
আল্লাহর কাছে দুআ করবে না? (কারণ, যুদ্ধের ময়দানে দুআ কবুল হয়) । 
আমি বললাম, হ্যা; অবশ্যই । অতঃপর আমরা ময়দানের এক পাশে চলে 
গেলাম । আমি প্রথমে দুআর জন্য হাত তুললাম । আমি বললাম, ‘হে আল্লাহ! 
আজ যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী, শক্তিশালী, রাগন্বিত এক শক্ত 
সেনাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি তার সাথে যুদ্ধ করব, সেও আমার 
সাথে যুদ্ধ করবে, অতঃপর আমি যেন তাকে হত্যা করে তার সাথে থাকা 
অস্ত্রশস্ত গহণ করতে পারি।’ আমার কথা শেষ হলে আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ রাযি. 
আমীন বললেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ দুআ করতে শুরু করলেন, 
তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ! আমার জন্যও একজন শক্তিশালী, যুদ্ধে পারদর্শী, 
রাগন্বিত শত্রুসেনা নির্বাচন কর। আমি শুধু তোমার জন্য তার উপর আঘাত 
করব, সেও আমার উপর পাল্টা আগাত হানবে। অতপর সে আমার উপর 
বিজয় লাভ করবে, আমাকে হত্যা করে আমার নাক-কান কেটে ফেলবে । এর 
কিছুক্ষণ পরই যখন আমি তোমার সাথে মিলিত হব, তখন তুমি আমাকে 
জিজ্ঞেস করবে, হে আব্দুল্লাহ তোমার নাক-কান কেন কাটা হয়েছে? আমি 
বলব, হে প্রিয়! তোমার এবং তোমার রাসূলের প্রেমের দাবি রক্ষা করতে গিয়ে 
আমার নাক-কান কর্তনের শিকার হয়েছে। তখন তুমি বলবে, আব্দুল্লাহ তুমি 
সত্য বলেছ’ 


অনেক উত্তম ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করেছিলেন। দিনের শেষ 
হয়েছে। আর তাঁর নাক-কান এক গাছের কাঁটার সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। 
(আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা:২/২৮৬) 


আল্লাহু আকবার! সুবহানাল্লাহ! কেমন ছিলেন তারা? কেমন ছিল তাঁদের 
শাহাদাত পিয়াসা? জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি কী পর্যায়ের গভীর ভালবাসা 
থাকলে মানুষ এমন দুআ করতে পারে? হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ রাযি. 
মুখে ভালবাসার দাবি করেননি ঠিক । কিন্তু নিজের আচার-আখলাক ও কর্ম 
ও কী পর্যায়ের ছিল। এখানে তো শুধু একজনের কথা উল্লেখ করলাম । আরো 
শত শত সাহাবীর কথা উল্লেখ করা সম্ভব যারা জিহাদ ও শাহাদাতের প্রেমে 
মতোয়ারা ছিলেন। শাহাদাত হাসিলের মাধ্যমে আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদা অর্জন 
A ALLL Aah dt 
ধ্যান ছিল। 


করে, তাঁদেরকে সত্যের মাপকাঠি বলে বিশ্বাস করে, তারা কেন জিহাদ ও 
শাহাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আদর্শ গ্রহণ থেকে পিছিয়ে 
থাকে? কেন তাদের থেকে বছরের পর বছর ধরে জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি 

প্রকৃত ভালবাসামুূলক কোনো কথা ও কাজ প্রকাশ পায় না? কতশত দুআ 
aU Se Te GE DSR aU EIT 
ভুলেও শাহাদাত প্রার্থনার কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় না? কেন মুজাহিদীনদের 
সফলতার জন্য দুআ করা হয় না? কেন নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম 
রাযি. এর জিহাদ ও শাহাদাত গ্রীতির অধ্যায়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়? কেন 
সুন্নত জিন্দার মেহনতকারীগণ দাঁত ভাঙ্গার সুন্নত সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকে? রক্ত 
নিয়ে খেলার সুন্নাহ সম্পর্কে নির্বাক থাকে? জিহাদ ও শাহাদাতের ক্ষেত্রে যাদের 
এই দৈন্যদশা তারা কীভাবে ‘“মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' এর উপর 
অটল থাকার দাবি করে? তারা কীভাবে নিজেদেরকে এবং শুধু নিজেদেরকেই 
আহলে হক মনে করে?! 


হে উলামায়ে কেরাম! সচেতন হোন । নিজেদের আকীদা-মানহাজকে পুনরায় 
সাহাবায়ে কেরাম রাষি. এর আকীদা-মানহাজের সাথে মিলিয়ে নিন। যতটুকুর 
মিল পান ততটুকু রাখুন । আর যতটুকুতে অমিল দেখেন ততটুকু সংশোধন 
করে নিন। গতানুগতিক ধারা পরিহার করুন। মূলের দিকে ফিরে চলুন । 
কিতাব, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর জীবনাদর্শকে বাস্তব সম্মতভাবে 
আঁকড়ে ধরুন ৷ শুনে রাখুন, এই দুনিয়ার নেতৃত্ব অচিরেই এমন এক কওমের 
হাতে হস্তান্তর হবে যারা সর্বক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর অনুসারী হবে। 
যারা শেষ যামানায় এসেও ৫০ জন আমলকারীর সমান সাওয়াব লাভ করবে। 
আবু হুরাই রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, 

Dale cas al Al ade Ala dias oe aaiall nal Ll Gm x dl 
‘আমার পরে সবরের একটা সময় আসবে, এঁ সময় আজ তোমরা যে আকীদা- 
মানহাজের উপর আছ তা যে আঁকড়ে ধরবে সে ৫০জন আমলকারীর সাওয়াব 
পাবে ৷’ (আলমুযাক্কিয়াত , দারাকুতনী পৃ.৮৮, হাদীসটির সনদ সহীহ । কোনো 
কোনো হাদীসে ৫০জন সাহাবীর সমান সাওয়াবের কথা বর্ণিত হয়েছে, আবার 
কোনোটিতে ৫০জন শহীদের সমান সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে, তবে 
সেগুলোর সনদ ক্রুটি মুক্ত নয়; কথা বলার সুযোগ রয়েছে।) অতএব, এখন 
সময় আছে আসুন আমরাও তাঁদের একজন হওয়ার চেষ্টা করি। সাহাবায়ে 


তাওফীক দান করুন । আমীন। 


পরিস্থিতির অপেক্ষায় থাকা 
২. হযরতের কথার দ্বিতীয়াংশ ‘কিন্তু আমরা একটা পরিস্থিতির অপেক্ষায় 
আছি’ । 


কোনো জাতির উপর যখন জিল্ুুতি, বেইজ্জতী ও লাঞ্চনা-বঞ্চনার মত কঠিন 
পরিবর্তন করার জন্য কুরআনিক নির্দেশ মোতাবেক নিজেদের সাধ্যানুযায়ী 
আল্লাহ তাআলা বলছেন, 


:} il LDR ES ok Ge IE Cy 
“আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের 
নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।” (র‘দ:১১) 


কোনো জাতি যখন আল্লাহর কোনো নেয়ামতের মধ্যে থাকে, তখন ততক্ষণ 
করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা গুনাহ ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে নেয়ামত 
দূরিকরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । এমনিভাবে যখন কোনো জাতি আল্লাহর 
কোনো গজব ও আযাবে পতিত হয়, তখন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের থেকে সেই 
গজব ও আযাব দূর হয় না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা এ অবস্থা থেকে বের 
হওয়ার জন্য আল্লাহর ইবাদত তথা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বাধ্যতা ও মান্যতার 
দিকে ফিরে এসে আযাব ও গজব দূর হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । এর বাস্তব 
একটি উদাহরণ হল, যত দিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ জিহাদসহ ইসলামের 
অন্যান্য হুকুমগুলো পালন করতে ছিল, সামগ্রিকভাবে আল্লাহর বাধ্যতা ও 
জীবন-যাপনের মত বিরাট নিয়ামতের মধ্যে ছিল। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ যখন 
বিভিন্ন প্রকার অবাধ্যতায় লিপ্ত হল, সাথে সাথে সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক 
জিহাদকেও ছেড়ে দিল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর বেইজ্জতী, 
বেহুরমতি ও লাঞ্ছনার মত ভয়ানক আযাব চাপিয়ে দিলেন। আজ গোটা উম্মাহ 
এই আযাবের মধ্যে নিপতিত। এই আযাব থেকে আমরা তখনই মুক্তি পাব 
যখন জিহাদসহ দ্বীনের যাবতীয় হুকুমের দিকে ফিরে আসব । পূর্ণাঙ্গভাবে 


দ্বীনকে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মানহাজকে আঁকড়ে ধরব । এ ছাড়া অন্য 
কোনো পথ নেই । 


এই আয়াতের শিক্ষা হল, আযাব ও গজবের পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য 
মেহনত করা, চেষ্টা করা । আসমান থেকে ফেরেশতা এসে পরিস্থিতি পরিবর্তন 
করে দিয়ে যাবেন সেই আশায় নিহ্র্ম বসে থাকা এই আয়াতের শিক্ষা নয়। 
পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য অগ্রসর হতে হবে, নিজের সাধ্য বিলীন করতে 
হবে, এটাই এই আয়াতের শিক্ষা । একাকী পরিস্থিতি পান্টে যাবে না। খারাপ 
পরিস্থিতি যেমন একাকী আসে না বরং আমাদের কর্মের কারণেই আসে, ঠিক 
তেমনই ভাল ও শান্তিদায়ক পরিস্থিতিও আমাদের কর্মগুণেই আসবে । ইরশাদ 
হচ্ছে, 

EERE 
“তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই 
ফল” (শুরা:৩০) 
ll Le Gl Om GEE lll Gl EAS Ls AG Dl 3 Ch 
“স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরূন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ 
আসে” (রুম:৪১) 


এসব আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, যেমনিভাবে আল্লাহর 
অবাধ্যতা ও বদ আমলের কারণে আযাব ও বিপর্যয় নেমে আসে, তেমনিভাবে 
নেক আমল ও আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বাধ্যতার দিকে ফিরে আসলে পুনঃরায় নেয়ামত 
ফিরে পাওয়া যাবে । যেমন ইরশাদ হচ্ছে: 


TE lse3 sis Ll Oo dh So 
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“তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে 
ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। 
যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি 
অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন 
এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। 


তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। 
এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য ৷” (নূর:৫৫) 


এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টতই প্রমাণ হয়ে গেল পরিস্থিতি পরিবর্তিত হবে এই 
আশায় বসে থাকা যাবে না বরং ঈমান ও আমালে সালেহাতের মাধ্যমে 
পরিস্থিতি পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের কোনো কোনো শাইখকে 
এই আয়াত তিলাওয়াত করে ছাত্রদেরকে ঈমান ও নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ 
সমস্যার সমাধান ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমেই হবে। আমরা যদি ঈমান ও 
হাতে ফিরে আসবে” কথাটা পরিপূর্ণ সত্য । কিন্তু সমস্যটা বেঁধে যায় আমালে 
সালেহাত তথা নেক আমলের ব্যাখ্যায় । কথার আখেরী ফিনিশিং এভাবে দেয়া 
হয়, ‘অতএব, আমাদের করণীয় হল, বেশি বেশি দাওয়াত ও তাবলীগে সময় 
দেয়া, দাওয়াতুল হকের মেহনতকে চাঙ্গা করা, যেখানে এই দুই মেহনত নাই 
সেখানে এই দুই মেহনত জিন্দা করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া । তাহলেই কেবল 
কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে, খিলাফত ফিরে আসবে’ শাইখ অতিসতর্কতার 
সাথে, আমালে সালেহাত থেকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লপাহকে বাদ দিয়ে দেন। 
কখনো ভুলেও নেক আমলের ব্যাখ্যায় জিহাদের কথা বলেন না। মনে হয় 
জিহাদকে তিনি নেক আমলের মধ্যেই গণ্য করেন না কিংবা খিলাফত ব্যবস্থা 
ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে জিহাদের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই । শুধু দাওয়াত ও 
তাবলীগ আর দাওয়াতুল হক দ্বারাই খেলাফত কায়েম হয়ে যাবে। 


ছাত্র জমানায় বহুবার আমি আমার শাইখ ও প্রিয় উদ্ভাদ থেকে এই আয়াতের 
অনুরূপ ব্যাখ্যা শুনেছি। যখন শুনতাম তখনই আমার অন্তর এই ব্যাখ্যা গ্রহণ 
করত না। কিন্তু উদ্ভাদের কাছে এ বিষয়ে ‘মুরাজাআাত’ করার মত সহসও 
পেতাম না। কারণ, উদ্তভাদের কোনো কথার উপর এশকাল হওয়া, উদ্তাদের 
কাছে কোনো কথার দলীল জানতে চাওয়া বড় ধরণের বেয়াদবীর মধ্যে গণ্য 
করা হয়। তাই উদ্ভাদকে আর জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি । 

প্রিয় পাঠক! যদিও আমার উদ্তভাদ আমলে সালাহাতের ব্যাখ্যায় জিহাদের কথা 
বলেন না, কিন্তু আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সা. জিহাদকে নেক আমলের মধ্যে 
গণ্য করেন, শুধু গণ্যই করেন না, বরং নবীজী সা. ঈমানের পরই জিহাদ ফী 
সাবীলিল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল বলে ঘোষণা দিয়েছেন। 


হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, 
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“একদা নবীজী সা. কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? নবীজী সা. 
বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা । আবার জিজ্ঞেস করা 
হল, এরপর কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? নবীজী সা. বললে, জিহাদ ফী 
সাবীলিল্লাহ। জিজ্ঞেস করা হল, এরপর কোনটি? নবীজী সা. বললেন, হজ্জে 
মাবরূর। ” হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবেই আছে। এ 
ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে জিহাদের ফযীলতের আয়াত ও হাদীসগুলো 
দ্ৰষ্টব্য । 


যে আমলকে ঈমানের পরই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে সেই আমল কি নেক 
আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়? যে আমলের ফযীলতের ব্যাপারে শতাধিক আয়াত ও 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেই আমল কি আমালে সালেহাতের অন্তর্ভুক্ত নয়? 
প্রচলিত ধারার তবলীগ আর দাওয়াতুল হকের ভিতরই নেক আমল সীমাবদ্ধ 
হয়েগেল? তালিবুল ইলমদেরকে আর কত অন্ধকারে রাখা হবে? আর কত 
সরলমনা ছাত্রদের থেকে সত্য গোপনের অপচেষ্টা করা হবে?! 


এত মেহনত তারপরও ফেতনা কমছে না কেন? 


আমার প্রিয় উদ্ভাদের মত আরো অনেকেই তাবলীগ ও দাওয়াতুল হকের উপর 
আমল করার দ্বারাই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং খিলাফত ফিরে আসবে বলে মনে 
করে। মনে করা এক জিনিস, আর বাস্তবতা আরেক জিনিস। ১৯২৭ সালে 
তাবলীগ জামাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আজ প্রায় ৯০ বছর হয়ে গেল, 
তাবলীগের মেহনত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। কোটি কোটি মুসলমান 
তাবলীগের পরশে ধন্য হল। হাজার হাজার মসজিদ তাবলীগের উসূল 
মোতাবেক চলতে শুরু করল । এক চিল্লা ও তিন চিল্পার লাখ লাখ জামাআত 
বের হল। কিন্তু এই ৯০ বছরে প্রচলিত তাবলীগের মাধ্যমে পৃথিবীর এক ইঞ্চি 
ভূমিতেও আল্লাহর দ্বীন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেতো আমরা শুনিনি? 
পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডে তাবলীগওয়ালারা আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করেছে 
বলেতো দেখা যায়নি? কিছু দিন পূর্বে দাওয়াতুল হকের ২৩ তম বার্ষিক 
ইজতেমা শেষ হল। ২৩ বছরের এই দীর্ঘ মেহনতের ফলাফল কী? 
বাংলাদেশের কোনো একটি থানায় কিংবা গ্রামেও কি দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব 
হয়েছে? দ্বীন এবং দ্বীনওয়ালারা কি ইজ্জত সম্মানের জিন্দেগী লাভ করেছে? 
শিরক, বিদআত, মাজার পূজা, কবর পূজার মত ঈমান বিধ্বংসী ফেতনা দুর 
হয়েছে? হ্যাঁ, কিছু লোকের আযান, ইকামাত ও নামায সহীহ হয়েছে। কিছু 


লোকের মধ্যে দ্বীন পালনের তড়প তৈরি হয়েছে। কিছু লোকের মধ্যে দ্বীনের 
প্রতি মহব্বত তৈরি হয়েছে। কিন্তু দ্বীন কায়েম ও খিলাফতের সাথে যেজন্য 
তবলীগ ও দাওয়াতুল হককে যুক্ত করা হচ্ছে তার তো কিছুই হয়নি। 


সীমাহীন গতিতে তাবলীগের মেহনত বেড়েছে, দাওয়াতুল হকও পিছিয়ে 
নেই ,ওয়ায়েজীন উলামাগণও শত শত ওয়াজ মাহফিল করছেন, গত বিশ বছর 
পূর্বেও যেখানে এক থানায় বছরে একটা ওয়াজও হত অনেক কষ্টে, সেখানে 
একই থানায় এখন বছরে ৩০-৪০ টি ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে। মাদরাসাও বসে 
নেই । সবার সাথে তালমিলিয়ে মাদরাসার সংখ্যাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
নামে বে-নামে শত শত মকতবও প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। নিত্যনতুন মসজিদের 
সংখ্যাও বাড়ছে। এগুলো সবই ভাল ও প্রসংশনীয় বিষয় । কিন্তু ভাবনার বিষয় 
হল, দ্বীনের মেহনত এত বেড়েছে, তবুও সমাজ থেকে শিরক, বিদআত, 
অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নাস্তিকতার মত ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো কমছে 
না কেন? দিন দিন ঝড়ের গতিতে এগুলো বাড়ছে কেন? পরকীয়া, ধর্ষণ, 
মত ধ্বংসাত্মক ব্যাধি সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ছে কেন? কী এর রহসহ্য? 
কী এর সমাধান? 


সাধারণ মানুষগুলো চলমান লাঞ্ছনা ও অশান্তির জীবন থেকে বাঁচার জন্য 
উলামায়ে কেরামের কথা মত, তাবলীগে যাচ্ছে, দাওয়াতুল হক করছে, 
বাচ্চাদেরকে মাদরাসায় দিচ্ছে, ওয়াজ মাহফিল শুনতে যাচ্ছে। টংগী, 
যাত্রবাড়ী ও চরমোনাইর ইজতিমায়ও যাচ্ছে, এসব পথে হাজার হাজার 
টাকাও খরচ করছে। কিন্তু কাঙ্তকরিত সফলতা পাচ্ছে না। ঈমান আনার পর, 
উলামাদের নির্দেশনা মোতাবেক যুগ যুগ ধরে আমলে সালেহাত করার পরও 
দ্বীন কায়েম হচ্ছে না, দ্বীন ও দ্বীনওয়ালাদের ইজ্জত ফিরে আসছে না, 
ওয়াদাকৃত খেলাফতের অন্তিত্ব দৃশ্যমান হচ্ছে না। কী এর কারণ? কারণ 
একটিই । তাহল, কুরআনিক দিকনির্দেশনা প্রত্যাখান করে নিজেদের মন মত 
নেক আমল করা । নিজেদের দুনিয়াবী সমস্ত স্বার্থ ঠিক রেখে যতটুকু নেক 
আমল করা যায় ততটুকু করা। যেই নেক আমল করলে দুনিয়ার স্বার্থ হাত 
ছাড়া হয় না, তা করা । আল্লাহর শত্রুদের বেধে দেয়া সীমারেখা অতিক্রম করে 
দ্বীন পালন ও নেক আমল করার হিম্মত হারিয়ে ফেলা । আমেরিকা অসন্তুষ্ট হয় 
এমন নেক আমল না করা। আল্লাহ শত্রুদের চাহিদা মোতাবেক মডারেট 
মুসলিম ও উদারপন্থি মুসলিম হওয়া । উদারতা দেখাতে গিয়ে হিন্দুদের দুর্গা 
পূজা আর বৈশাখী উৎসবকেও নিজেদের উৎসব মনে করা। ‘ধর্ম যার যার 


উৎসব সবার’- এর মত কুফুরী আকীদা লালন করা। নিজেদের অজান্তেই 
দুনিয়ার প্রেমে বুঁদ হয়ে যাওয়া । 

বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত দুনিয়া থেকে কুফর, 
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“তুমি কাফেরদেরকে বলে দাও যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু 
ঘটে গেছে ক্ষমা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে, তবে 
পূর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে। 


আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না (কুফর-শিরকসহ সব) ফেতনা 
শেষ হয়ে যায়; এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গূপে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় । 
তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য 
করেন।” (আনফাল:৩৮-৩৯) 


আমরা যতদিন পর্যন্ত এই ইলাহী ঘোষণার দিকে ফিরে না আসব, কাফের, 
মুশরেক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে সর্বাত্বক যুদ্ধে লিপ্ত না হব, যত দিন পর্যন্ত না 
না। সমাজ থেকে ফেতনা নির্মূল হবে না। কুফর, শিরক, বিদআত, 
অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বখাটেপনা , বদমাইশি ও সুদ-ঘুষের মত ফেতনা এবং 
ধ্বংসাত্মক রোগ থেকে আমাদের সমাজ পবিত্র হবে না। কারণ, পৃথিবীতে 
হচ্ছে। রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ এ গুনাহগুলোকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সবধরনের 
নিরাপত্তা দিচ্ছে, সব রকমের সহযোগিতা করছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সহযোগিতায় 
গুনাহগুলো প্রচার-প্রসার লাভ করছে। 

যার শক্তির উপর ভিত্তি করে অপরাধীরা অপরাধ করছে, যার সাহস ও 
সহযোগিতাকে পুঁজি করে পাপাচারীরা পাপ করছে, সেই শক্তিমান 
নিরাপত্তাদাতাকে কিছু না বলে সাধারণ পাপীদের সংশোধন করার ফিকির 
বোকামী বই কিছু নয়। সাপের লেজ না মাড়িয়ে মাথায় আঘাত করাই বুদ্ধি 


মানের কাজ । সামরিক শক্তিধর তাগ্ডত শুধু দাওয়াত দ্বারা পরিবর্তন হবে না । 
দাওয়াতের সাথে সাথে একটি ধারালো তরবারীও তাদের সামনে পেশ করতে 
হবে। সে জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শিকড় কাঁটার আদেশ 
কেরেছেন। বৃক্ষের শিকড় কেটে দিলে যেমন শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব 
এমনিতেই মরে যায়, একাকী ধ্বংস হয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে কুফর, 
শিরক, বিদআতসহ সবরকমের অশ্লীলতা-বেহায়াপনা এবং দুষ্ট ও অনিষ্টের 
লালনকারী, প্রশ্রয়দাতা, নিরাপত্তাদাতা ও প্রচারক ‘সামরিক শক্তিধর’ রাষ্ট্র 
কর্তৃপক্ষের সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করে দিলে, শিকড় কাটার মত সুফল 
আসবে। রাষ্ট্রের হর্তা-কর্তা ও দণ্ড-মুণ্ডের মালিক যখন একজন 
মুত্তাকী ,পরহেষগার , সাহসী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হবে তখন তার প্রভাব, প্রতাপ ও 
প্রতিপত্তিতেই সিংহভাগ শিরক, বিদআত, বেহায়াপনা ও অন্যান্য গুনাহ বন্ধ 
হয়ে যাবে। আর আল্লাহর দেওয়া দণ্ড বিধি যখন প্রয়োগ করা হবে, তখন তার 
বরকত ও প্রভাবে বাকী অন্যায়-অনাচারও বন্ধ হয়ে যাবে। লোক সম্মুখে 
চোরের যখন হাত কেটে দেয়া হবে, ডাকাত ও সন্ত্রাসীর যখন ডান হাত ডান 
পা কর্তন করা হবে, মদ্যপ ও যিনাকারীকে যখন নির্ধারিত পরিমাণ বেত্রাঘাত 
করা হবে, সুদখোর মহাজন ও ঘুষখোরের উপর যখন তাদের প্রাপ্য শাস্তি 
প্রয়োগ করা হবে, দ্রুত সময়ের মধ্যে হত্যার পরিবর্তে হত্যার বিধান যখন 
কায়েম করা হবে, তখন মানুষ শাস্তির ভয়ে হলেও গুনাহ ছাড়তে বাধ্য হবে। 
সবার সম্মুখে অপমানিত ও লাঞ্চিত হওয়ার শংকা ও শরমে হলেও মানুষ সমস্ত 
অপরাধ থেকে পবিত্র হওয়ার চেষ্টা করবে। এভাবেই একটা মুসলিম সমাজ 
পুত-পবিত্র ও শান্তিময় সমাজে পরিণত হবে। সমস্ত অন্যায়-অনাচারমুক্ত 
শান্তিপুরিরূপে গড়ে উঠবে মুসলিমদের শান্তি, সম্মান, শৌর্যবীর্জ এবং বিজয়ী 
ইসলামের প্রকৃতরূপ দেখে তখন কাফেররাও দলে দলে ইসলামে প্রবেশ 
করবে। ইসলাম কবুল করে তারা ধন্য হবে। কারণ, স্বভাগতভাবেই মানুষ 
বিজয়ী জাতির কৃষ্টিকালচার ও আদর্শ গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। নবীজী 
সা. এর শেষ তিন বছর এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় যে খুব অন্ত 
সময়ে লাখ লাখ মানুষ ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছিল, বিশাল বড় ভূখণ্ড নিয়ে 
ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, এর মূল রহস্য ছিল এটাই । ইসলাম যখন 
দৃশ্যমান হয়। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম তা মানুষ প্রাক্টিক্যালি দেখার সুযোগ 
পায়। তখন হাজার হাজার পৃষ্ঠা খরচ করে মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্য ও 
মহাত্ম বুঝানোর দরকার হয় না। ঘন্টার পর ঘন্টা বয়ান করে মানুষকে দ্বীন 
বুঝানোর প্রয়োজন পড়ে না। দাওয়াতের ক্ষেত্রেও তখন বিধর্মীয় গ্রন্থের 


রেফারেন্স টানার প্রয়োজন হয় না। তাগ্ুতী শক্তি যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, 
ইসলাম গ্রহণে প্রধান প্রতিবন্ধক লোকগুলো যখন ধ্বংস হয়ে যায়, আর 
আরোপ করা হয়, তখন তারা বুঝতে পারে এবং দেখতে পারে যে, ইজ্জত- 
সম্মান, শান্তি-সহমর্মিতা এবং দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা শুধু ইসলামেই 
আছে। তখন তারা এই সম্মান ও মর্যাদার পথ গ্রহণ করতে আর দেরি করে 
না, দ্বিধা করে না। একদিকে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণে প্রতিবন্ধক তাগুতী শক্তির 
অনুপস্থিতি, অপর দিকে ইসলামের সোন্দর্য ও মহাত্ম সে নিজ চোখে দর্শন 
করে, আবার মুজাহিদীনে ইসলামের পক্ষ থেকে ‘কুনু মিসলানা’ (আমাদের মত 
হয়ে যাও)-এর সরল আহ্বানও পায়, তখন সে নিজের জন্য ইসলামের শাহী 
দরজা উনুক্ত দেখতে পায়। আর প্রবল আবেগ, আগ্রহ ও ইখলাস নিয়ে 
ইসলামে দাখেল হয়ে ধন্য হয়। গত কালের ইসলাম বিরোধী মানুষটি আজ 
মুজাহিদীনে ইসলামের কাঁধে কীধ মিলিয়ে নিজ রক্তীয়দের বিরুদ্ধে তরবারী 
ধরতেও দ্বিধা করে না। সে যে সত্যের সন্ধান পেয়েছে সেই সত্য দিকবিদিক 
নিজেও সত্যের সৈনিক হয়ে যায়। নিজের জান-মালের নজরানা পেশ করে 
অশেষ-অসীম জান্নাত হাসিল করে নেয় । 


কুরআনের এই মহাআদর্শ (যা যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত হওয়া প্রমাণিত) ছেড়ে 
আমরা যতই অন্যান্য নেক আমল করিনা কেন (কিছু সাওয়াব হলেও) কাজের 
কাজ কিছুই হবে না। তাবলীগের ৯০ বছরের অভিজ্ঞতা এবং দাওয়াতুল 
হকের প্রায় ৩০ বছরের মেহনত তো এ কথাই প্রমাণ করছে। ইসলামী 
গণতন্ত্রীদের পঁচা গণতন্ত্রের কথা না হয় নাই বললাম । 


তাই আসুন এই কুরআনিক দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের দিকে ফিরে আসি। 
আল্লাহর শত্রুদের সামরিক শক্তি নির্মূল ও নিঃশেষ করে দিয়ে আল্লাহর 
কালিমাকে বুলান্দ করার সর্বাতৃক চেষ্টা শুরু করে দেই অন্যান্য নেক আমলের 
পাশাপশি সামরিক শক্তি অর্জনের পথে অগ্রসর হই । আসুন না নবীজী সা. এর 
অনুসরণে আমরাও ২৩ বছরের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করি! দাওয়াত, 
তালীম, তাযকিয়া এবং জিহাদ ও কিতালের সমন্বয়ে একটা স্বচ্ছ, সুন্দর 
কর্মপন্থা গ্রহণ করে দ্বীন কায়েমের বাস্তব সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করি! ইনশা 
আল্লাহ সর্বোচ্চ ২৩ বছর দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়া এবং জিহাদ ও 
পাব যে, তৎকালিন ‘জাযীরতুল আরবে'র মত আমাদের দেশটাও একটা 
আদর্শ-শান্তিময় দেশে পরিণত হয়েছে। যেখানে কোনো অন্যায়-অনাচার 


থাকবে না। থাকবে না কোনো জুলম-নির্যাতন। ধনী-গরীবের প্রভেদ থাকবে 
না। সাংস্কৃতি চর্চার নামে থাকবে না কোনো অশ্লীলতা ৷ বাকস্বাধীনতার নামে 
থাকবে না কোনো নাস্তিকতা । মুনাফার নামে থাকবে না কোনো সুদ । 
উপঢৌকনের নামে থাকবে না কোনো উৎকোচ ৷ ‘বড় ভাই’ও ‘গডফাদারে’ র 
নামে থাকবে না কোনো সন্ত্রাস আর চাঁদাবাজ । থাকবে না পোশাক পরেও 
উলঙ্গ’ কোনো নারী। থাকবে না কোনো পতিতালয়, কোনো মদও জুয়ার 
আড্ডা বিনোদনের নামে চলবে না কোনো দেশী কিংবা বিদেশী সিরিয়াল 
সহশিক্ষার নামে থাকবে না কোনো নষ্টামি । ফ্রিমিক্সিং এর নামে থাকবে না 
কোনো বেহায়াপনা। সাহিত্যের নামে থাকবে না কোনো যৌন সুরসুড়ীর 
অদ্তিত্ব । এমন একটি দেশ গড়ার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক 
দান করুন । আমীন । 


৩. আমার উদ্ভাদে মুহতারামের কথার তৃতীয়াংশ ‘যখন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে 


মা-শা আল্লাহ অনেক উত্তম কথা। আজকাল জিহাদ ভীতির যুগে এমন 
কথাইবা কয়জনের মুখ থেকে শোনা যায়! কিন্তু সমস্যা হল, আল্লাহ তাআলা 
শুধু এজাতীয় মৌখিক কথায় আশ্বত্ত হন না। মৌখিক জমা-খরচে আল্লাহকে 
আশ্ৃত্ত করা যায় না। জিহাদের প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ইন্তিজাম এবং 
যথাযথ প্রস্তুতি গহণ ব্যতীত আল্লাহ তাআলা কারো এই দাবি গ্রহণ করেন না 
যে, সময় হলে আমরাই প্রথম সারিতে থাকব । অন্তসারশূণ্য , বাস্তবতা বিবর্জিত 
এই দাবি খণ্ডনে আল্লাহ তাআলা বলছেন, 
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“আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান 
দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর 
আল্লাহ মুত্তাকীদের ভাল জানেন। নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে (জিহাদে 
না যাওয়ার ব্যাপারে) অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান 
রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে 


তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে 
অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রদ্ুত করতো । কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, 
তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা 
বসে থাক” (তাওবা:৪8-৪৬) 


ইমাম কুরতুবী রহ. এই আয়াতে ব্যাখ্যায় বলেন, 
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“যদি তারা বাস্তবেই জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত, তাহলে জিহাদী 

সফরের প্রস্তুতি খহণ করত, সরাঞ্জাম প্রস্তুত করত। অতএব, প্রস্তুতি খহণ না 

করাটাই এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তারা বাস্তবে জিহাদে বের হতে চায় 

না৷” (দেখুন, তাফসীরে কুরতুবী) 


যেকোনো ইবাদাত কারো উপর ফরয হওয়ার পূর্বেই তা শিক্ষা করতে হয় এবং 
সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করতে হয়। আমরা সকলেই জানি যে, 
বালেগ হওয়ার পূর্বে নামায ফরয হয় না। কিন্তু নবীজী সা. চান্দ্র মাস হিসাবে 
বাচ্চাদের বয়স সাত বছর হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে নামাযের আদেশ 
দিতে বলেছেন। আবার দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে পিটাই করতে 
বলেছেন। অথচ দশ বছরে যেহেতু বাচ্চারা সাধারণত বালেগ হয় না, তাই 
তাদের উপর তখনও নামায ফরয নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রহমতের সাগর প্রিয় 
নবীজী সা. বাচ্চাদেরকে মারতে বলেছেন। কী এর রহস্য? রহস্য একটাই, 
যেহেতু আনাগত ভবিষ্যতে তার উপর নামায ফরয হতে যাচ্ছে, তাই সে যেন 
বালেগ হওয়ার পূর্বের এই ৫/৬ বছরে ধীরে ধীরে নামাযের জরুরী মাসায়েল 
শিক্ষার সাথে সাথে আমলী মশকের মাধ্যমে নামায শিখে নেয়। আর তার যেন 
নামাযের অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং বালেগ হওয়ার পর সে যেন নামাযে কোনো 
রকম অবহেলার সুযোগ না পায়। সেজন্যই মূলত সাত বছর বয়স থেকেই 
নামাযের আদেশ করতে বলা হয়েছে। সাত বছর বয়সেই যাকে নামাযের 
আদেশ করতে বলা হয়েছে, তাকে অবশ্যই সাত বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই 
নামাযের মৌলিক বিষয়গুলোও শিখিয়ে দিতে হবে। এই বর্ণনা দ্বারা বুঝাগেল, 
যে কোনো ইবাদাত ফরয হওয়ার পূর্বেই সেই ইবাদাত সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ 
ইলম ও প্রস্তুতি গহণ করে রাখা জরুরী যাতে ফরষ হয়ে যাওয়ার পর ফরয 
আদায়ে কোনোরূপ বিলম্ব না হয়। কোনো বিশ্ন না ঘটে । 


জিহাদ একটি ফরয ইবাদাত কখনো ফরযে কিফায়া থাকে। আবার কখনো 
ফরযে আইন হয়, যেমন এখন বিশ্ব মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আইন । 


কিন্তু জিহাদ ফরযে কিফায়ার স্তরে থাকুক কিংবা ফরযে আইন এর স্তরে 
সর্বাবস্থায় জিহাদের যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুতি খহণ করে রাখা ফরয । এটা যেমন 
উপরে বর্ণিত নামাযের বিষয়টি থেকে সাব্যস্ত হয়, তেমনি যুক্তিও এটাকে 
সমর্থন করে। কারণ, শত্রু যখন হামলা করে বসবে, হাজার হাজার আলেম- 
উলামা ও মুসলিমকে কতল করতে শুরু করে দিবে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে 
দিবে। মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করতে শুরু করবে, মুল্যবান-মূল্যহীন সমস্ত 
সম্পদ লুট করে নিয়ে যাবে, আরাকানীদের মত রিক্ত হস্তে উদ্বাস্তু জীবন যাপনে 
বাধ্য করবে, তখন তো হত্যাকারী, লু্ঠনকারী ও ধর্ষক এ পিশাচকে প্রতিহত 
করাই ফরযে আইন হবে। তখন যদি আপনি শত্রুকে প্রতিহত করা বাদ দিয়ে, 
নিজের বৃদ্ধ বাবা-মা, ছোষ্ট ভাই-বোন, অসহায় স্ত্রী-সন্তানকে শত্রুর হামলা 
থেকে না বাঁচিয়ে গাজীপুর কিংবা পার্বত্য চট্টখামের বন-জঙ্গল আর পাহাড়ে 
গিয়ে প্রস্তুতি খহণে লিপ্ত হন, তাহলে তো আপনি ফরয তরককারী বলে 
বিবেচিত হবেন। তাছাড়া কোনোরূপ পূর্ব-প্রস্তুতে ব্যতীত আপনি কি নিজে 
নিজেকে শত্রুর হামলা থেকে রক্ষা করতে পারবেন? আপনিই যদি আত্মরক্ষা 
করতে না পারেন, নিজেকে নিজে বাঁচাতে নাপারেন, তাহলে আপনি শক্রুর 
হাত থেকে ফসকে গিয়ে কীভাবে প্রস্তুতি অর্জন করবেন? সে সুযোগ আপনার 
কীভাবে অর্জন হবে? 


আর আপনি এমনটা কীভাবে আশা করছেন যে, শত্রু হামলা করার সাথে সাথে 
আপনাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মত যোগ্য মুজাহিদও পাওয়া যাবে? পূর্ব 
থেকেই যদি জিহাদী কাফেলা বিদ্যমান না থাকে, সহীহ জিহাদী সংগঠনগুলো 
সামান্য পরিসরে হলেও যদি জিহাদের চর্চা করতে না পারে, আলেম-উলামাগণ 
যদি পূর্ব থেকেই জিহাদকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা না করেন, তাহলে তখন 
আপনাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কি আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে মুজাহিদ 
পাঠিয়ে দিবেন? নাকি জমিন ফুঁড়ে কোনো প্রশিক্ষক বের হয়ে আসবে? এখন 
শান্তিপূর্ণ অবস্থায় যদি আপনারা জিহাদ বাস্তবায়নের জন্য একজন আমীর খুঁজে 
না পান, তখনকার সেই উত্তাল অবস্থায় আপনারা কীভাবে একজন সর্বসম্মত 
আমীর নির্বাচন করবেন? কীভাবে সেই সর্বসম্মত আমীরের অধীনে আপনারা 
একত্রিত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন? সেই আমীর সাহেবেরই যদি জিহাদের 
বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকে, তখন সে কীভাবে লাখ লাখ আলেম উলামা ও 
তলাবায় পরিপূর্ণ একটি জিহাদী কাফেলা পরিচালনা করবেন? একদম আনাড়ি, 
বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না? আর এই বিশাল জনগোষ্ঠিকে আমীর সাহেব রাতারাতি 


কীভাবে এই পর্যায়ে উন্নীত করবেন যে, তারা ২/৩ বছর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, বহু 
বছরের অভিজ্ঞ সুশৃঙ্খল একটি বাহিনীর সাথে লড়ার যোগ্য হয়ে উঠবে? 


ভাবছেন পরিবেশ কায়েম হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ৭১ এর মত ভারত সৈন্য ও 
অস্ত্র নিয়ে আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে? কিংবা সরকারের সেনাবাহিনী 
আপনাদের পক্ষে দাড়াবে? কস্মিনকালেও না। মনে রাখতে হবে, হিন্দুষ্ভান হক 
ও বাতিলের মধ্যকার এক চুড়ান্ত যুদ্ধের অপেক্ষায় আছে। ইতিমধ্যে জায়গায় 
জায়গায় যুদ্ধের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। এই আগুন আর নিভানো যাবে 
না। ধীরে ধীরে এই আগুন পুরো ভারত উপমহাদেশকে গ্রাস করবে। এই যুদ্ধ 
হবে হিন্দুস্তানের ইতিহাসের হক ও বাতিলের সর্বশেষ যুদ্ধ । এই যুদ্ধে ভারত, 
বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ হিন্দুস্তানে অবস্থিত অন্যান্য রাষ্ট্র শক্তি একজোট হয়ে 
মিত্র বাহিনীর রূপ ধারণ করবে। আপনাদের স্বাক্ষরিত “শান্তির ফতওয়ায়’ (?) 
যাদেরকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এই সম্মিলিত কাফের ও 
তাগুতী বাহিনীর বিরুদ্ধে হকের ঝাণ্ডা হাতে তাঁরাই বুক টান করে লড়বে 
ইনশাআল্লাহ । বিপদের দিনে সেই সুর্য সন্তানদেরকেই আপনারা পাশে পাবেন। 
কেউ যদি সেদিন আপনাদের দুরাবস্থায় আপনাদের সঙ্গী হয়, আপনাদের 
সাহায্যে এগিয়ে আসে, তাহলে সেই জঙ্গীরাই আপনাদের সঙ্গী হবে। অবশ্য 
তাদের সংখ্যা খুব কম হবে। কারণ, এখন যারা প্রথম সারিতে থাকার ওয়াদা 
দিচ্ছে, তখন তাদেরকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। তারা কম হলেও তাদের 
কোয়ালিটি খুব উন্নত হবে। সবর ও তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়ার সাথে 
সাথে তারা সামরিক ক্ষেত্রেও বেশ দক্ষ হবে। আল্লাহর শত্রুদের সংখ্যার 
তুলনায় তাদের সাংখ্যা খুব নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা এই অল্প 
সংখ্যক মুজাহিদের হাতেই কাফের-মুরতাদদের বিশাল পরাক্রমশালী 
বাহিনীকে কচুকাটা করাবেন । হিন্দুস্তানের ভূমি কাফের-মুরতাদদের পদচারণা 
মুক্ত হবে। আল্লাহর দ্বীন কায়েম হবে। সর্বত্র কালিমা খচিত সাদা ও কালো 
পতাকা উডডটীন হবে। কাফের-মুরতাদদের নেতাদেরকে মুজাহিদগণ বন্দী 
করবেন। তাদের গলায় ও পায়ে শিকল ও বেড়ি পরিয়ে মুজাহিদদের 
হেডকোর্টার “শামে’ নিয়ে যাওয়া হবে। হিন্দুস্তান বিজয়ী বাহিনী যখন শামে 
গিয়ে পৌঁছবে, তখন তারা জানতে পারবেন যে, দাজ্জালকে হত্যা করতে 
ঈসা.আ. আসমান থেকে অবতরণ করেছেন। (ইতি পূর্বে ইমাম মাহদী ও 
দাজ্জালেরও আত্মপ্রকাশ ঘটবে) পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত হচ্ছে: 


হিন্দু্তানের যুদ্ধ সংক্রান্ত হাদীস 
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“নবীজী সা. এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবীজী সা. বলেছেন, আমার উম্মতের দুইট দলকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম 
থেকে মুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন। একটি এ দল যারা হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে 
আরেক এঁ দল যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. এর সঙ্গী হবে।” (সুনানে 
নাসায়ী হাদীস নং-৩১২৪, হাদীসটির সনদ সহীহ) 
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“হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবীজী সা. 
আমাদের সাথে হিন্দুস্তানের যুদ্ধের ওয়াদা করেছেন। আমি যদি এ যুদ্ধ পাই 
তাহলে আমি এঁ যুদ্ধে আমার জান ও মাল খরচ করব । এঁ যুদ্ধে যদি আমি 
নিহত হই, তাহলে আমি শ্ৰেষ্ঠ শহীদদের একজন বলে বিবেচিত হব। আর 
যদি আমি ফিরে আসি তাহলে আমি আবু হুরাইরা জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ 
পেয়ে যাব!” (সুনানে নাসাঈ হাদীস নং-৩১২৩, মুসনাদে আহমাদ:১২/২৮, 
হাদীসটির সনদ যদিও দুর্বল কিন্তু পূর্ববর্তী সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত সহীহ 
হাদীসটি এই হাদীসের মূল ভাষ্যকে সমর্থন করে। তাই এটি গ্রহণ করতে 
AE 
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“হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবীজী সা. 
হিন্দুন্তানের আলোচনা করলেন, তখন বললেন, অবশ্যই তোমাদের একটি 
বাহিনী হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে, তারা সেই যুদ্ধে বিজয়ী হবে এমনকি তারা 


হিন্দুস্তানের রাজা-বাদশাদেরকে শিকলে আবদ্ধ করে নিয়ে আসবে। আল্লাহ 
তাআলা সেই বাহিনীর সদস্যদের (অতীত-ভবিষ্যতের) সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে 
দিবেন। তারা যখন হিন্দুস্তান থেকে ফিরে আসবে তখন তারা শাম আঞ্চলে 
ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.কে পেয়ে যাবে৷...” (মুসনাদে ইসহাক বিন রাহুয়া, 
হাদীস নং-৪৭১) 


এসব হাদীস দ্বারা বুঝে আসে নবীজী সা. হিন্দুস্তানের যে যুদ্ধের ওয়াদা 
করেছেন এবং যে যুদ্ধের ফযীলত বর্ণনা করেছেন, সেটি মূলত হিন্দুন্তানের 
চূড়ান্ত ও সর্বশেষ যুদ্ধের ব্যাপারে খাস। তবে চুড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বে সংগঠিত 
অন্যান্য এমন যুদ্ধ যা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য হবে কিংবা চুড়ান্ত যুদ্ধের 
প্রস্তুতি স্বরূপ হবে তাও এই ফযীলতের আওতাভুক্ত হতে পারে। আল্লাহ 
তাআলাই ভাল জানেন । ‘যোদ্ধাগণ শামে গিয়ে ঈসা.কে দেখতে পাবে’ এর 
দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, হিন্দুস্তানের চুড়ান্ত যুদ্ধের শেষাংশ ইমাম মাহদীর 
উপস্থিতিতে তাঁর কমাণ্ড মোতাবেক হবে। কারণ, ইমাম মাহদি ঈসা আ. এর 
অবতীর্ণ হওয়ার সাত কিংবা নয় বছর পূর্বে আত্ম প্রকাশ করবেন। 


হয়েছে, তা ধীরে ধীরে সবই বাস্তবায়িত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হকের ঝাণ্ডাবাহী 
উলামায়ে কেরাম এখনও ঘুমিয়ে আছেন। এখনও অনেকে মনে করছে আগামী 
হাজার বছরেও ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের সম্ভবাবনা নেই। অথচ ইমাম 
সুয়ৃতী রহ. মুসলিম উম্মাহর হায়াত কম হওয়া সত্ত্বেও বেশি সাওয়াব পাওয়া 
সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস বিশ্লেষণ করে বলেছেন, এই উম্মতের হায়াত ১৫শ 
শতাব্দীকাল অতিক্ৰম করবে বলে মনে হয় না। তাঁর বিশ্লেষণ সহীহ কিনা তা 
আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন, কিন্তু যদি সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে ১৫শ 
শতাব্দী পূর্ণ হতে আর মাত্র ৫২ বছর বাকী আছে। এর মধ্যে ইমাম মাহদীর 
আত্মপ্রকাশ, দাজ্জালের আগমন, ঈসা আ. এর অবতরণ, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ 
বিজয়, কুফ্ফারদের পরাজয়সহ সব কিছু ঘটে যাবে। অতঃপর ঈসা আ. এর 
ইন্তিকালের পর একটা ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হবে। এই বাতাস সমস্ত মুমিনের 
রূহ কেড়ে নিবে। তখন পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা কোনো মুসলিম 
অবশিষ্ট থাকবে না। এমনই এক অবস্থায় কিয়ামাত সংগঠিত হবে। কিয়ামত 
সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে নির্ধারণ করে কোনো কিছু বলার উপায় নেই । 
কিয়ামতের ইলম আল্লাহ তাআলা কারো কাছে প্রকাশ করেননি। কিন্তু মুসলিম 
উম্মাহর হায়াত শেষ হওয়া সম্পর্কে হাদীসের আলোকে কিছু বলার অবকাশ 
রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর হায়াত শেষ হওয়া আর কিয়ামত সংগঠিত হওয়া এক 
বিষয় নয় । 


যাই হোক আপনাদের ভাষ্যমতে যখন জিহাদ ফরয হয়ে যাবে, জিহাদের 
জিহাদের পূর্ব-প্রস্তুতিকে ফরয করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে: 
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“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের 
শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন তা দ্বারা তোমরা 
ভীতসন্তন্ত করতে পার আল্লাহর শত্রুেদেরকে, তোমাদের শত্রুদেরকে এবং 
তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে 
চেনেন। বড্ধুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা 
পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না৷” 
(আনফাল:৬০) 


তাই আসুন সময় থাকতেই জিহাদের জন্য প্রস্তুত হই । নিজেও প্রস্তুতি নেই 
আর নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকেও প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করি। 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বকুল করুন। আমীন। 


নবীওয়ালা কাজের শিরোনামে যা চলছে তা কি আসলেই নবীওয়ালা 
কাজ? 


প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগকে যুগ যুগ ধরে ‘নবীওয়ালা কাজ’ বলে প্রচার 
করা হচ্ছে। ‘নবীওয়ালা কাজ’ বলে এ কথা বুঝানো হচ্ছে যে, আম্বিয়া আ.গণ 
যে মিশন ও মাকসাদ নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, প্রচলিত দাওয়াত-তাবলীগ 
একই মিশন ও মাকসাদ বাস্তবায়ন করছে। শুধু তারাই নবীগণের আনীত কাজ 
করছে। তারা যা করছে তা সবটাই নবীগণের কাজ। তাই সবাইকে এই 
“নবীওয়ালা কাজের’ সাথে যুক্ত হওয়া উচিত। আলেম জাহেল নির্বিশেষে 
সকলকেই এই নবীওয়ালা কাজ করা উচিত । 


অনেক উত্তম কথা৷ নবীওয়ালা কাজ সকল মুসলিমকেই করতে হবে। কিন্তু 
প্রশ্ন হল, প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগই আসলে নবীওয়ালা কাজ? নাকি প্রকৃত 
নবীওয়ালা কাজ অন্য কিছু? নবী-রাসূলগণের প্রেরণের মিশন ও মাকসাদ কি 
প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগ নাকি অন্য কোনো মিশন ও মাকসাদে তাদেরকে 
প্রেরণ করা হয়েছিল? প্রচলিত তাবলীগওয়ালারা যা করছে নবীগণের মিশন কি 


শুধু এতটুকুই ছিল? প্রচলিত তাবলীগ ছাড়া কি অন্যকোনো কার্যক্রম নবীগণ 
আঞ্জাম দেননি? আসুন বর্তমান কিংবা নিকট অতীতের ফেতনার যুগের কারো 
ব্যাখ্যা বা কথার উপর নির্ভর না করে নবী-রাসূল আ. বিশেষ করে শেষ নবী 
হযরত মুহাম্মাদ সা.কে প্রেরণের মিশন ও মাকসাদ সম্পর্কে জানার জন্য 
কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফুস সালেহীনের দ্বারস্থ হই। কুরআন-সুন্নাহ থেকে 
জেনে নেই কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা এই ধরায় নবী-রাসূলে প্রেরণ 
করেছেন? তাঁদের মিশন ও মাকসাদ কী ছিল? এরপর প্রচলিত ‘“নবীওয়ালা 
কাজের’ সাথে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত নবীগণের আ. মিশন ও মাকসাদ মিলিয়ে 
নেই । তাহলেই ইনশাআল্লাহ চলমান ‘নবীওয়ালা কাজে'র হাকীকত স্পষ্ট হয়ে 
ধরা পড়বে। 


১. আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন সকল মানুষের কাছে 
তাওহীদের বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য, আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত অন্য সকলের 
অস্বীকার করে ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য । ইরশাদ হচ্ছে: 
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“আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তার কাছে অবশ্যই এই ওহী 
প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যাতীত আর কোনো ইলাহ নেই, অতএব আমারই 
ইবাদত কর” (সুরা আশ্বিয়া:২৫) 


অন্যত্ৰ ইরশাদ হচ্ছে: 
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“আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে এ মর্মে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, 
তোমরা আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাগুতকে বর্জন কর” । (সূরা 
নাহল:৩৬ ,তাগুতের অর্থ ও উদ্দেশ্য জানার জন্য গ্রন্থের শুরু অংশটা পুনরায় 
দেখার অনুরোধ রইল ।) 


নবী-রাসূলগণের কাজের মৌলিক এবং প্রধান কাজই হল, তাওহীদের আহ্বান 
জানানো । কাফেরদের কাছে তাওহীদের বাণী পৌঁছে দেয়া । তাগুতকে বর্জন 
করার শিক্ষা দেয়া। আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব পূজনীয়দের অস্বীকার করে 
একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের শিক্ষা প্রদান করা। এখন যারা 
নবীওয়ালা কাজের দাবিদার, তাদের মধ্যে এই মৌলিক বিষয়গুলোর 


কোনোটাই পাওয়া যায় না। না তারা কাফেরদেরকে তাওহীদের আহ্বান 
জানায়, না তাগুত বর্জনের শিক্ষা দেয়, আর না আল্লাহ ব্যতীত অন্যসব 
পূজনীয়দের অস্বীকার করতে বলে । নবী-রাসূলগণের মিশন ও মাকসাদের 
মৌলিক বিষয়গুলোই যাদের মধ্যে অনুপস্থিত তারা কীভাবে নবীওয়ালা কাজ 
আঞ্জাম দেয়ার দাবি করতে পারে? 


২. যেসব উদ্দেশ্যে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করা হয়েছে তার একটি হল, 
মানুষকে ইলম, নেক আমল ও তাযকিয়া শিক্ষাদান । ইরশাদ হচ্ছে: 
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“তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের 
কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন 
কিতাব ও হিকমত । যদিও ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথ্ভ্রষ্টতায় লিপ্ত ।” (সূরা 
জুমআ.২) 
এ বিষয়গুলোও প্রচলিত দাওয়াত-তাবলীগের মধ্যে পাওয়া যায় না। বিকৃত 
সেখানে নেই । তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে তাদের অবহেলার কথা তো 
সর্বজন 
৩. নবী-রাসুল প্রেরণের বড় একটি মাকসাদ হল, দ্বীন কায়েম করা, দ্বীনকে 
প্রতিষ্ঠিত করা এবং নাযিলকৃত কিতাবের আইন-কানুন অনুযায়ী মানুষের মধ্যে 
বিচার-ফায়সালা করা । ইরশাদ হচ্ছে: 
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“তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার 
আদেশ দিয়ে ছিলেন নুহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং 
যার আদেশ দিয়ে ছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা 
দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি 
মুশরেকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য 
বলে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তার অভিমুখী 
হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন” (সূরা শুরা:১৩) 
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“তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন 
এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা 
অপ্রীতিকর মনে করে।” (সূরা তাওবা:৩৩) 


আরো ইরশাদ হচ্ছে: 
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“নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি 

মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি 

বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না৷” (সূরা নিসা:১০৫) 

নবীজী সা. ইরশাদ করেন: 
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“কিয়ামাতের পূর্বে আমি তরবারীসহ প্রেরিত হয়েছি, আমার তরবারী ততক্ষণ 

চলতে থাকবে যতক্ষণ না লা-শরীক এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। আমার 

বল্ুমের নিচে আমার রিযিক রাখা হয়েছে। যে আমার আনীত দ্বীনের 

বিরোধিতা করবে সে লাঞ্চনার শিকার হবে, আর যে ব্যক্তি যে কওমের 

সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে সে তাদেরই অর্ন্তভুক্ত হবে।” (মুসনাদে আহমাদ 

হাদীস নং-৫১১৪, হাদীসটি সহীহ ।) 

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে , 
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“নবীজী সা. বলেছেন, মানুষজন যতক্ষণ না এ কথার স্বাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ 
ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং সালাত 


কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য 
আদিষ্ট হয়েছি...” (সহীহ বুখারী হাদীস নং-২৫, মুসলিম হাদীস নং-২২) 


এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী-রাসূল 
বিশেষ করে হযরত মুহাম্মাদ সা. এর প্রেরণের একটি বড় উদ্দেশ্য হল, 
আল্লাহর দ্বীনকে সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। অন্যসব দ্বীনের উপর আল্লাহর 
দ্বীনকে জয়যুক্ত করা এবং আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা 
করা। আর নবীজী সা. তরবারীসহ প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর তরবারী 
ততক্ষণ কাফেরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতে থাকবে, যতক্ষণ না তারা কুফর 
ছেড়ে দিয়ে তাওহীদ গ্রহণ করে নেয় । 


এসব আয়াত ও হাদীসের বাস্তবরূপ দানের জন্যই নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে 
কেরাম রাযি. এর দাওয়াতের পদ্ধতি ছিল নিসনরূপ: 


নবীজী সা. এর দাওয়াতের ক্ষেত্র ছিল কাফের-মুশরিকরা। কাফেরদের মধ্য 
থেকে যারা তাওহীদের আহ্বান গ্রহণ করত তারাই মুসলিম বলে সাব্যস্ত হত। 
তাঁদের ঈমানী-আমলী উন্নতির জন্য নবীজী সা. বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন । 
জিহরতের পূর্ব পর্যন্ত নবীজী সা. নানাবিধ কারণে শুধু মৌখিক দাওয়াতের উপর 
সীমাবদ্ধ ছিলেন। হিজরতের পর যখন মুসলিমদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পেল 
এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীনকে জয়যুক্ত করার হুকুমও আসল তখন নবীজী 
সা. দাওয়াতের পদ্ধতি পরিবর্তন করলেন । তখন নবীজী সা. দাওয়াতের জন্য 
সামরিক বাহিনী প্রেরণ করতেন। সেই বাহিনী একেক কওমের কাছে গিয়ে 
তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতো। তারা যদি ইসলাম গ্রহণে 
অস্বীকৃতি জানাত তাহলে তাদেরকে জিযিয়া কর প্রদান সাপেক্ষে দারুল 
ইসলামের অধীন হয়ে থাকার আহ্বান জানানো হত । এই প্রচেষ্টাও ব্যার্থ হলে, 
তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্তক যুদ্ধ ঘোষণা করা হত । যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের সমর 
শক্তি ধ্বংস করত: তাদেরকে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা হত । 
কিন্তু ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হত না। বরং দারুল ইসলামের অধীনস্ত হয়ে 
থাকতে বাধ্য করা হত । ইসলামের বিজয়ের পর যখন সাধরণ কাফের জনতা 
খুব নিকট থেকে ইসলামের সোন্দর্য দেখার সুযোগ পেত, মুসলিমদের সুন্দর 
আচার-আখলাক দেখতে পেত, EE OE EU 
ধন্য হত । 


মদীনার দীর্ঘ জীবন পুরোটা সময় জুড়ে নবীজী সা. এভাবেই দাওয়াতের কাজ 
করেছেন। নবীজী সা. এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বে 
সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ এ পদ্ধতিতেই দাওয়াতের কাজ করেছেন। 


কারণ, দাওয়াতের কাজ দ্বারা শুধু দাওয়াতই মাকসাদ নয়, বরং দ্বীনের বিজয় 
সাধনও প্রধান একটি মাকসাদ। তাই দ্বীনের বিজয় সাধনের জন্য যেরকম 
দাওয়াতী কর্মপন্থা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত ছিল নবীজী সা. আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশে তেমন কর্মপন্থাই গ্রহণ করেছিলেন। সংক্ষেপে এই কর্মপন্থাকে 
‘দাওয়াত ও জিহাদ’ এর কর্মপন্থা বলে আখ্যায়িত করা যায় । 


আমরা দেখতে পাচ্ছি, নবীওয়ালা কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজই হল, 
দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে তাওহীদের আহ্বান ছড়িয়ে দেওয়া এবং আল্লাহর 
তাওহীদকে পৃথিবীর বুকে সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। মুখের কথায় যদি 
কাফেররা তাওহীদের বাণী গ্রহন না করে, তাহলে তাদের উপর আল্লাহর 
নির্দেশিত পন্থায় তরবারী পরিচালনা করা। যে জামাআত কাফেরদের কাছে 
কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত পন্থায় তাওহীদের আহ্বান পৌঁছানোর ফিকির করে 
পন্থায় কার্যক্রম গ্রহণ করে না, নবী-রাসূল প্রেরণের মৌলিক মিশন ও 
মাকসাদকেই যারা এড়িয়ে যায়, এ মাকসাদকে যারা নিজেদের মাকসাদই মনে 
করে না, মনে করলেও বাস্তব কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না, তারা কীভাবে 
নিজেদের কাজকে ‘নবীওয়ালা কাজ’ বলে প্রচার করতে পারে?! তারা কীভাবে 
মনে করতে পারে যে, এই কাজ যারা না করবে তারা গোমরাহ! তারা কোন 
সাহসে এ কথা বলে বেড়ায় যে, এই কাজ নূহ আ. এর কিশতীর মত, যারা 
এই কিশতীতে উঠবে না, তারা সবাই হালাক হয়ে যাবে!? 


সঠিক পন্থায় ‘মুমিনদের ইসলাহের ফিকির করা’ একটি উত্তম কাজ । এ কাজেও 
অনেক সাওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু তাই বলে, নিজেদের আবিষ্কৃত ‘বিশেষ 
এক পহ্থা ও পদ্ধতির ইসলাহের ফিকির’ কেই ‘নবীওয়ালা কাজ’ বলে প্রচার 
করা কোনো ভাবেই যথার্থ নয়। নবীওয়ালা কাজতো বলা যাবে এ কাজকেই 
যে কাজের জন্য মৌলিকভাবে নবী-রাসুলকগণ প্রেরিত হয়েছেন, মৌলিকভাবে 
যে কাজ নবী-রাসুলগণ করে গিয়েছেন। তাঁদের শাখাগত হাজারো কাজের 
একটি কাজকে গ্রহণ করে সেটাকে নবীওয়ালা কাজ বলে প্রচার করা 
কোনোভাবেই উচিত নয়, কারণ, এর দ্বারা মুসলিমগণ এ মর্মে ভ্রান্তির শিকার 
হতে পারে যে, এই কাজটির জন্যই মূলত নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। 
আর বাস্তবতা তো এটাই যে, অলরেডি মুসলিমগণ এ বিশেষ জামাআতের দ্বারা 
উল্লেখিত ভ্রান্তির শিকার হওয়ার সাথে সাথে আরো বহু ধরণের ভ্রান্তির শিকার 
হয়েছে। সেসব লিখে কিতাবের পরিসর বৃদ্ধির ইচ্ছে নেই । 


দাওয়াত ও তাবলীগের ভাইদের সাথে আমার কোনে ব্যক্তিগত আক্রোশ বা 
শত্ৰুতা নেই । বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করার মত হীন কোনো উদ্দেশ্যও 
আমার নেই । আমার জানা ও দেখামতে তাবলীগের হাজার হাজার ভাই এমন 
আছে যারা ইখলাসের সাথে দ্বীনের কাজ করতে চায়, নবীজী সা. এবং 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর তরীকা ও মানহাজ অনুসরণ করে দ্বীনের কাজ 
করতে আগ্রহী । আমি সেই সব মুখলিস ভাইদের জন্য নবীজী সা. এবং 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর দাওয়াতের কর্মপন্থা বর্ণনা করে দিলাম । আশা 
করি প্রত্যেক মুখলিস ব্যক্তি ‘দাওয়াত ও তাবলীগের’ প্রচিলত কর্মপন্থার উপর 
নিজের মেহনতকে সীমাবদ্ধ না রেখে দ্বীন কায়েমের ও প্রচারের মৌলিক 
পদ্ধতি ‘দাওয়াত ও জিহাদ’ এর পথে ফিরে আসবেন । আমাকে আপনার শত্রু 
না ভেবে কুরআন-হাদীসের যে উদ্ধৃতিগুলো এখানে উল্লেখ করা হল, সেগুলো 
নিয়ে বিশেষভাবে রিসার্চ ও অনুসন্ধান চালানোর জন্য আবেদন করছি। আল্লাহ 
তাআলা আমাদের সকলকে ‘নবীওয়ালা কাজ দাওয়াত ও জিহাদের পথে কবুল 
করুন । আমীন । 


জিহাদের অর্থ 


সলাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত যেমন শরীয়তের একটি পরিভাষা জিহাদও 
একটি পরিভাষা । সলাত, সিয়াম ইত্যাদির যেমন আবিধানিক অর্থ ব্যতীতও 
পারিভাষিক একটি অর্থ আছে, তেমনি জিহাদেরও শাব্দিক অর্থ ব্যতীত 
পারিভাষিক একটি অর্থ আছে। সব ইবাদাতের ক্ষেত্রে যেমন পারিভাষিক অর্থ 
গ্রহণ করা হয়, জিহাদের ক্ষেত্রেও পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করতে হবে। 
আমাদের কর্তব্য হল, জিহাদসহ ইসলামের যেকোনো ইবাদাতকে নবীজী সা. 
এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মানসিকতা নিয়ে বুঝা । সাহাবায়ে কেরাম 
জিহাদের যে অর্থ বুঝেছেন আমাদেরকেও সেই অর্থই বুঝতে হবে। আমরা 
যদি জিহাদের এমন কোনো অর্থ করি যে অর্থ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
করেননি, কিংবা এমন কোনো অর্থ গ্রহণ করি যে অর্থ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 
গ্রহণ করেননি, তাহলে আমরা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। এমন কে আছে 
যে দাবি করতে পারে যে, সে নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে জিহাদ 
বেশি বুঝে! যে নবীজী স. নিজে ২৭টি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৭৩টি অভিযান 
প্রেরণ করেছে, আর যে সাহাবীগণ নবীজী সা. ও তাঁর খলীফাদের নেতৃত্বে শত 


নব বধূর মধুচন্দ্রিমা কুরবান করে ঘোরা ও তরবারি কিনে যারা জিহাদের 
ময়দানে চলেযেতেন তাদের চেয়ে বেশি জিহাদকে আর কে বুঝতে পারে? 


অর্থ নিস্রূপঃ 


জিহাদের শাব্দিক অর্থ: চেষ্টা করা, মেহনত করা । 


নিজের চেষ্টা, মেহনত ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা ৷’ 


অতএব, যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থ দান করা, যুবান দ্বারা মানুষকে যুদ্ধের উপর 
উৎসাহিত করা, লিখনী দ্বারা যুদ্ধের জরুরী বিষয়গুলো মুসলিমদের সামনে 
পরিষ্কার করে দেয়া সবই জিহাদের মধ্যে গণ্য হবে। কারণ, এসবই করা হয়, 
যুদ্ধকে বাস্তব রূপ দানের জন্য । যুদ্ধকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনার জন্য 
যেসব মেহনত করা হবে তা জিহাদের পারিভাষিক অর্থের মধ্যে শামিল হবে। 
(চার মাযহাবের ফকীগণের সংজ্ঞার সারাংশ এখানে পেশ করা হল। আশা করি 
কোনো ফকীহ এই সংজ্ঞাকে অস্বীকার করতে পারবে না৷) 


উলামায়ে কেরামের জন্য আরবীতে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সারনির্জাস উপাস্থাপন 
করা হল: 
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নফসের জিহাদ, শয়তানের সাথে জিহাদ ইত্যাদি শাব্দিক বিবেচনায় জিহাদ । 
পারিভাষিক অর্থে এগুলো জিহাদের মধ্যে শামিল নয়। কুরআন-সুন্নাহের 
যেখানেই জিহাদ শব্দটিকে ব্যাপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানেই 
পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য । কুরআন-সুন্নাহয় জিহাদ ও মুজাহিদীনদের যত 
ফাযায়েল বর্ণিত হয়েছে, তা সবই পরিভাষিক মুজাহিদীনদের জন্য নির্ধারিত । 
নফসের জিহদকারী নফসের সাথে কিংবা শয়তানের সাথে জিহাদ করতে 
করতে যদি মরেও যায় তারপরও তাকে শহীদ বলা হবে না, তাকে ইসলামের 
পরিভাষায় মুজাহিদও বলা যাবে না। সে আখেরাতেও পারিভাষিক মুজাহিদ 


এবং শহীদের সমান সাওয়াব প্রাপ্ত হবে না। পারিভাষিক জিহাদকে কুরআন- 
সুন্নাহয় অনেক ক্ষেত্রে ‘কিতাল’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 


কারো কারো মধ্যে জিহাদের শাব্দিক অর্থ নিয়ে অত্যাধিক পরিমাণ টানাহেঁচরা 
করার রোগ পরিলক্ষিত হয়। তারা জিহাদের শাব্দিক অর্থ বিবেচনায় দ্বীন- 
চায়। কেউ কেউ তো গণতন্ত্রের কুফুরী পদ্ধতির নির্বাচনকেও জিহাদ বলতে 
দ্বিধা করছে না। তাদের আমীর সাহেব যিনি কিনা ‘আমীরুল মুজাহিদীন’ (?) 
তিনি ভরা মজলিসে ঘোষণা করছেন, ‘বর্তমান জামানায় অস্ত্রের জিহাদ সম্ভব 
নয়, এই জমানায় অস্ত্রের জিহাদ অচল’ । আরেকটি দল যারা এখন পৃথিবীর 
সবদেশেই অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারে। কাফেররা তাদের দ্বীনী কাজে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে। তাদের 
অতিভক্ত কেউ কেউ পারিভাষিক জিহাদের ফযীলতসম্পন্ন আয়াত ও 
হাদীসগুলোকে প্রচলিত ধারার নতুন আবিষ্কৃত কাজের উপর আরোপ করে। 
তাদের কেউ কেউ নিজেদেরকে মুজাহিদ ভাবতে শুরু করে দেয়। অথচ 
পোষণ করেনি। 


আচ্ছা জনাব! শাব্দিক অর্থটাই যদি সব হত তাহলে আপনি সলাত আদায়ের 
জন্য এত কষ্ট করেন কেন? সলাতের শাব্দিক অর্থ তো দুআ-দরূদ। পাঁচ 
ওয়াক্ত নামাযের সময় কিছু দুআ-দরূদ পাঠ করুন, তাহলেই তো আপনি 
মুসন্লী বনে যাবেন। নামায আদায় করেছেন বলে বিবেচিত হবেন। নিজের 
কষ্টার্জিত সম্পদ দান করে যাকাত আদায়ের কী প্রয়োজন? বৎসর পুরো 
হওয়ার পর নির্ধারিত এক দিনে নিজের অপবিত্র কাপড়টা পবিত্র করে নিন, 
তাহলেই তো লেঠা চুকে যায়। কারণ, যাকাতের শাব্দিক অর্থ তো পবিত্র করা । 
লাখ লাখ টাকা খরচ করে মক্কায় যেয়ে হজ্জ করার কী প্রয়োজন? হজ্জের 
নির্ধারিত সময়ে কোনো ভাল কাজের ইচ্ছা ও নিয়ত করুন । তাহলেই তো 
হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কারণ, হজ্জের শাব্দিক অর্থ তো ইচ্ছা করা নিয়ত 
করা । এবার বুঝলেন তো জিহাদের শাব্দিক অর্থ নিয়ে কেন টানাহেঁচারা করা 
যাবে না। কারণ, একই টানাহেঁচারা যদি অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রে করা হয়, 
তাহলে ইসলামের কিছুই বাকী থাকবে না। ইসলামের মূল আকার-আকৃতি 
ধ্বংস হয়ে নতুন এক অদ্ভুত ইসলামের জন্ম হবে। যে ইসলামের সাথে নবীজী 
সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর কোনো মুনাসাবাত থাকবে না। 


নিস্নে আমরা জিহাদ ও মুজাহিদদের কিছু ফযীলত উল্লেখ করছি। ফযীলতের 
আয়াত হাদীসগুলোর মধ্যে বিষেভাবে ফিকির করবেন। সেখানে মুজাহিদীনে 
তা যারা নিরাপত্তার সাথে দেশে দেশে, শহরে শহের ঘুরে বেড়ায়, যারা 
যারা নফসের মুজাহাদাকে বড় জিহাদ বলে প্রচার করে, তাদের মধ্যে পাওয়া 
যায় কিনা দেখুন । অতযঃ্পর নিজেই সিদ্ধান্ত গহণ করুন । 


জিহাদের ফযীলত 
ফযীলতের আয়াতসমূহ 
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১. “অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন 
তাদের গর্দানে মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর 
তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ 
কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে 
যে পর্যন্ত না শত্ুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! একথা কুনলে। আল্লাহ ইচ্ছা 
করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি 
পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি 
তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। 
অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে 
দিয়েছেন । (সূরা মুহাম্মাদ:৪-৭) 
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২. “খারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের 
কাছে আর তারাই সফলকাম ৷” (তাওবা:২০) 
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৩. “তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহই 
নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের 
পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের 
মৰ্যদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। 
তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, 
আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম 
ধার দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার 
জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার ৷” (আল হাদীদ:১০-১১) 
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8. “আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা 
যা কিছু সংগ্রহ করে থাক আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর 
চেয়ে উত্তম । আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো 
ত সনে-কলো লা বরং ত্র নজর রানবর্তার নিকট ত রিত ও 
প্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার 
প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে 
এসে পৌছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, 
তাদের কোন ভয় ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনাও নেই । আল্লাহর 
নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে 
যে, আল্লাহ, ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।” (আলে 
ইমরান:১৫৭,১৬৯-১৭১) 
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৫. Ce ET 
গেছে; আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং 
আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিক দাতা । তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে 


পৌছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, সহনশীল ৷” 
(সূরা হজ্জ:৫৮-৫৯) 
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৬. “আল্লাহ ক্ৰয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই 
মুল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত । তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে: 
অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য 
প্রতিশ্ুতিতে অবিচল । আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? 
সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ 
তার সাথে । আর এ হল মহান সাফল্য ।” (তাওবা:১১১) 
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৭. “যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও 
স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রাসুলের 
সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
করুণাময় ৷” (নিসা:১০০) 
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৮. “কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে 
বিক্রি করে দেয় তাদের জেহাদ করাই কর্তব্য । বস্ভৃতঃ যারা আল্লাহর রাহে 
লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি 
URAL LL 
EET nd ce 2 SGC Sn Ai Sd elt 
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“গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোন সঙ্গত ওষর নেই এবং এ মুসলমান 
যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে,-সমান নয়। যারা জান 


গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা 
করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে 
শ্রে'করেছেন। এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ 
ক্ষমাশীল ও করুণাময় । (সুরা নিসা:৯৫-৯৬) 
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১০. “তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে 
সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি 
এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর 
আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না । যারা ঈমান এনেছে, দেশ 
ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ 
সফলকাম ৷” (তাওবা:১৯-২০) 
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তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা 
আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে 
নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের 
জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন 
এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং 
বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য । এবং আরও একটি 
অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং 
আসন্ন বিজয় । মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন৷” (সূরা: সাফ্‌ফ:১০- 
১৩) 


ফযীলতের হাদীসসমূহ 
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১. আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, 
হয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে কে উত্তম? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘সেই মুমিন যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে 
জিহাদ করে!’ সাহাবীগণ বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, ‘সেই 
মুমিন যে, পাহাড়ের কোন গুহায় অবস্থান করে আল্লাহকে ভয় করে এবং 
নিজ অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদে রাখে ৷’ (বুখারী হাদীস নং- 
২৫৯৫) 
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২. আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথের 
মুজাহিদ, অবশ্যই আল্লাহই অধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথে জিহাদ করছে, 
সর্বদা সিয়াম পালনকারী ও সালাত (নামায/নামায) আদায়কারীর ন্যায় । 
তাকে মৃতু দেন তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা পুরস্কার বা 
গানীমতসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন । (বুখারী হাদীস নং-২৫৯৬) 
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৩. আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর পথে মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তা'আলা 
জান্নাতে একশটি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দুটি স্তরের ব্যবধান 
আসমান ও যমীনের দুরত্বের ন্যায়। তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে 
ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হল সবচাইতে উত্তম ও সর্বোচ্চ 
জান্নাত । আমার মনে হয়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-ও 
বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে 


জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইবনু ফুলাইহ্‌ (রহ.) তাঁর 
পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান । 
(বুখারী হাদীস নং-২৫৯৮) 
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8৪. সামুরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আজ রাতে (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম যে, 
দু'ব্যাক্তি আমার নিকট এল এবং আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠলো । 
তারপর আমাকে এমন সুন্দর উৎকৃষ্ট একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল; এর 
আগে আমি কখনো এর চাইতে সুন্দর ঘর দেখিনি । সে দু'ব্যাক্তি আমাকে 
বলল, এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর ৷ (বুখারী হাদীস নং-২৫৯৯) 
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৫. আনাস ইবনু মালিক (রাষি.) হইতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে একটি সকাল কিংবা একটি 
বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে 
উত্তম । (বুখারী হাদীস নং-২৬০০) 


অর্থাৎ, জিহাদের ময়দানে সকালের কিছু সময় কিংবা বিকালের কিছু সময় 
অতিবাহিত করার সাওয়াব এই পরিমাণ যে, কেউ যদি দুনিয়ার যাবতীয় 
সম্পদের মালিক হয়ে যায়, আর সে সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাহে দান করে 
দেয়, তাহলে যত সাওয়াব হবে, জিহাদের ময়দানে এক সকাল কিংবা এক 
বিকাল অতিবাহিত করলে তার চেয়েও বেশি সাওয়াব হবে। সুবহানাল্লাহ ! 
(ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য) 


উল্লেখ্য, এই হাদীসটি তাবলীগী ভাইদের একটি ফেভারিট হাদীস। তারা 
প্রচলিত তাবলীগের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে এই হাদীসটি বর্ণনা করে 
থাকে। অথচ হাদীসে বর্ণিত ফধীলতটি প্রচলিত ধারার তাবলীগের জন্য বর্ণিত 
হয়নি। এই হাদীসে ‘আল্লাহর রাস্তা’ দ্বারা জিহাদ ও কিতাল উদ্দেশ্য এবং 
জিহাদ ও কিতালের সাথেই এই ফযীলত খাস । হাদীসটি হাদীসের প্রসিদ্ধ 
কিতাবসমূহের প্রায় সকল কিতাবেই বর্ণিত হয়েছে। আর প্রত্যেক কিতাবেই 
হাদীসটিকে ‘জিহাদের ফযীলত অধ্যায়ে’ বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা 
প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটি জিহাদের ফযীলতের জন্য নির্ধারিত হওয়ার 


ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনের এক্যমত রয়েছে। তাছাড়া ইমাম নববী শরহে মুসলিমে 
এবং ইবনে হাজার আসকালানী রহ. শরহে বুখারীতে হাদীসে বর্ণিত “আল্লাহর 
রাস্তা”র ব্যাখ্যা ‘জিহাদ, কিতাল ও যুদ্ধ’ দ্বারা করেছেন। তাই এই হাদীস দ্বারা 
কোনো ক্রমেই প্রচলিত তাবলীগী কাজের ফযীলত সাব্যস্ত হয় না। 


যেসব সরলমনা তাবলীগী ভাইয়েরা এই হাদীসকে নিজেদের কাজের 
ফযীলতের ব্যাপারে ভেবে ধোঁকা খাচ্ছেন তাদেরকে বলছি, যদি আপনি 
বাস্তবেই এই ফযীলত পেতে চান তাহলে প্রকৃত নবীওয়ালা কাজ ‘দাওয়াত ও 
জিহাদের’ পথে চলে আসুন । আর প্রত্যেক তাবলীগী ভাইয়ের কাছে সবিনয় 
অনুরোধ, আপনারা এই হাদীসটি বর্ণনা করবেন না, সাধারণ মানুষকে ধোঁকায় 
ফেলবেন না। আপনাদের কাজটি ‘ইসলাহুল মুমিনীন’ বৈ কিছু নয়। ‘ইসলাহুল 
মুমিনীন’-এর জন্য যেসব ফযীলত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেসব 
বর্ণনার উপর ক্ষ্যান্ত হোন। হাদীসের অপব্যাখ্যা থেকে নিজেও বাঁচুন অপরকেও 

রত রহযাগাতা কল আহহ তত্র তাক কত ককন। অমি 
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৬. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সল্লাল্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! জিহাদের সমান কি আমল হতে পারে? তিনি বললেন, 
তোমরা তা পারবে না। সাহাবীরা দু'বার কি তিনবার একই প্রশ্নের 
পুনারাবৃত্তি করলেন । আর প্রত্যেক বারেই তিনি বললেন, তোমরা তাতে 
সক্ষম নও। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, আল্লাহর পথে মুজাহিদের 
উদাহরণ হলো সে সিয়াম পালনকারী ও সালাত কায়েমকারীর মত যে তার 
সালাত ও সিয়াম পালনে কখনো ক্লান্ত হয় না যতদিন না আল্লাহর পথের 
সে মুজাহিদ তার ঘরে ফিরে আসে । (তিরমিজী হাদীস নং-১৬২৫) 
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৭. আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা 
বলেন, আমার পথের মুজাহিদরা আমার দায়িত্বে । যদি তার রূহ কবয 


করি তবে তাকে আমি জান্নাতের ওয়ারিছ করব আর যদি তাকে 
(বাড়িতে) ফিরিয়ে আনি তবে ছওয়াব বা গনীমতসহ তাকে ফিরিয়ে 
আনবো । (তিরমিজী হাদীস নং-১৬২৬) 
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৮. ফাযালা ইবনু উবায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির 
মৃত্যুর সাথে তার আমলের পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে 
(সীমান্ত) পাহারা দানরত অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত 
তার আমল বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং তাকে কবরের ফিতনা থেকে 
নিরাপদে রাখবেন । (তিরমিজী হাদীস নং-১৬২৭) 
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৯. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন সাওম পালন করবে 
আল্লাহ তাআলা তার থেকে জাহান্নাম-কে সত্তর বছর দুরে সরিয়ে দিবেন। 
(তিরমিজী হাদীস নং-১৬২৮) 
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১০. আবু সাঈদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নাবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে যদি কোন বান্দা একদিন 
সিয়াম পালন করে তবে সে দিনটি জাহান্নামকে তার থেকে সত্তর বছর 
দূরে সরিয়ে দেয়। (তিরমিজী হাদীস নং-১৬২৯) 
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১১. “মেকদাম বিন মাদী কারব রাষি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী সা. 

বলেছেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শহীদ ছয়টি বিশেষ মর্যাদায় 


ভূষিত হবে। ১. রক্তের প্রথম ফোঁটা পতিত হওয়ার সাথে সাথে তাকে 
মাফ করে দেয়া হবে ২. জান্নাতে তার অবস্থান সে দেখতে পাবে ৩. 
কবরের আযাব থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হবে 8. কিয়ামতের ভয়াবহতা 
থেকে সে নিরাপদ থাকবে ৫. তাঁর মাথায় সম্মানের মুকুট পরিধান করানো 
হবে যার একটি ইয়াকুত পাথর দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে 
সব থেকে উত্তম ৬. ৭২ জন হুরে ঈনার সাথে তাকে বিবাহ দেওয়া হবে 
৬. তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে ৭০ জনের ব্যাপারে তার শাফাআত 
কবুল করা হবে” (তিরমিজি হাদীস নং-১৬৬৩, হাদীসটি সহীহ ।) 
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১২. ‘আব্দুর রহমান বিন জাব্র রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, যে 
জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না৷’ (সহীহ বুখারী হাদীস নং-২৬৫৬, 
হাদীসটি ইমাম বুখারী জিহাদের ফযীলতের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন ।) 
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১৩.“হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, 
দুটি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। ১. এমন চোখ যা 
আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে ২. এমন চোখ যা জিহাদের ময়দানে 
পাহাদারীতে রাত্রি জাগরণ করেছে।” ( হাদীসটি ইমাম তিরমিজি 
জিহাদের ফযীলতের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। হাদীস নং-১৬৩৯, 
হাদীসটি সহীহ) 
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১৪. “হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, যে কেউ 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে জখমি হবে সে কিয়ামাতের দিন এমতাবস্থায় 
আসবে যে, তার জখম থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। রক্তের রঙ রক্তের 
মতই হবে কিন্তু তা থেকে মেশক আম্বরের সুঘাণ ছড়াবে ৷” (সহীহ বুখারী 
ও মুসলিম, উভয়ে হাদিসটি জিহাদ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন) 


ale dl Ad dl J | HUI) uu x22 al ur 
Cail All el ie) 1 JG enh] incl ike sa CH dine AB iy alas 
As KW als, ale dl she Bl dm) Ol > dl Os ll la 


Lo3l Al di sd Sl la OB aS Y JG als ade dl lol do 
SHLAA SES Bl a lu Yl Ue ms Ain LD cn 
ls ese HIUG AA cans BL GH Bl dns sd TN Cpa dl J ost 

> > 


১৫. “হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. এর একজন সাহাবী 
এমন এক পাহাড়ী উপাত্যকা থেকে যাচ্ছিল যেখানে সুমিষ্ট পানির ঝর্ণা 
রয়েছে। ঝর্ণাটির স্বচ্ছতায় তিনি মুগ্ধ হলেন। তখন তিনি বললেন, যদি 
আমি জনমানব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই উপাত্যকায় ইবাদাতের জন্য 
অবস্থান করতাম তাহলে অনেক ভাল হত। তবে নবীজী সা. থেকে 
অনুমতি নেয়া ব্যতীত আমি কখনোই এমনটি করব না। অতঃপর তিনি 
নবীজী সা. এর কাছে নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন। তখন নবীজী 
সা. বললেন, “এমনটি কর না, কেননা তোমাদের কারো আল্লাহর রাহে 
উত্তম । তোমরা কি এটা পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে 
মাফ করে দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন? তবে শোন, আল্লাহর 
রাহে যুদ্ধ কর, যেকেউ দুইবার উটের দুধ দোহনের মধ্যবতী সময় (অর্থাৎ 
সামান্য সময়/৫-৬ মিনিট সময়) আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে, তার জন্য 
জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে...” (হাদীসটি জামে তিরমিজিতে জিহাদের 
ফযীলত অধ্যায়ে বৰ্ণিত হয়েছে, হাদীস নং-১৬৫০) 


উল্লেখ্য, ‘দুইবার উটের দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়’ কে সামান্য সময়/৫-৬ 
মিনিট দ্বারা ব্যাখ্যা করার কারণ হল, বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, 
কিছুক্ষণ দোহন করার পর যখন বানের দুধ কমে যায়, তখন দুগ্ধ দোহন বন্ধ 
করে দিয়ে বাছুর দিয়ে বান চোষানো হয়। ৫-৬ মিনিট কিংবা তার চেয়েও কম 
সময় চোষানোর পর যখন বানে দুধ চলে আসে তখন পুনঃরায় দুগ্ধ দোহন শুরু 
করা হয়। এ অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, সামান্য সময় তথা ৫-৬ মিনিট 
সময় আল্লাহর রাহে যুদ্ধে শরীক হতে পারলেই জান্নাতে দাখেল হওয়ার সনদ 
পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ । 


জিহাদের জন্য কি ঈমান বানানো শর্ত? 


sl al Jac dl 2) sl cna dk Gal cr 
all OGL sf 8 dl dso G JE SAA iia Jao pls le dl she 
als DEE Jac alu ade dl la dl dm) JS 8 5 a5 lal oS 
ABESS 
১৬.‘হযরত বারা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, (ওহুদ যুদ্ধের দিন) 
নবীজী সা. এর নিকট লৌহবর্মে আচ্ছাদিত এক ব্যক্তি (আমর বিন সালেহ 
আল-আনসারী রাযি.) আসল । নবীজী সা. এর কাছে এসে সে বলল, হে 
আল্লাহর রাসুল আমি আপনার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করব নাকি প্রথমে ইসলাম 
কবুল করব? নবীজী সা. বললেন, প্রথমে ইসলাম কবুল কর এরপর যুদ্ধে 
শরীক হও। অতঃপর লোকটি ইসলাম কবুল করল এবং যুদ্ধে লিপ্ত হল 
এমনকি কিছুক্ষণের মধ্যে সে নিহতও হল । তখন নবীজী সা. বললেন, সে 
অল্প আমল করল কিন্তু অনেক বেশি সাওয়াব পেল । (সহীহ বুখারী হাদীস 
নং-২৬৫৩) 


যে সব ভাইয়েরা ঈমান বানানোর বাহানা দিয়ে বছরকে বছর জিহাদের হুকুম 
থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাদের জন্য এই হাদীসের মধ্যে অনেক বড় শিক্ষা 
রয়েছে। লক্ষ্য করুন, এই সাহাবী কালিমা পড়ার পর জিহাদ ব্যাতীত দ্বীনের 
অন্যকোনো আমলই করেননি । কালিমা পড়েই তিনি জিহাদে শরীক হলেন 
এবং কিছুক্ষণের ভিতর শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে গেলেন । অথচ তিনি নামায, 
রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং তাবলীগ কিছুই করার সুযোগ পাননি । তার নেক 
আমল শুধু কালিমা এবং জিহাদ নবীজী সা. তাকে বলেননি যে, হে আমর! 
রীক হও। 


আসল কথা হল, কালিমা পড়ার সাথে সাথেই একজন মুসলিমের উপর 
শরীয়তের সকল হুকুম নিজ নিজ গুরুত্ব মোতাবেক পালনীয় বলে সাব্যস্ত হয়। 
উল্লেখিত সাহাবী মুসলিম হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর উপর জিহাদ ফরযে আইন 
হয়ে গিয়েছিল । কারণ, তখন কাফেরদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ শুরু হয়ে 
গিয়েছিল। তাই অন্যকোনো আমলের জন্য তিনিও দেরি করতে চাননি, আর 
শরীয়ত প্রণেতা সা.ও তাকে দেরি করতে বলেননি । বরং তিনি সময়ের ফরযে 
আইন আদায়ের জন্য তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। বুঝাগেল শরীয়তের 
জরুরী হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অজ্ঞ একজন নওমুসলিও জিহাদে শরীক হতে 
পারবে। এতে কোনো বাঁধা নেই। তাহলে যারা বছরকে বছর চিল্রায় সময় 
লাগাচ্ছে, প্রত্যেক বছর তিন মাসের জন্য বের হচ্ছে, তাদের কি এখনও 


জিহাদে ‘সময় লাগানোর’ সময় আসেনি? আরো কত বছর বা কত দিন 
মেহনত করলে জিহাদে শরীক হওয়ার মত ঈমান বনবে? এর কি কোনো 
সময়-সীমা নির্ধারিত আছে? নাকি হায়াত শেষ হয়ে গেলেও জিহাদের উপযুক্ত 
ঈমান বনবে না?! 


শরীয়তের অন্যান্য হুকুম-আহকাম থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, ঠিক 
তেমনি জিহাদের হুকুম থেকেও অব্যাহতি পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই । 
বর্তাবে ৷ হ্যাঁ, বিশেষ ওযরের কারণে কারো থেকে কোনো হুকুম সাময়িকভাবে 
মাওকুফও হতে পারে। জিহাদে ‘না যাওয়া’ বৈধ হওয়ার জন্য শরীয়ত 
যতগুলো ওযরকে ওষযর বলে গণ্য করে, তার মধ্যে ঈমানের দুর্বতা’ নেই। 
অতএব, ঈমানের দুর্বলতার বাহানা দিয়ে ফরযে আইন জিহাদ পরিত্যাগ করার 
কোনো সুযোগ নেই । কেউ যদি ঈমান বানানো কিংবা ঈমানের দুর্বলতার 
তার ঈমান দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে এক পর্যায়ে ঈমান হারা হয়ে মুনাফেক 
হওয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আল্লাহর 
হুকুম থেকে বাঁচার জন্য ‘বাহানা’ দাঁড় করানো থেকে হেফাজত করুন। 
| 


জিহাদের ফাণ্ডে দানের ফযীলত 


E23 Ns dl dh) OF LARS Of EIDE a BAS a5 Lal BY OSL 
dl ds od Lads Vy ES NS Gb Rete Y el Sb ali bo iil, 
Elo ee 4 tl FEN) IE ie Ca UH VS I bs Gly OP YG 
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43501 (১২১) Gaz 1S a dl i 2 EI Ad EE YUNG CAS 
“মদীনাবাসী ও পাশ্ববর্তী পল্নীবাসীদের উচিত নয় রাসুলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে 
পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় 
মনে করা । এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের 
স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ 
হয় আর শত্ুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়-তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে 
তাদের জন্য লিখিত হয়ে নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল 
লোকদের হক নষ্ট করেন না। আর তারা অন্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত 


তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন” (তাওবা:১২০-১২১) 


নিতি আয়াত. 


Ol ds As a bes ds ERED 
TE > 5s Ce Al le 6 21 El 


“যারা আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ 

একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায় । প্রত্যেকটি শীষে একশ করে 

দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর 

রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না 

এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার 

এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।” (সূরা 

বাকারা:২৬১-২৬২) 

এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে উলামায়ে কেরাম মসজিদ-মাদরাসার জন্য দান 

কালেকশন করে থাকেন। আমরা মুফাস্সিরগণের ব্যাখ্যার আলোকে দেখব 

যে, আয়াতটি কি আসলেই মসজিদ-মাদরাসায় দানের ফযীলতের ব্যাপারে 

অবতীর্ণ হয়েছে নাকি অন্যকোনো ক্ষেত্রে । 

ইমাম তবারী রহ. আয়াতের ব্যাখ্যার এক পর্যায়ে বলেন: 

le ell al 08 CA SB Ll i Bl dans of ell 0H CA Bs 

ইমাম সা‘দী ফী-সাবীলিল্লাহর ব্যাখ্যায় বলেছেন: 

ES Unk Bl Got GH Ca lk 8 Al KS cl Liclnall cfs lia 

dl ds sd ell al O84 Call dia: (UE ins EAS Bcsl  dic Un 
Als 8 eal 8 LS) LY sl ALE ns Lcll 8:51) 
El All x2 U5 ell dl das Sl 

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেছেন: 


Jb, dl 4clb 2: 22 C2 I JE Bl Js sf eel Al Og CH) Ba 
lS he, cll Mac) SA BD x cA 2 SEY: acm: 
CE mle Hl oe dae Lo PCH i db, 
ea 4> JAS is dl JG leds; os lass dd) Lie 24) 


is LAs Kd Bl 
ইমাম কুরতুবী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 

all A BAAS CS Nell Llc | 5S dl ds 

তাফসীরুল ওয়াসীতে বলা হয়েছে: 


25° 0 LS se Bo 8 UD EY 5a Ul oiall 2 SS 
los sles als ae dl he dl dso of Mi, lie cp ey 
dl ds bd a3 Niel oa 0 55550 ol ES 
lei 5 aN daly aN daa )l ally il CS YT AALS od 
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এসব তাফসীরকে বিবেচনায় রেখে আমরা বলছি, এক টাকা দান করলে সাত 
শত টাকা দানের সাওয়াব কিংবা তার চেয়েও অধিক সাওয়াব সর্ব প্রথম 
‘জিহাদের ফাণ্ডে' দানের জন্য প্রযোজ্য । জিহাদের ফাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য নেক 
কাজে দান করলেও সাওয়াব হবে কিন্তু জিহাদের ফাণ্ডে দানের মত সমপর্যায়ের 
সাওয়াব পাওয়া যাবে না। তাই হে ভাই আসুন, জিহাদের ফাণ্ডে দান করুন । 
জিহাদের যেকোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য আপনার একটি টাকা কমপক্ষে 
সাতশত টাকার সাওয়াব নিয়ে আসবে। নিয়ত ও ইখলাসের তারতম্যের 
কারণে আল্লাহ তাআলা কাউকে এক টাকার বিনিময়ে অগনিত সাওয়াবও দান 
করবেন । মসজিদ-মাদরাসা ও এতীম খানায় দেওয়ার মত বহু লোক রয়েছে। 
কিন্তু জিহাদের ফাণ্ডে দেওয়ার কেউ নেই । আমাদের উলামায়ে কেরামের সত্য 
গোপনের কারুকার্যের নিপুনতার সুফলে (?) অধিকাংশ মানুষ জানেই না যে, 
জিহাদের ফাণ্ডেও টাকা-পয়সা দান করা যায়; জিহাদও দানের একটি ফাণ্ড । 
মসজিদ মাদরাসায় দান করতে উৎসাহিত করার জন্য উল্লেখিত আয়াতটি 
তিলাওয়াত করা হয়, অথচ আয়াতটি মৌলিকভাবে যে ফাণ্ডে দানকে 


উৎসাহিত করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে সে ফাণ্ডের কথা ভুলেও সাধারণ 
মুসলিমদেরকে জানানো হয় না। 


জিহাদের ফাণ্ডে দানের আরেকটি আয়াত উলামায়ে কেরাম কর্তৃক অনুরূপ 
নির্যাতনের শিকার । আয়াতটি হলঃ 
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“আল্লাহ ক্ৰয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই 
মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত । তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে: 
অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য 
প্রতিশ্রুঁতিতে অবিচল । আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং 
তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তার সাথে। 
আর এ হল মহাসাফল্য ৷” (তাওবা:১১১) 


এই আয়াতটির “আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান 
ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত” এতটুকু বলে উলামাগণ 
থেমে যান। মনে হয় কোনো এক অদৃশ্য অপশক্তি তাদের যুবানকে বন্ধ করে 
দেয়। কোনো ক্রমেই তারা সামনের অংশটুকু বলার সাহস রাখেন না। একই 
আয়াতের শুরু অংশটুকু বলে সহজ-সরল মুসলিমদের থেকে মাদরাসা- 
মসজিদের জন্য টাকা উঠানো হয়। অথচ আয়াতের পরবর্তী অংশ দ্বারা স্পষ্ট 
প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন 
আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের বিনিময়ে । আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে/ জিহাদে যারা নিজের 
তাআলা জান্নাত দান করবেন। এই আয়াতে মসজিদ-মাদরাসায় দানের 
ফযীলতের কথা বলা হয়নি । মসজিদ-মাদরাসায় দান করলেও অনেক সাওয়াব 
হবে কিন্তু এই আয়াতটি পাঠ করে যখন আপনি জিহাদের ফান্ডে দানের কথা 
বাদ দিয়ে শুধু মসজিদ-মাদরাসার জন্য কালেকশন করেন, তখন সাধারণ 
জনতা বুঝতে শুরু করে যে, আয়াতটি হয়তো বিশেষভাবে মসজিদ-মাদরাসায় 
দানের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ ব্যাপারটি একদমই এমন নয়। বরং 
আয়াতটি বিশেষভাবে জিহাদের ময়দানে জান-মাল উৎ্সর্গের ফযীলতের 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। 


তাই হে উলামায়ে কেরাম! আল্লাহকে ভয় করুন। সত্য গোপন করা থেকে 
নিজে বাঁচুন অন্যকেও বাঁচান । মনে রাখবেন, যেভাবে চলছে এভাবেই যদি 


চলতে থাকে, এভাবেই যদি আপনার হায়াত শেষ হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই 
কিয়ামতের দিন আপনি আপনার মুসন্লী ও ভক্তদের দ্বারা অভিযোগে আক্রান্ত 
হবেন । আপনার মুসন্লী ও ভক্তরা যখন দেখবে, অন্যান্য মুসলিমগণ জিহাদের 
ফাণ্ডে দান করে অশেষ-অসীম সাওয়াবের মালিক হয়েছে, আর আপনার 
কথামত তারা মসজিদ-মাদরাসায় দান করে সেই পরিমাণ সাওয়াব পায়নি, 
তখন তারা নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে। 
মসজিদ-মাদরাসায় যারা দান করার তারা করবেই । জিহাদের ফাণ্ডের 
প্রয়োজনও আল্লাহ তাআলা পূরণ করে দিবেন, কিন্তু সত্য গোপন করতে গিয়ে 
কেন আপনি শুধু শুধু নিজের উপর শাস্তি ডেকে আনতে যাবেন?! এটা কি 
বুদ্ধিমানের কাজ হবে? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআ-হাদীসের 
NRT 
| 


“আল্লাহর পথে লড়াই কর এবং জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু 
জানেন, সবকিছু শুনেন । এমন কে আছে যে, আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম 
করজ; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহই 
সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তারই নিকট তোমরা 
সবাই ফিরে যাবে” (বাকারা:২৪৪-২৪৫) 


উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে খুব সুন্দর মিল রয়েছে। প্রথমে আল্লাহ তাআলা 
আল্লাহর রাহে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর নিজের জন্য করজে হাসানা 
চেয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেহেতু জানেন যে, যুদ্ধের নিদের্শ বাস্তবায়ন 
দিয়েই যুদ্ধের জন্য দান করতে উৎসাহিত করেছেন। আর দানের কথাটিকে 
তিনি ‘করজে হাসানা’ বলে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলাকে করজে হাসানা 
দেয়ার একটি ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত হল: 
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ইবনে কাসীর ও কুরতুবী রহ. সহ অন্যান্য মুফাস্সিরগণ উল্লেখিত আয়াতের 
তাফসীরে নিম্নের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. 
থেকে বর্ণিত, “এমন কে আছে যে, আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম করজ” এই 
কি আমাদের নিকট করজ চাচ্ছেন?! নবীজী সা. বললেন, হ্যাঁ, হে আবুদ্‌ 
দাহদাহ আল্লাহ তাআলা করজ চাচ্ছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমাকে 
আপনার হাত দেখান। অতঃপর তিনি নবীজী সাএর হাত ধরে বললেন, 
ছয়শত খেজুর বৃক্ষ সমৃদ্ধ আমার একটি বাগান আমি আল্লাহকে করজ 
দিলাম ৷...’ 


আরেক বর্ণনায় আছে, আবৃদ্‌ দাহদাহ রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 
আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে করজ চাচ্ছেন অথচ তিনি অমুখাপেক্ষী সত্তা! 
নবীজী বললেন, হ্যা তিনি তোমাদের থেকে করজ যাচ্ছেন, করজের বিনিময়ে 
তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য । (এক পর্যায়ে আবু দ্দাহদাহ 
রাযি. বললেন) আমার দুইটি বাগান আছে, একটি নিশ্ন ভূমিতে আরেকটি উঁচু 
ভূমিতে, আল্লাহর কসম তা ছাড়া আমার আর কোনো সম্পদ নেই, আমি এই 
দু'টি বাগানই আল্লাহকে করজে হাসানা দিয়ে দিলাম। তখন নবীজী সা. 
বললেন, তুমি তোমার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য একটি রেখে দেও 
আরেকটি দান কর। তখন তিনি বললেন, তাহলে আপনি সাক্ষি থাকুন, 
দুইটির মধ্যে যেটি উত্তম অর্থাৎ ছয়শত খেজুর গাছ সমৃদ্ধ বাগানটি আমি 
আল্লাহর জন্য দান করলাম, আল্লাহকে করজে হাসানা দিলাম । (তাফসীরে 
কুরতুবী , সূরা বাকারা:২৪৫) 

সুবহানাল্লাহ! কেমন ছিলেন তাঁরা! আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই নিজের 
সবচেয়ে প্রিয় সম্পদটি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন। প্রিয় পাঠক! আসুন 
আমরাও এই সাহাবীর অনুসরণে নিজের প্রিয় সম্পদগুলো আল্লাহর রাহে দান 
করি। যে জিহাদের ফান্ডে দান করার জন্য আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ভাবে 
উৎসাহিত করেছেন, আজ সেই ফান্ডটিই সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত । আসুন 
জিহাদের ফান্ডে দান করুন। দ্বীন বিজয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন 
করুন। নিজের প্রিয় সম্পদগুলো দান করে আল্লাহর কাছ থেকে জায্নাত ক্রয় 
করে নিন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন । 
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খুরায়ম ইবনু ফাতিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি আল্লাহর পথে (জিহাদে) কোন কিছু 
ব্যায় করে তাঁর জন্য সাতশত গুণ সাওয়াব লিখা হবে। (তিরমিজী হাদীস নং- 
১৬৩১, হাদীসটি তিনি জিহাদের ফযধীলতের অধ্যায় বর্ণনা করেছেন ।) 
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"২৬১ 


নবীজী সা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর 
রাহে জিহাদে দান করল আর নিজে ঘরে বসে রইল, সে প্রত্যেক দেরহামের 
বিনিময়ে সাতশত দেরহামের সাওয়াব পাবে। আর যে নিজে আল্লাহর রাস্তায় 
যুদ্ধে শরীক হল এবং আল্লাহ রাহের যুদ্ধে খরচও করল সে প্রত্যেক দেরহামের 
বিনিময়ে সাত লাখ দেরহাম দান করার সাওয়াব পাবে। অতঃপর নবীজী সা. 
এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ‘আল্লাহ যাকে চান তাকে বহুগুণে বাড়িয়ে 
দেন’ (সূরা বাকারা:২৬১, ইবনে মাজাহ হাদীস নং-২৭৫৪) 


হাদীসের রাবী খলীল বিন আব্দুল্লাহ অপরিচিত হওয়ায় হাদীসটি যদিও যয়ীফ 
কিন্তু এর মূলভাষ্য আয়াত ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত । তাছাড়া ফযীলতের 
ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে যয়ীফ হাদীসও গ্রহণযোগ্য হয়। যাই হোক, তাবলীগী 
ভাইয়েরা এই হাদীস এবং এ জাতীয় আরো কিছু হাদীস প্রচলিত তাবলীগে 
টাকা-পয়সা খরচ করার ফযীলতের ব্যাপারে প্রচার করে থাকেন। অথচ এই 
হাদীসটি যে জিহাদের ফাণ্ডে দানের ফধীলতের ব্যাপারে নির্ধারিত তা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। হাদীসের মধ্যে যুদ্ধ’ শব্দটি স্পষ্টতই উল্লেখ রয়েছে। 
‘জিহাদের ফযীলত অধ্যায়ে’ বর্ণনা করেছেন। অতএব, এই হাদীস দ্বারা 
কোনোভাবেই প্রচলিত তাবলীগে দানের ফযীলত সাব্যস্ত হয় না। আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে অপব্যাখ্যা থেকে হেফাজত করুন । আমীন । 


EEA HE fs Sle dl le 4 ID OL lh) ES 2 be 
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আদী ইবনু হাতিম তাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোন সাদাকা অতি 
উত্তম, তিনি বললেন, আল্লাহর পথে (জিহাদে) কোন গোলাম দান করা বা 
কোন তাবু ছায়া গ্রহণের জন্য প্রদান বা আল্লাহর পথে জওয়ান উঁষ্টী প্রদান । 
(তিরমিজি হাদীস নং-১৬৩) 


হাদীসের মর্ম হল: উত্তম সদকা হল, মুজাহিদদের খেদমতের জন্য গোলাম 
দান করা, মুজাহিদদের থাকার জন্য তাবু দান করা এবং পরিবহনের জন্য 
জোয়ান উট দান করা । বর্তমানে যেহেতু গোলাম এবং উট পাওয়া একরকম 
অসম্ভব, তাই আপনি টাকা ও গহনা দান করতে পারেন। কারণ, এর দ্বারাই 
সব প্রয়োজন পূর্ণ করা সম্ভব । 
We je 2" U8 les ale dl slo Ju) Be GHA IS 0h 35 Ce 
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যায়দ ইবনু খালিদ জুহানী (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদে) কোন 
যোদ্ধাকে আসবাব পত্র দিয়ে সাহায্য করে সে যেন নিজে জিহাদ করল। যে 
করল সেও যেন জিহাদ করল । (তিরমিজী হাদীস নং-১৬৩৪) 


যারা সরাসরি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, কিন্তু নিজের প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত কিছু ধন-সম্পদ আছে, তার জন্য সম্পদ দ্বারা জিহাদ করা ফরয । 
সম্পদ দ্বারা জিহাদের একটি সূরত এই যে, যে ভাই জিহাদে চলে গেছেন তার 
পরিবার পরিজনের যাবতীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা । তাদেরকে নিজের 
পরিবারের অংশ মনে করে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা। যে এমনটি 
করবে, সে সরাসরি জিহাদে অংশ গ্রহণ না করেও জিহাদরত মুজাহিদের সমান 
সাওয়াব পাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উত্তমরূপে মুজাহিদ ভাইদের 
পরিবারের খোঁজখবর রাখার তাওফীক দান করুন । আমীন । 


জিহাদ পরিত্যাগের অশুভ পরিণতি 


জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায় তখন জিহাদ পরিত্যাগ করা, জিহাদের 
রকমের কবীরা গুনাহ। এই গুনাহ এতই ভয়ংকর এবং আল্লাহ তাআলার নিকট 
এতই অপছন্দনীয় যে, দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা এই গুনাহের শাস্তি প্রদান 
করেন। ইরশাদ হচ্ছে, 
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“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে 
তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে 
দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার 
জীবনের উপকরণ অতি অন্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের 
মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন । 
শক্তিমান ৷” (সূরা তাওবা:৩৮-৩৯) 
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Goch Sel oll Si 
“আল্লাহ তাআলার বাণী ‘যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তদ 
আযাব দেবেন’ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে আযাব দিবেন। কারণ, 
জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সূরতে জিহাদে বের না হওয়া কঠিন আযাব 
ওয়াজিবকারী কবীরা গুনাহ । তখন জিহাদে বের না হওয়ার মধ্যে অনেক 
ধরণের ক্ষতি নিহিত রয়েছে। যেমন, যে ব্যক্তি ফরযে আইন যুদ্ধের জন্য বের 
হল না প্রথমত সে আল্লাহ তাআলা অবাধ্য হল, দ্বিতীয়ত সে আল্লাহর দ্বীন 


বিজয়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করল না, তৃতীয়ত আল্লাহর কিতাব ও শরীয়ত 
হেফাজতের জন্য ভূমিকা রাখল না, চতুর্থত নির্যাতিত মুসলিম ভাইদেরকে 
তাদের এমন শত্রুদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করল না, যে শত্রুরা তাদেরকে 
সমূলে ধ্বংস করতে চায়, তাদের দ্বীনের আলো নিভিয়ে দিতে চায়। তাছাড়া 
যে লোকটা জিহাদের বের হল না, সে যদি সমাজের অনুসরণীয় শ্রেণীর কেউ 
হয়, তখন অনেক দুর্বল ঈমানের লোকেরা জিহাদে বের না হওয়ার ক্ষেত্রে 
তাদের অনুসরণের সুযোগ পায়। বরং অনেক সময় তাদের বের না হওয়াটা 
যেসব মুমিনগণ আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে তাদের ক্ষতির 
কারণ হয়ে দাঁড়ায় । যার অবস্থা এমন তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তির 
ধমকি দেওয়াই ইনসাফের চাহিদা । আল্লাহ তাআলা যেহেতু দ্বীনের সাহায্য 
করা এবং দ্বীনের কালিমাকে বুলান্দ করা নিজের জিম্মায় নিয়েছেন, তাই তিনি 
এ মহান কাজটি অবশ্য অবশ্যই কাউকে না কাউকে দিয়ে করিয়ে নিবেন, চাই 
আমরা তার আদেশ পালন করি কিংবা না করি। সেজন্য তিনি বলেছেন ,“এবং 
অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তার কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান ৷” (তাফসীরে সাদী, সূরা 
তাওবা আয়াত:৩৮-৩৯) 


জিহাদে বের না হয়ে ধন-সম্পদ ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতীর ফিকিরে ঘরে 
বসে থাকাকে আল্লাহ তাআলা ‘নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ 
করা’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 


Sl C3 OFS lg SS 8 YS dl Ja 3 lS 
“আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে এবং নিজে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন 
করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে 
ভালবাসেন ৷” (বাকারা:১৯৫) 


“নিজে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না” এর ব্যাখ্যায় হযরত আবু 
আইয়ুব আনসারী রাযি. বলেন: 
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আসলাম আবু ইমরান আত-তুজীবী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 
রোম সায়াজ্যের কোন এক শহরে অবস্থানরত ছিলাম । তখন আমাদেরকে 
মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে রোমের এক বিশাল বাহিনী যাত্রা শুরু করল। 
মুসলিমদের পক্ষ হতেও একই রকম বা আরো বিশাল একটি বাহিনী যাত্রা শুরু 
করল । তখন মিসরবাসীর শাসক ছিলেন উকবাহ ইবনু আমির (রাযিঃ) এবং 
বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ফাযালাহ ইবনু উবাইদ (রাষিঃ)। একজন মুসলিম 
সেনা রোমীয়দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। এমনকি বুহ্য ভেদ করে তিনি 
তাদের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তখন মুসলিমগণ সশব্দে চিৎকার করেন এবং 
বলেন, সুবহানাল্লাহ! লোকটি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তখন 
আবূ আইয়্যুব আল-আনসারী (রাষিঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনমণ্ডলী! তোমরা 
এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করছ? অথচ এ আয়াতটি আমাদের তথা 
আনসারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলামকে 
বিজয় দান করলেন এবং ইসলামের বিপুল সংখ্যক সাহায্যকারী হয়ে গেল, 
তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
না শুনিয়ে চুপে চুপে বলল, আমাদের ধন-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ 
তা'আলা ইসলামকে এখন শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীর সংখ্যাও 
অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন যদি আমরা আমাদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য এবং বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদের পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতাম 
তাহলে ভাল হতো। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের ধারণাকে 
প্রত্যাখ্যান করে তার নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি নিম্নোক্ত 
আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ “তোমরা আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় কর এবং 
নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না” (সূরা আল- 
বাক্কারাহ ১৯৫)। কাজেই মাল-সম্পদের তত্ত্বাবধান ও তার পুনর্গঠনে 
আত্মনিয়োগ করা এবং জিহাদ ত্যাগ করাই হচ্ছে ধ্বংস । অতএব আবু 
আইয়্যুব আল-আনসারী (রাষিঃ) বাড়ি-ঘর ছেড়ে সব সময় আল্লাহ তা'আলার 
রাস্তায় জিহাদে ব্যাপৃত থাকতেন। অবশেষে তিনি রোমে (তৎকালীন এশিয়া 
মাইনর, বর্তমানে তুরস্ক) ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা 
হয়। (সুনানে তিরমিজি হাদীস নং-২৯৭২) 


তিরমিজির শরাহ ‘তুহফাতুল আহওয়াযি'তে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা 
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“হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করা'র 
অর্থ হল, পরিবার ও ধন-সম্পদের মধ্যে অবস্থান করা এবং জিহাদ পরিত্যাগ 
করা৷” 
আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
TE A UE EE 
EE ONS 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেনি, অথবা কোনো যোদ্ধাকে প্রস্তুত করে 
দেয়নি কিংবা আল্লাহর পথের যোদ্ধার পরিবারকে উত্তমরূপে দেখভাল করেনি, 
কিয়ামাতের পূর্বে আল্লাহ তাআলা তাকে হঠাৎ বিপদে আক্রান্ত 
করবেন ।”(সুনানে আবূ দাউদ হাদীস নং-২৫০৩) 
আরো বর্ণিত হয়েছে: 
As Fs cb nes ale ddl dl Aa cr 
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“হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি 
এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেনি এবং যুদ্ধের 
আকাংখাও অন্তরে পোষণ করেনি সে এক প্রকার মুনাফিকির উপর মৃত্যুবরণ 
করল ।” (সহীহ মুসলিম হাদীস নং-১৯১০) 
ils বহ Ma 
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“হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবীজী 
সা.কে বলতে শুনেছি “যখন তোমরা ঈনা নামক সুদী কারবার করবে, বলদের 
লেজ ধরবে, কৃষি কাজে খুশি থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ্‌ 


তাআলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। আর এ লাঞ্চনা তোমাদের 
থেকে দূর করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসবে” 
(মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-৪৯৮৭, সুনানে আবূ দাউদ হাদীস নং-৩৪৬২, 
শাইখ আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেনছেন।) 


এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হল যে, জিহাদ পরিত্যাগ 
করলে দুনিয়াতেও শাত্তি ভোগ করতে হবে আর আখেরাতেও শাত্তি ভোগ 
করতে হবে। সমস্ত মুসলিম এই হুকুমের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের । আরেফ বিল্লাহ 
পীর সাহেবগণ এবং শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতীগণও এই শাস্তি থেকে পার 
পাবে না। জিহাদ পরিত্যাগের অশুভ পরিণতিতে সকলেই আক্রান্ত হবে। 
জিলুুত ও লাঞ্চ নার আযাব তো আমরা এখন সকলে সমান হারেই ভোগ করছি। 
এছাড়া আখেরাতের আযাব তো রয়েছেই । আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে 
আযাব থেকে বাঁচার জন্য হলেও জিহাদের ফরয বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রসর 
হওয়ার তাওফীক দান করুন । আমীন । 


কোনো কোনো আলেম তার ছাত্রদেরকে জিহাদ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য এ 
কথা বলে থাকে যে, “জিহাদ নিয়ে এত লাফালাফি কর কেন? জিহাদ তো 


একথা বলে তারা ছাত্রদেরকে এটা বুঝাতে চায় যে, জিহাদ যেহেতু ইসলামের 
রুকনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই জিহাদ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন 
নেই । জিহাদের হুকুম আদায়ের জন্য অগ্রসর হওয়ার কোনো দরকার নেই। 
কমপক্ষে ছাত্র জমানায় তোমরা ইসলামের রুকনগুলো শিখ। এরপর যখন 
ফারেগ হয়ে যাবে তখন না হয় জিহাদ বিষয়ে ভেবে দেখবে। 


ইসলামের রুকন বা স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ছাত্র জমানায় যদি জিহাদ নিয়ে 
পড়াশুনা করা, জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য উদ্যোগি হওয়ার প্রয়োজন না 
পড়ে, তাহলে পাঠ্য পুস্তক থেকেও জিহাদের বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিলেই তো 
ল্যাঠা চুকে যায়। কুরআন-হাদীসের যেসব আয়াত ও হাদীস জিহাদের কথা 
বলে সেসব আয়াত ও হাদীসগুলোকে বাদ দিয়ে নতুন করে কুরআন-হাদীস 
সংকলন করা যায় কিনা এ সব আলেমরা তা ভেবে দেখতে পারে। 


ইসলামের রুকনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় যদি জিহাদ একটি অগ্যাহ্য বিষয় হয়ে 
ইসলামের অন্যান্য বিষয়গুলোও অগ্রাহ্য করতে হবে, সেগুলোও এড়িয়ে যেতে 


হবে। অতএব, মুআমালাত (লেনদেন), মুআশারাত (হুকুক) ও তাযকিয়াতুন 
নফস বা আত্মশুদ্ধির বিষয়গুলোও এড়িয়ে যেতে হবে। জিহাদের মত 
সেগুলোকেও অবজ্ঞা করতে হবে। এসব বিষয় রপ্ত করতে ছাত্রদেরকে নিষেধ 
করতে হবে। কারণ, ইসলামের রুকনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়াটাই যদি জিহাদের 
সব বিষয় একই দোষে দুষ্ট । অতএব, ছাত্রদেরকে শুধু জিহাদ নয়, এসব 
আলেমদের উচিত মুআমালাত, মুআশারাত ও তাযকিয়াহসহ ইসলামের বাকী 
সমস্ত বিষয়েই ছাত্রদেরকে নিরুৎসাহিত করা । কিন্তু বাস্তবে তাদেরকে এমনটা 
করতে দেখা যায় না। বরং যারা ইসলামের রুকন না হওয়ায় ছাত্রদেরকে 
জিহাদের প্রতি নিরুৎসাহিত করে, তাদের অনেককে মুআমালাত, মুআশারাত 
ও তাযকিয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তাই তাদের এই 
কর্মপন্থা দ্বারা একথাই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ‘ইসলামের রুকন নয়’ এ 
কথা বলে তারা মূলত শুধু জিহাদকেই এড়িয়ে যেতে চায় এবং শুধু জিহাদের 
প্রতিই ছাত্রেদেরকে নিরুৎসাহিত করতে চায় । 


প্রিয় পাঠক! জিহাদকে এড়িয়ে যেতে চাওয়া এবং জিহাদের প্রতি অন্যদেরকে 
নিরুৎসাহিত করা এটা যে নিরেট মুনাফিকীর আলামত সেটা আর বুঝিয়ে বলার 
প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা । 


যাই হোক মূল আলোচনায় আসা যাক। জিহাদ ইসলামের রুকন নয়, তবে 
ইসলামের শীর্ষচূড়া । রুকন বা স্তম্ভ ব্যতীত যেমন একটা ঘর দাঁড় করানো যায় 
না। তেমনিভাবে শীর্ষচূড়া বা ছাদ ব্যতীত কোনো ঘর পূর্ণাঙ্গ হয় না। যে ঘরে 
ছাদ নেই সে ঘর যেমন থাকার উপযোগী নয়, সে ঘরে অবস্থান করে যেমন 
রোদ-বৃষ্টি ও ঝড়-তুফান থেকে বাঁচা যায় না, আত্মরক্ষা করা যায় না, ঠিক 
তেমনি জিহাদ ব্যতীত ইসলাম সুরুক্ষিত নয়। জিহাদ ছাড়া ইসলাম নামক 
ঘরটা ছাদহীন দাঁড়িয়ে থাকার মত। তখন ইসলাম নামক ঘরে যারা প্রবেশ 
প্রতিঘাত, হামলা ও আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে না। ইসলামের 
অনুসারীদেরকে বাঁচানো ও নিরাপত্তা প্রদান সম্ভবপর হবে না। অতএব, স্তম্ভ ও 
ছাদ উভয়ের সমন্বয় প্রয়োজন ৷ স্তম্ভ ছাড়া যেমন ছাদ দাঁড়াতে পারে না। ঠিক 
তেমনি ছাদহীন শুধু স্তম্ভেরও কোনো মূল্য নেই । তাই স্তম্ভ ও ছাদ উভয়টাকেই 
আঁকড়ে ধরতে হবে। দুইটার একটাকেও হাত ছাড়া করা যাবে না। প্রিয় 
নবীজী সা. বলেছেন, 
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“হযরত মুআয বিন জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কোনো 
এক সফরে নবীজী সা. এর সঙ্গে ছিলাম। একদিন চলতে চলতে আমি তাঁর 
খুব নিকটে চলে আসলাম । তখন আমি চলন্ত অবস্থায় বললাম, হে আল্লাহর 
রাসূল সা. আপনি আমাকে এমন আমল সম্পর্কে অবগত করুন যা আমাকে 
জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। নবীজী সা. 
তাআলা যার জন্য সহজ করে দেন তার পক্ষে এটা খুব সহজ । তুমি আল্লাহর 
ইবাদত করবে; তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না । নামায কায়েম করবে। 
যাকাত প্রদান করবে। রোযা রাখবে। বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে। অতঃপর 
নবীজী সা. বললেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজা সম্পর্কে অবগত 
করব না? আমি বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ । নবীজী সা. বললেন, সাওম 
বা রোযা ঢাল স্বরূপ, আর দান-সাদাকাহ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি 
আগুনকে নিভিয়ে দেয়। আর তাহাজ্জুদ নামায সালেহীনদের নির্দশন। 
অতঃপর নবীজী তিলাওয়াত করলেন, “শয্যা থেকে তাদের পৃষ্ঠদেশ পৃথক হয়ে 
যায়...’ এরপর বললেন, আমি কি তোমাকে মুল বিষয়, স্তম্ভ এবং শীর্ষচূড়া 
সম্পর্কে অবহিত করব না? আমি বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল ইরশাদ 
ফরমান। নবীজী সা. বললেন, ‘মূল বিষয় হল, ইসলাম, খুটি হল, নামায, 
আর শীর্ষ চূড়া হল, জিহাদ’... (হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী। মুসনাদে 
আহমাদ:৫/২৩১, সহীহু সুনানে ইবনে মাজাহ:২/৩৫৯, আল মুজামুল কাবীর 
তবরানী:২০/১০৩) 


পাঠক! হাদীসের মধ্যে নবীজী সা. জিহাদকে ইসলামের শীর্ষ চূড়া বলে 
আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ ইসলামের আমলসমূহের মধ্যে টপলেভেলের 
আমল হল জিহাদ। জিহাদ সবেচ্চি পর্যায়ের আমল । জিহাদের সাওয়াব 
অন্যান্য আমল থেকে অনেক বেশি । কারণ, জিহাদের মধ্যে অন্য যেকোনো 
আমলের তুলনায় কষ্টও বেশি । আর যে আমলে কষ্ট যত বেশি হয়, সে আমলে 
সাওয়াবও ততবেশি হয়। জিহাদের মধ্যে যেহেতু নিজের সব চেয়ে প্রিয় দুইটি 
জিনিস জান ও মাল আল্লাহর কাছে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করা হয়, তাই এই 
আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি খুশি হন এবং এর সাওয়াবও 
সবচেয়ে বেশি প্রদান করেন। তাহলে এই জিহাদকে ‘ইসলামের রুকন নয়’ 
বলে ছোট করা/ অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ রয়েছে কি? ইসলামের সর্বোচ্চ 
চূড়ার আমলের ব্যাপারে কোনো খাঁটি মুমিনকি অন্য মুমিনকে নিরুৎসাহিত 
LO lL Sd আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান 
করুন । | 


তালিবুল ইলমদের উপর কি জিহাদের হুকুম বর্তায় না? 


অনেক ছাত্রভাই এ কথা স্বীকার করে যে, বর্তমান সময়ে জিহাদ ফরযে আইন । 
কিন্তু তার বুঝ কম থাকায় সে মনে করে, এই ফরয পালনের দায়িত্ব যারা 
তালিবুল ইলম নয়, তাদের । তালিবুল ইলমদের দায়িত্ব হল, মনোযোগসহ 
ইলম অর্জন করা । জিহাদ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা তার দায়িত্ব নয় । 


হে প্রিয় ভাই! তোমার চিন্তা-ভাবনাকে একটু শানিত কর। গতানুগতিক 
ভাবনাগুলো পরিহার কর। ইসলাম ও ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে একটু 
ফিকির করে দেখ। তুমি যদি নিজেকে মুসলিম ও মুমিন মনে কর, তাহলে 
এটা জেনে রেখ যে, তুমি বালেগ হওয়ার সাথে সাথে তোমার উপর ইসলামের 
অন্যান্য ইবাদাতের মত জিহাদও ফরয হয়ে গিয়েছে। চান্দ্র মাস হিসাবে 
তোমার বয়স যদি ১৫ বছর হয়ে থাকে, আর তুমি যদি শরয়ী ওষর মুক্ত হয়ে 
জিহাদ থেকে বাঁচার তোমার কোনো পথ নেই । একজন মুসলিম বালেগ হওয়ার 
পর যেমন, নামায, রোযা ফরয হয় এবং স্বামর্থ্য থাকলে হজ্জ-যাকাতও ফরয 
হয়, ঠিক তেমনি ভাবে জিহাদও ফরয হয়। 


ইবাদাত গণতন্ত্রের পঁচাগান্ধা রাজনীতি ছাত্রদের জন্য অবশ্যই নিষিদ্ধ হওয়া 
চাই এবং আমাদের নিকট-অতীতের আকাবিরগণ এসব রাজনীতি থেকে 


তলাবাদেরকে বাঁচতেও বলেছেন। কিন্তু জিহাদ আর রাজনীতি এক বিষয় নয় । 
জিহাদ তো হল, ইসলামের শীর্ষচূড়া, মহাপুণ্যময় এক ফরয আমল । অতএব, 
আল্লাহর অন্যান্য হুকুম থেকে জিহাদকে আলাদাভাবে নেওয়ার এবং দেখার 
সুযোগ কোথায়? 


একজন সাধারণ মুসিলম কিংবা আলেম যিনি তালিবুল ইলম নন, তার উপর 
যেমন জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সূলতে ফরযে আইন হয়, ঠিক তেমনিভাবে 
তালিবুল ইলমদের উপরও ফরযে আইন হয়। কুরআন ও হাদীসের কোথাও 
জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সূরতে তালিবুল ইলমদেরকে জিহাদ থেকে 
অব্যাহতি দেওয়া হয়নি । আল্লাহর বাণী: 
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সূরা তাওবার ১২২ নং এই আয়াতটি জিহাদ ফরযুল কিফায়াহ থাকাবস্থার সাথে 
খাস এবং আয়াতটি নাযিলও হয়েছে জিহাদ ফরযুল কিফায়ার অবস্থায় । 
ব্যাকুল ছিলেন। যখনই কোনো অভিযানের ঘোষণা করা হত, তখন সকলেই 
অভিযানে বের হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যেতেন। কেউই ঘরে বসে থাকতে 
চাইতেন না। এই যখন ছিল তখনকার সকল মুসলিমের অবস্থা তখন আল্লাহ 
তাআলা বললেন, সকল মুমিনের অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়, বরং কিছু 
লোককে দ্বীনের গভীর ইলম অর্জনের জন্য বের হওয়া উচিত । এটা ছিল এমন 
এক সময়ের কথা যখন: 


১. প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি জিহাদ ও শাহাদাতের ফধীলত হাসিলের জন্য 
ব্যাকুল ছিলেন। 

২. মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে দ্বীনের বিজয় সূচিত হয়েছিল । জাযীরতুল আরবের 
বিশাল ভূখণ্ড ইসলামের অধীনে চলে এসেছিল। 

৩. আল্লাহর কালিমা বুলান্দ হয়েছিল। 

* পৃথিবীর কোথাও একজন মুসলিমও কাফের কর্তৃক নির্যাতন-নিগ্রহের 
শিকার ছিল না। 

৫. মুসলিমগণ জিহাদে ইকদামী তথা আক্রমণাত্বক জিহাদ পরিচালনা 
করছিলেন। কুফর শাসিত ভূখগুগুলো ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসার 
অভিযানে ব্যস্ত সময় পার করছিলেন। 

৬. ফরযে কেফায়ার দায়িত্ব আদায়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মুজাহিদ প্রস্তুত 
ছিল। 


(oo) 


৭. আরব ভূখণ্ডে ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে 
সক্ষম হয়েছিল। 
৮. ইসলামের শত্রুরা মুসলিমদের জান-মাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলার শক্তি ও 
হিম্মত হারিয়ে ফেলেছিল। 

আর অপর দিকে নবীজী সা. এর হায়াতও শেষ হয়ে এসেছিল। ওহীর 
ধারাবাহিকতা চিরতরে বন্ধ হওয়ার সময়ে ঘনিয়ে আসতেছিল। কিন্তু তখনও 
ইলমে ওহী পূৰ্ণ মাত্রায় সংরক্ষিত হয়নি। তাই আল্লাহ তাআলা ইসলামের বিজয় 
সূচিত হওয়ার পর কিছু মুসলিমকে ইলমে ওহীর ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে 
বললেন, যেন নবীজী সা. এর ইন্তেকালের পরও ইলমে ওহী পূর্ণ মাত্রায় 
সংরক্ষিত থাকে । ইলমের চাহিদ পূর্ণ হয়, সব জটিলতার শরয়ী সমাধান সম্ভব 
হয়। 

১৪৩৯ হিজরীতে এসে বর্তমান আমরা দশম হিজরীর (যে সময় উক্ত আয়াত 
নাযিল হয়েছে) সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছি। দশম হিজরীতে 
ইসলাম ও মুসলিমদের যে জয়জয়কার অবস্থা ছিল, বর্তমানে ইসলাম ও 
মুসলিমদের অবস্থা সম্পূর্ণ তার উল্টো । আজ মুসলিমগণ তাদের ধর্ম, জান- 
মাল, ইজ্জত-আকক্রু কোনো ক্ষেত্রেই নিরাপদ নয়। পৃথিবীর প্রত্যেক ভূখণ্ডে 
মুসলিমগণ নির্যাতন, হত্যা ও গুমের শিকার । আল্লাহর শত্রুরা একজোট হয়ে, 
ধ্বংসের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। 

অপর দিকে ইসলামের শুরু যুগের উলামাগণ ইলমে ওহীকে যথাযোগ্য মর্যাদায় 
সংরক্ষণ করেছেন। ইলমে ওহী আজ পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত। ইসলাম ও 
মুসলিমদের এই অধপতনের যুগেও পৃথিবী লাখ লাখ উলামায়ে কেরামের 
পদচারণায় মুখরিত । এমতাবস্থায় ফরযুল আইন জিহাদের ফরযিয়্যাত আদায়ের 
ক্ষেত্রে ‘ইলম অন্বেষণ’ ও তথাকথিত ‘সনদধারী’ আলেম হওয়ার খাহেশকে 
বাঁধারূপে পেশ করা কোন যুক্তি এবং শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে বৈধ? 
না বন্ধু, কোনো দলীল ও যুক্তির আলোকেই বৈধ নয়। অন্যদশজন মুসলিমের 
মত তোমার উপরও জিহাদ একই রকম ফরযে আইন হয়েছে। তাই ইলম 
অন্বেষণের বাহানায় এই ফরযকে অবহেলা করার সামান্যতম অবকাশও নেই । 


তালিবুল ইলমগণ ফরযুল আইন জিহাদে কীভাবে শরীক হবে? 


কেউ বলতে পারে, আচ্ছা বুঝলাম জিহাদ আমাদের উপর ফরযে আইন এবং 
এও বুঝলাম আমাদেরকে তালিবুল ইলম থাকাবস্থায়ই জিহাদে শরীক হতে 
হবে । এখন প্রশ্ন হল, তালিবুল ইলমদের জিহাদে শরীক হওয়ার বাস্তব সম্মত 
পদ্ধতি কী হবে? 

এর উত্তরে আমরা বলব, আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বর্তমানের জিহাদের পদ্ধতি 
পূর্বেকার জিহাদের মত নয়। এখন মুজাহিদদের সংখ্যা ও সামর্থ্য শত্রুদের 
তুলনায় ‘অতুল্য’ হওয়ায় মুজাহিদগণ গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিকে বেছে 
নিয়েছেন। এ পদ্ধতির যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় 
লাগে। কিন্তু এই পদ্ধতির উপকার হল, সামান্য সংখ্যক মুজাহিদ যৎসামান্য 
অস্ত্র নিয়েই অত্যাধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত বিশাল বাহিনীর সাথে লড়ার 
সুযোগ পায়। গেরিলা মুজাহিদগণ জনতার সাথে মিশে থাকে। জনতা থেকে 
তাদেরকে বিশেষভাবে আলাদা করা যায় না। ফলে, শত্রু ধোঁকা খায়। শত্রু 
পক্ষ নিজের ‘শত্রুকে’ শনাক্ত করার সুযোগ পায় না। ৫/৭জনের ছোট একটি 
উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় না। কিন্তু শত্ৰু পক্ষের ক্যাম্প ও শিবিরে ছোটখাট 
কিয়ামত ঘটে যায়। এ পদ্ধতির যুদ্ধে এ পক্ষই শেষ বিজয়ের হাসি হাঁসতে 
পারে, যারা ধৈর্যের সাথে নিরাপত্তা অটুট রেখে অটল অবিচল থাকে । যাদের 
মনো সংযোগ ও মনোবল ঠিক থাকে। আর যে পক্ষ মনো সংযোগ হারিয়ে 
ফেলে, যাদের মনোবলে ধস নামে, যারা প্রতিপক্ষ কর্তৃক নিজেদেরকে 
অরক্ষিত মনে করতে বাধ্য হয়, তারা ধৈর্য হারা হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে 
এলোমেলো অভিযানের মাধ্যমে নিজেদের শেষ শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলে। 
তখন পরাজয় মেনে নেয়া ছাড়া তাদের আর কোনো গতি থাকে না। নিকট 
অতীতের সোভিয়েথ ইউনিয়নের পরাজয় এবং বর্তমানের ন্যাটো-তালেবান যুদ্ধ 
এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

যাই হোক, গেরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্রে তালিবুল ইলমগণ যেসব কাজের মাধ্যমে 
ফরযুল আইন জিহাদে শরীক হতে পারে তা নিম্নরূপ: 


১. নিজের সাধ্যমত তাহকীক করার পর কোনো সহীহ জিহাদী কাফেলার 
সঙ্গী হওয়া । কাফেলা কর্তৃক প্রদেয় দায়িত্বগুলো আদায় করা বর্তমানে 
যেহেতু বাংলাদেশেও আল-কায়েদার কাজ চলছে (আলহামদুলিল্লাহ), 
তাই আমি সকলকে আল-কায়েদাকে বেছে নেওয়ারই পরামর্শ দিব। 
কারণ, তাদের রয়েছে সহীহ আকীদা ও মানহাজ এবং দীর্ঘ ত্রিশ বছর 
বিশ্বময় জিহাদের অভিজ্ঞতা ৷ 

২. জিহাদ বিষয়ে বিশেষভাবে পড়াশুনা করা । জিহাদ কখন ফরযে কেফায়া, 
কখন ফরযে আইন, শত্রু কে? মিত্র কে? জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? 
তাওহীদ, শিরক, তাগুত, তাগুতবর্জন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনা 
করা । জিহাদকে দলীলের মাধ্যমে বুঝা । কোনো ব্যক্তির উপর নির্ভর করে 
জিহাদকে না বুঝা । 

৩. জিহাদ বিষয়ে বিভিন্ন লেখা তৈরি করে তা ইলেক্কনিক্স কিংবা প্রিন্ট 
মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা। তবে এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তার দিকে খেয়াল 
রাখতে হবে। 

8৪. জিহাদী কাফেলার মিডিয়া শাখার কোনো কিছুর অনুবাদ প্রয়োজন হলে 
অনুবাদ করে দেয়া । 

৫. সময় সুযোগ করে ছোট ছোট কোর্সে শরীক হয়ে জিহাদের জরুরী 
বিষয়গুলোর শিক্ষা অর্জন করা । 

৬. নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, উদ্ভাদ ও সহপাঠিদের মধ্যে দাওয়াতের 
কাজ করা তাদেরকে জিহাদের গুরুত্ব, ফধীলত ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে 
দাওয়াত ও জিহাদের পথের পথিক বানানোর চেষ্টা করা । 

৭. নিজে নিজের সাধ্যানুযায়ী জিহাদ বিল মালের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা। 
অন্যদেরকেও উত্সাহিত করা । 

৮. জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাগুণ অর্জন করা । যথা তাকওয়া ও সবরের 
গুণেগুনান্বিত হওয়া । 

৯. আখেরাত নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা ভাবনা করা । জান্নাতে বড় মর্যাদা 
হাসিলের ফিকির রাখা। শাহাদাত অর্জনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মর্যাদা 
অর্জেনের জন্য উদ্যেলিত হওয়া । দুনিয়ার সব ধরণের লোভ ত্যাগ করা । 


১০. জিহাদের ময়দানে সৈনিকের সংকট পড়লে দায়িত্বশীল ভাইয়ের কাছে 
নিজেকে পেশ করা । সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহর 
শত্রদেরকে তাদের উচিত পাওনা বুঝিয়ে দেয়া । 

১১. জিহাদ কেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে শিখা । জিহাদময় এক স্বন্নীল 
ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা । মাদরাসা-মসজিদের খেদমতকে ছাড়িয়ে আল্লাহর 
আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মত বড় স্বপ্ন দেখা। 

১২. নিজের সব কিছু সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মত গড়ার চেষ্টা করা। 
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যেমন আখেরাত নিয়ে এবং জিহাদ ও শাহাদাত 
নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন, নিজেও তেমন স্বপ্ন দেখা । পুরো পৃথিবীময় দ্বীনের 
বিজয় সাধনের জন্য নিজেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত করা । 

১৩. দৈনিক কিছু সময় ব্যায়াম করার চেষ্টা করা। সম্ভব হলে, নিজের 
আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে, কারাতে-কুংফুর প্রশিক্ষণ অর্জন করা । 

১৪. জিহাদের ময়দানে কাজে লাগবে এমন সব যোগ্যতা অর্জন করা যেমনঃ 
রপ্ত করা নার্সিং এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, ইলেক্সনিক্স ও পদার্থ 
বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা । লেদ মেশিন (লৌহজাত দ্রব্য দিয়ে বিভিন্ন 
আকার আকৃতির বস্তু বানানোর মেশিন) এর কাজ শেখার চেষ্টা করা। এ 
যোগ্যতাগুলো যুদ্ধের ময়দানে অনেক কাজে লাগবে। 

১৫. কষ্ট সহ্য করার যোগ্যতা অর্জন করা । বিশেষ করে ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট সহ্য 
করার যোগ্যতা অর্জন করা । মাঝ পথে আরাম না করে স্বাভাবিক গতিতে 
ধারাবাহিক ২-৩ ঘন্টা হাঁটার চেষ্টা করা। সম্ভব হলে ১৫-২০ কেজি ওজন 
বহন করে হাঁটা । 

১৬. সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার চেষ্টা করা এবং আইয়্যামে 
বিযের দিনগুলোতেও (আরবী মাসের ১৩,১৪,১৫ তারিখ) রোযা রাখার 
চেষ্টা করা । মাঝে মাঝে শুধু শুকনো খাবার (চিড়া, মুড়ি, খেজুর, রুটি) 
এর উপর ২/৩ দিন থাকার চেষ্টা করা । 

১৭. খাবারের ক্ষেত্রে সব ধরনে বাছবিচার পরিত্যাগ করা । যেকোনো হালাল 
বস্তু খাওয়ার মানসিকতা রাখা । 


১৮. সব ধরণের বিলাসিতা ও অহেতুক খরচ পরিত্যাগ করা । জিহাদ বিরোধী 
অভ্যাস পরিত্যাগ করা, যথা বেশি খাওয়া, বেশি ঘুম, অলসতা, প্রতিদিন 
গোসল করা, প্রতিদিন কাপড় পরিবর্তন, পান বা এজাতীয় অন্য কিছুকে 
অভ্যাসে পরিণত করা থেকে বাঁচা । 

১৯. উম্মাহর কল্যাণ চিন্তা নিজের মধ্যে প্রোথিত করা । গুনাহ ছেড়ে দেয়া 
বিশেষ করে বদ নজরীর গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা । 

২০.নিয়মিত তাহাজ্জুদ ও সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহর কাছে নিজের জন্য, 
উম্মাহর জন্য এবং মুজাহিদ ভাইদের সফলতার জন্য দুআ করতে থাকা । 
মাশগুল থেকেও উল্লেখিত কাজগুলোর প্রায় সবক'টি কাজই করতে 
পারবে। আর এভাবে তারা গেরিলা যুদ্ধের যমানায় তাদের উপর অর্পিত 
দায়িত্ব আদায়ে সক্ষম হবে ইনশা আল্লাহ 


আল্লাহর শত্রু যেমন, আমেরিকা-ইসরাইলসহ মুসলিমদের বিরুদ্ধে (জঙ্গী ও 
সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধরত, যুদ্ধে সাহায্যকারী, যুদ্ধে পরামর্শ ও উদ্ধানীদাতা 
অন্যান্য সব কাফের গোষ্ঠী এবং কুফুরী আইন দ্বারা পরিচালিত সব মুসলিম 
দেশের শাসক ও সশস্ত্র বাহিনী (বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী এবং সশস্ত্র বাহিনীও 
এর মধ্যে শামিল) এদের ক্ষেত্রে জিরোটলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। 
এদের কাউকে সামান্যতম ছাড় দেয়ার অবকাশ নেই । এদের দুঃখে হাঁসতে 
হবে এবং এদের সুখে কাঁদতে হবে। এরা কেউ মুসলিমদের যৎসামান্য 
সহমর্মিতারও উপযুক্ত নয়। ইসলামের শত্রুরা যখন কোনো বিপদে আক্রান্ত 
হয়, তখন তাদের জন্য কোনো ধরণের সহমর্মিতা প্রকাশ করা কিংবা অন্তরে 
লালন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম । 


বদর যুদ্ধে মক্কার কাফেরদের মধ্য থেকে ৭০জন নিহত হয়েছিল । নিহতদের 
অনেকেই মুহাজির মুজাহিদদের আত্মীয়-স্বজন ছিল। তাদের ক্ষেত্রে নবীজী 
এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আচরণ কেমন ছিল? তাদের নিহত হওয়ার 


কারণে কি নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. দুঃখ ও সহমর্মিতা প্রকাশ 
করেছিলেন? ইতিহাস কী বলে? ইতিহাসতো বলে, একটা মৃত কুকুরকে যেমন 
পা ধরে টেনে টেনে নিয়ে গিয়ে দুরে কোথাও ফেলে দেওয়া হয়, তদ্রুপ নবীজী 
সা. সাহাবায়ে কেরাম রাযি.কে কাফেরদের শবদেহ টেনে নিয়ে একটা গর্তে 
ফেলে দিতে নির্দেশ দিলেন। গর্তে ফেলা শেষে তিনি কাফেরদের প্রত্যেকের 
নাম ধরে ডেকে ডেকে বললেন, হে উত্বা, হে শায়বা, হে অমুক... তোমরা 
তোমাদের প্রভুর অঙ্গীকার সত্য পাইলে কি? আমি তো আমার প্রভুর অঙ্গীকার 
ঠিক ঠিক পেয়েছি’ । (বুখারী:২/৫৬৫) 


নবীজী সা. এর প্রিয় চাচা আবূ তালিব, যিনি নবীজী সা. কে দ্বীন-ইসলাম 
করলেন, তখন আবু তালিবের পুত্র আলী রাযি. নবীজী সা. কে বললেন, 
‘আপনার বৃদ্ধ পথ্ত্রষ্ট চাচা মারা গেছে' নবীজী সা. উত্তরে বললেন, ‘তাকে 
মাটিতে আবৃত করে দাও’ নবীজী সা. প্রিয় চাচার দাফন-কাফনেও উপস্থিত 
হননি । তার মৃত্যুতে তিনি কোনো দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেননি । 


এখান থেকে সবক হাসিল করতে হবে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফের 
সম্প্রদায়ের মৃতদের সাথে মুসলিমদের আচরণ কেমন হবে, এই ঘটনা থেকে 
তার শিক্ষা হাসিল করতে হবে। নবীজী সা. যা করেননি সাহাবায়ে কেরাম 
রাযি. যা করেননি । আমরা তা করার অধিকার রাখি না। 


শত্রুদের বিশেষ করে পশ্চিমাদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেয়। তাদের 
কোনো আড্ডাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়, ইরাক, সিরায়া, ফিলিত্তিন, 
আফগান, আরাকনসহ অন্যান্য স্থানের মুসলিম গণহত্যার প্রতিশোধ নেয়, 
তখন সাধারণ মুসলিম, আলেম ও তালিবুল ইলম নামের কলংক কিছু ইতরকে 
দেখা যায় যে, তারা আল্লাহর শত্রুদের জন্য সহমর্মিতা প্রকাশ করছে। কেউ 
কেউ ফেসবুকের প্রোফাইল পিক চেঞ্জের মাধ্যমে করে, কেউবা স্ট্যাটাস দিয়ে 
করে কেউ বা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে করে। আবার কেউ বায়ান, বক্তৃতা ও 
বিবৃতির মাধ্যমে করে। যে যেভাবেই আল্লাহর শত্রুদের জন্য সহমর্মিতা 


দেখাবে, শত্রুদের দুঃখে দুঃখিত হবে সে মুলত নাজায়েয ও হারাম কাজ 
করল । আল্লাহর শত্রুদের জন্য আফসুস ও দুঃখ প্রকাশ করা কিংবা সহমর্মিতা 
প্রকাশ করার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই । 


জেনে রাখা উচিত যে, শরীয়ত মতে শত্রু পক্ষের নাগরিক দুইভাগে বিভক্ত 
ক. মুকাতিল/ যোদ্ধা খ. গাইরে মুকাতিল/ অযোদ্ধা । যোদ্ধা হল, এঁ সব পুরুষ 
চান্দ্ৰমাস হিসাবে যাদের বয়স ১৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি। চাই তারা যুদ্ধে 
অংশ গ্রহণ করুক বা না করুক । আর অযোদ্ধা হল, নারী, ১৫ বছরের কমের 
শিশু এবং অসুস্থতা কিংবা বার্ধক্যের কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণে অক্ষম পুরুষ । 
তবে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের মধ্য থেকে কেউ যদি কথা, কাজ বা বুদ্ধি পরামর্শ 
দিয়ে তাদের যোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা করে, তাহলে তারাও যোদ্ধা সাব্যস্ত 
হবে এবং হত্যার উপযুক্ত বিবেচিত হবে। 


উল্লেখ্য, বর্তমানে আমেরিকা, ইসরাইল, ফ্রান্স, বৃটেনসহ অধিকাংশ দেশেই 
নারীদেরকেও সশস্ত্র বাহিনীতে নেয়া হয়। তাই পাশ্চত্যের নারীরাও এখন 
কতলের হুকুম থেকে নিরাপদ নয়। 


আর বর্তমানে সামরিক ও বেসামরিক নাগরিক নামে দেশের জনগণকে যে 
দুইভাগ করা হয়, এই তাকসীম শরীয়ত স্বীকৃত নয়। বরং শরীয়ত যাদেরকে 
যোদ্ধা গণ্য করে চাই তারা সরাসরি যুদ্ধে শরীক হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় 
তাদের হত্যা করা বৈধ । আর যারা যোদ্ধা নয়, তাদেরকেও ক্ষেত্র বিশেষ হত্যা 
করা জায়েয আছে। যেমন ধরুন, আমেরিকার একটি রেল স্টেশন। স্টেশনে 
এই মুহূর্তে ১০০জন মানুষ আছে। এদের মধ্যে ৬০ জন ১৫ বছরের অধিক 
বয়সী পুরুষ । ২০ জন নারী ও ২০ জন শিশু রয়েছে। এই অবস্থায় কোনো 
মুজাহিদ যদি আমেরিকানদেরকে তাদের উচিত পাওনা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য 
শক্তিশালী বোমা বিক্ফোরণের মাধ্যমে এই একশতজনকে হত্যা করে ফেলে, 
তাহলে শরীয়ত মতে এটা নাজায়েয বা অবৈধ কাজ নয়। বরং এটা পরিপূর্ণ 
বৈধ একটি কাজ । কারণ, মুজাহিদের হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল এ ৬০জন বালেগ 
পুরুষ যারা শরীয়ত মতে যোদ্ধা এবং হত্যার উপযুক্ত । নারী আর শিশুগুলো 
মূল টার্গেট ছিল না । বরং এখানে মুল টার্গেটকে মারতে গিয়ে নারী ও শিশুরা 


অপরিহার্জভাবে নিহত হয়েছে। এ জন্য এই হামলাটি নাজায়েয বা অবৈধ 
হয়নি। কারণ, মুল টার্গেটকে মারতে গিয়ে যদি অপরিহার্জভাবে ২/৪জন 
অযোদ্ধাকে মারতে হয়, তাহলে শরীয়ত এই হত্যাকাণ্ডের বৈধতা দান করে। 
এমনকি শত্রুকে মারতে গিয়ে যদি ২/৪জন মুসলিমকেও অনিচ্ছাকৃতভাবে 
মেরে ফেলতে হয়, তাহলে এই হত্যাকাণ্ডও শরীয়ত সমর্থন করে। যেমন 
চালাল। হামলায় ৫০জন র্যাব সদস্য জাহান্নামে গেল আর সাথে সাথে 
পথিকদের মধ্য থেকে দশজন সাধারণ মুসলিও নিহত হল। এই হামলাও 
শরীয়ত মতে বৈধ। কারণ, এখানে হামলার মুল লক্ষ্যবস্ত ছিল আল্লাহর 
শরীয়তের শত্রু র্যাব সদস্যদের হেডকোয়ার্টার । অভিযানের সময় কিছু সাধারণ 
মুসলিম সেখানে উপস্থিত থাকায় অপরিহার্জভাবে তারাও নিহত হয়েছে। এই 
হত্যাকাণ্ড শরীয়তমতে হারাম বা অবৈধ নয়। বরং এটি জায়েয । ‘তাতাররুস’ 
বা মানব ঢালের মাসআলায় ফকীহগণ এইসব বিধান স্পষ্টর্ূপে বর্ণনা 
করেছেন। আগ্রহী ব্যক্তি যেন সেসব অধ্যায় বিশেষভাবে অধ্যয়ন করে নেয় । 


অতএব, আল্লাহর শত্রুদের উপর যখন মুজাহিদদের প্রতিশোধের কোনো 
অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হয়, তারা যখন দুঃখিত হয়, ব্যথিত হয়, তখন যারা 
নিজেদেরকে মুমিন দাবি করে, তাদের আনন্দিত হতে হবে। আনন্দিত হওয়া 
ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই । যেখানেই আল্লাহর শত্রুদেরকে পাওয়া যাবে, 
যেখানেই আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠায় বাঁধাদানকারীদেরকে পাওয়া যাবে, 
সেখানেই তাদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে। তাদেরকে হত্যা 
করতে হবে। তাদের ঘারের উপর তরবারী চালাতে হবে। তাদের জোড়ায় 
জোড়ায় আঘাত করতে হবে । ইরশাদ হচ্ছে: 
sr A Bins ES GEDA) LG 252) esd eld 1548 
Bl Rel LS BSN AG BDC 1 AGG 125 OB Sot OK Lgl kl 
255% 


করবে এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওৎপেতে বসে থাকবে। তবে যদি 
তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, তাহলে 
তাদেরকে ছেড়ে দেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষমাশীল এবং পরম 
দয়ালু’ । (সূরা তাওবা:৫) 
আরো ইরশাদ হচ্ছে: 
S35 Ga UB Gh LL38 A AS 18) AS EDN ES 1 Call El 3 
GA EKG Keke Vay 2 EL Hs AS I EA LSS GES ES UG 
Ae Od OB dhl Jac 3 1 Cl miss ss 
“অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের 
গর্দানে মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে 
শক্ত করে বেধে ফেল । অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের 
নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্ুপক্ষ অস্ত্র 
সমর্পণ করবে! একথা স্মরণে রেখ। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ 
থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের 
তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না!’ (সূরা মুহাম্মাদ:8) 
EL ED AL Aes EUS kl ce BAS dsc Clg dl Ug) LL 
2 DH be B25 of Blam Uy hl Se Lt OH 
“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তীর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, 
নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল । আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় 
আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে 
সেজদার চিহ্ন ৷” (সূরা ফাতাহ:২৯) 


আরো ইরশাদ হচ্ছে: 


dhl ON pale lil B63 1333 SKN Ox 85 hs Call Lb 1 il Ol Hl 
Sl ss 


“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
কর। আর কাফেররা যেন তোমাদের মধ্যে রূড়তা পায় (সহমর্মিতা নয়), আর 
যেনে রেখ আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের সঙ্গে রয়েছেন ।” (সুরা তাওবা:১২৩) 
155% Call 5 8 ls 1a Cl 1 8 ss ASD BD 2343) 
dhl ALS Be SS (33) ES OE ets | pil GEES GH Sl CE) 
EG 5453 ASS (0) lial S35 2h OBA LD il GSU Ca M5 
Sil lie all 
“যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, 
আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে 
ধীরস্বির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই 
গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে মার জোড়ায় জোড়ায় । যেহেতু 
তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের, সেজন্য এই নির্দেশ । বডুতঃ 
যে লোক আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত 
কঠোর । আপাতঃ বর্তমান এ শান্তি তোমরা আস্বাদন করে নাও এবং জেনে রাখ 
যে, কাফেরদের জন্য রয়েছে দোযখের আযাব ।” (আনফাল:১২-১৪) 


a3 el cE Al D4 
“অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না” (সূরা মায়েদা:৬৮) 


এসব আয়াতের উপর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক 
দান করুন । আল্লাহর শত্রুদের সাথে সব ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করার হিম্মত 
দিন। তাদের সাথে সব রকমের বন্ধুত্ব ছিন্ন করার তাওফীক দিন। তাদের 
দুঃখে আনন্দিত হওয়ার মত ঈমানী জযবা দান করুন । আমীন । 


মুহতারাম ইমাম ও খতীব সাহেবদের খেদমতে নিবেদন 


১. ইমামতি করাকে নিছক একটি পেশা বা চাকুরি মনে করবেন না। এটি 
একটি গুরুদায়িত্ব। এ দায়িত্বের ব্যাপারে আপনি আল্লাহর কাছে 
জিজ্ঞাসিত হবেন। 

EK SG las ale dl cle al br Ligie ll 2) re 3 dl Se C0 
ie) be Usps ab 

‘তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল । প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে 

জিজ্ঞাসিত হবে ৷’ সহীহ বুখারী ও মুসলিম 

২. প্রতি মুহূর্তে মনে রাখবেন, এ মুসল্লায় আপনি কার প্রতিনিধি? এর হক 

আপনার দ্বারা কত টুকু আদায় হচ্ছে? 


৩. আপনি যেহেতু মসজিদের ইমাম, মহল্লার ইমাম । তাই সর্বদিক দিয়েই 
হমাম’ (অনুসরণীয়) হওয়ার চেষ্টা করুন। কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে, 
জনসাধারণের মডেল হয়ে যান। 


8. আপনার ভিতর-বাহির যেন এক রকম হয়। বরং ভিতরটা যেন বাইরের 
চেয়ে সুন্দর হয়। আপনি সবার সামনে যেমন, সবার দৃষ্টির আড়ালেও যেন 
তেমনই হোন। 


৫. সময়ের ব্যাপারে যত্নবান হোন। কোন ভাবেই যেন সময় নষ্ট না হয়। 
করার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, 4০৬০] ০১২১২১০ (০ সময় নষ্ট করা 
আল্লাহর ক্রোধের শিকার হওয়ার লক্ষণ । 


৬. নিজের ব্যাপারে কখনোই ভাববেন না যে, আমি এখন ফারেগ (অবসর) 
হয়েগেছি। এখন আর আমার ইলম অর্জন করার এবং দ্বীনের ব্যাপারে আরো 
জানার কোন প্রয়োজন নেই । তাহলে ধীরে ধীরে আপনি আসলেই ফারেগ (সব 
কিছু থেকে খালি) হয়ে যাবেন। 


৭. কোন এক নামাযের পর মুসল্লুদেরকে নিয়মিত কিছু কিছু জরুরী মাসআলা- 
মাসায়েল শোনান । এটা ঈমান ও তাওহীদ থেকে শুরু করতে পারেন। ওয়ু- 
গোসলের মাসআলা কম-বেশি সবাই জানে। 


৮. সপ্তাহে একদিন তাফসীর করতে পারেন । সম্ভব হলে আরেক দিন হাদিসের 
ইবনেকাসীর, তাওযীহুলকুরআন, তাফসীরে সূরা তওবাহ ও তাফসীরে 
উসমানী দেখতে পারেন। দরসে হাদিসের জন্য অন্তত রিয়াযুস সালিহীন ও 
মাআরিফুল হাদীস দেখতে পারেন। 


৯. দ্বীন সব মুসলমানের কাছেই দামী । তাই নিজ থেকে এ দামী জিনিসটা যত 
দিবেন ততই মানুষ আপনার দ্বারা উপকৃত হবে। আর এর ফলে তারা 
আপনাকে আন্তরিক ভাবে মহব্বত করবে। 


১০..হক কথা বলব’ এ সিদ্ধান্তটা প্রথমে নিন। এরপর কী ভাবে বলবেন? তা 
ভাবুন। হক কথা না বলা’ কিতমানে ইলম-ইলম গোপন করা, এটি 
লানতযোগ্য অপরারধ । 
ALS 3 ALL BEG La S25 Ca SS EN Ca EH Ls OGG Coll 
r Csi DU Eels hi ceil a sl 
‘নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা 
নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে 
সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য 
অভিসম্পাতকারীগণেরও অভিসম্পাত !’ (সূরা বাকারা:১৫৯) 
of ORG LG S| Sl Uk ay OEE Sh Sa ih TH Ls AEG C3 6) 
Ell Clie ls 8 VG Aah 5 hl RA; V5 UY) ie 3S 
‘নিশ্চয়ই যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাখিল করেছেন 
এবং সেজন্য অল্প মূল্য গহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই 
ঢুকায় না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না 


তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব !' 
(সূরা বাকারা:১৭৪) 


১২. দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত সবধরনের কথা আপনার শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে 
দেয়া আপনার দ্বীনী দায়িত্ব । এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে এরাই 
একদিন আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে নালিশ করবে। 

ES y5 LD A CG 145 Gah Bie dh SY 


স্মরণ করুন, যাদেরকে কিতাব (ও তারইলম) দেয়া হয়েছে তাদের কাছ 
থেকে যখন আল্লাহ এমর্মে অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমরা তা মানুষের সামনে 
বর্ণনা করবে, গোপনকরবে না ৷’ সুরা আলে ইমরান-১৮৭ 
hs CA US RE Hf Os LD ba OL Ek OMG 
a3 a3 G38 Y Bl El All Es Mass 
হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ 
হয়েছে তা (সম্পূর্ণরূপে) পৌঁছেদিন। (কোন কিছুই গোপন করবেন না) যদি 
আপনি এরূপ (সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে দেয়ার কাজটি) না করেন, তবে আপনি 
তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। (কারণ, কিছু গোপন করা সবগোপন করার 
মতোই) ৷ তাফসীরে জালালাইন সূরামায়িদাহ -৬৭ 


১৩. মানুষের ভয় যেন আল্লাহর ভয়ের উপর প্রাধান্য না পায় । 


হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির চিন্তা ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির তালাশে 
লেগে থাকে আল্লাহ তাআলা মানুষের (অসন্তুষ্টির) ক্ষতি থেকে তাকে বাঁচিয়ে 
রাখেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির চিন্তা ছেড়ে মানুষের সন্তুষ্টির 
তালাশে লেগে থাকে আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের কাছেই ছেড়েদেন। - 
জামেতিরমিযী 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার জন্য আল্লাহকে 
অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট 
করে যাদেরকে খুশি করে ছিল তাদেরকেও তার উপর অসন্তুষ্ট করেদেন। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে খুশি করার জন্য মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ 
তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে যাদেরকে অসন্তুষ্ট করে 
ছিল তাদেরকেও তার উপর সন্তুষ্ট করেদেন। এমনকি তাদের দৃষ্টিতে তাকে 
এবং তার কথা ও কাজকে অতিসুন্দর করেদেন। - মু'জামে তাবারানী হাদীস 
নং-১১৬৯৬ 


১৪. যাহা বলিব সত্যবলিব তবে সব সত্য বলিব না’ এ নীতি গহণ করা কোন 
নায়েবে রাসুলের কাজ হতে পারে না। আলেমরাও যদি সত্য বিষয়টি উম্মতের 
সামনে প্রকাশ না করেন, তাহলে আর করবে কারা? এ দায়িত্বটা তাহলে 
পালন করবে কে? (আল্লাহ না করুন) আমাদের অবস্থা যদি ‘ইহুদী পন্ডিত’ 
দের মতো হয়ে যায় তাহলে পরিণতিও কিন্তু তাদেরই মত হবে। আল্লাহর 
নিয়ম সবার ক্ষেত্রে একই । 


১৫. আল্লাহর দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার জযবা-প্রেরণা যদি আপনার 
মধ্যেই না থাকে, তাহলে আপনার কথা শুনে অন্যদের মধ্যে দ্বীনের জন্য 
ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা কী ভাবে তৈরি হবে? তাই নিজে আগে দ্বীনের জন্য 
ত্যাগ শিকারের নিজের মধ্যে লালন করতে শুরু করুন । 


১৬. জুমআর বয়ানকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উন্ুক্ত দরস মনে করবেন। 
অতএব, এর জন্য খুবভালভাবে প্রস্তুতি নিবেন। এখানে আপনার শ্রোতাদের 
অধিকাংশই সাধারণ মুসলমান। তাদের কাছে তাদের বুঝের অনুকুল করে 
দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত সবকথা আপনাকেই পৌঁছাতে হবে। কারণ, তাদের 
অধিকাংশের কাছে দ্বীনের সঠিক কথা পৌঁছার বিশুদ্ধ মাধ্যম একদমই সীমিত ৷ 


আর আপনি হলেন তাদের কাছে দ্বীন পৌঁছানোর প্রধান মাধ্যম। অতএব, 
আপনার দায়িত্বটা কত বড় তা একটু উপলব্ধি করুন । 


১৭. আলোচনা গতানুগতিক বা দায়সাড়া গোছের না হয়ে বিষয় ভিত্তিক ও 
ধারাবাহিক হলে ভাল । ঈমান-তাওহীদ ও শিরক-বিদআত থেকে শুরু করে 
ধারাবাহিকভাবে জীবনের সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। বিশেষভাবে 
ঈমান ও তাওহীদের পরিচয়, ঈমান ভংগের কারণ, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও 
রাষ্ট্রীয় শিরক-কুফর ও বিদআতের পরিচয় এবং তা থেকে বাঁচার উপায়, 
কেয়ামতের আলামত এবং শেষ যমানার বিভিন্ন ফেতনা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত 
ভবিষ্যতবাণী ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। 
১৮. কুরআন শরীফ বা হাদিসের কোন কিতাব সামনে নিয়ে কথা বলার 
পরিবেশ বানানোর চেষ্টা করুন । কারণ, কুরআন শরীফ বা হাদিসের কোন 
কিতাব সামনে নিয়ে দ্বীনের এমন অনেক বিষয় নিয়ে খুব সহজেই আলোচনা 
করতে পারবেন, যা এভাবে না হলে তুলনামুলক একটু কঠিন হবে। 
১৯. সব সময় আল্লাহর কাছে ‘সৎ’ থাকার চেষ্টা করুন৷ আল্লাহ যেন আপনাকে 
ভাল’ জানেন। 
২০. সর্বদা এন্তেগনা-অমুখাপেক্ষীতার সাথে থাকার চেষ্টা করুন। কেউ যেন 
কখনোই মনে করতে না পারে যে, আপনি তার কাছে কিছু আশা করেন। 
২১. একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কখনোই কারো নিকট থেকে কোন কিছুর আশা 
করবেন না। 
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তুমি দুনিয়ার ব্যাপারে 'যুহ্‌দ' অবলম্বন কর, তাহলেআল্লাহর কাছে প্রিয় হবে 
এবং মানুষের কাছে যা আছে (টাকা-পয়সা, ইজ্জত-সম্মান)এর ব্যাপারে যুহ্দ 
অবলম্বন কর, তাহলে মানুষের কাছে প্রিয় হবে। 


২২. কমিটির কাউকে কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্মান দেখাবেন না। এতে 
সাধারণ মুসল্লিরা আপনাকে চাটুকার ভাববে। 


২৩. কখনও কারও বাসায় দাওয়াত খেতে যাবেন না। এতে আপনি দ্বীন- 
দুনিয়া উভয় দিক দিয়ে লাভবান হবেন। এতে একেতো মুসল্লিদের অন্তরে 
আপনার প্রতি শদ্ধা-ভালবাসা বাড়বে। পাশাপাশি অনাকাঙ্খিত অনেক কিছু 
থেকে আপনি বেঁচে থাকতে পারবেন। যেমন, উপার্জন হারাম এমন কারো 
বাসায় আপনাকে কখনও বাধ্য হয়ে যেতে হবে না। হ্যাঁ, প্রকৃত পক্ষে 
দ্বীনদার, আপনাকে মন থেকে মহব্বত করে এমন কেউ খুববেশি পিড়াপিড়ি 
করলে খাবার রুমে পাঠিয়ে দিতে বলবেন । দাওয়াত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কখনও 
কারও বাসায় যাবেন না। এতেই সবার অন্তরে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা 
অক্ষুন্ন থাকবে । অন্যকোন উদ্দেশ্যে যেমন, রুগী দেখা, বয়ান ইত্যাদির জন্য- 
যেতে পারেন। সাধারণ মুসল্লীদের কেউ খুব বেশি পিড়াপিড়ি করলে খাবার 
পাঠিয়ে দিতে বলবেন । এরপর ইচ্ছে হলে খাবেন, নাহলে অন্য কাউকে দিয়ে 
দিবেন। 


২৪. আপনাকে হাদিয়া হিসেবে যা দেয়া হবে তাকে প্রকৃত অর্থেই ‘হাদিয়া’ 
মনে করুন; পারিশ্রমিক মনে করবেন না। এর কমবেশি সম্পর্কে নিজ থেকে 
কখনো কোনো কিছু বলবেন না। এটা কখনোই আপনার খেদমতের বিনিময় 
হতে পারে না। আপনি যে খেদমত করছেন, তার বিনিময় কি এতই কম যে, 
তা মানুষ দিতে সক্ষম! আপনার কাজের বিনিময় তো মহান আল্লাহ দিবেন। 


২৫. কোন ধরনের বিদআত ও খেলাফে সুন্নত কাজে কিছুতেই জড়াবেন না। 
প্রথম থেকেই কৌশলে এসব থেকে দূরে থাকুন । প্রথমদিকে এসবে জড়িয়ে 
গেলে পরে যখন বলবেন তখন মানুষ বলবে, এত দিনতো আপনিও এসব 
করেছেন। এখন কেন নিষেধ করছেন? এসব বিদআত হলে এত দিন আপনার 
এসব হাদিস কোথায় ছিল? 


২৬. মোনাজাত সবসময় নিঃশব্দে করুন। এতে আপনি অনেক ফেতনা থেকে 
বেঁচে থাকতে পারবেন। ধীরেধীরে বুঝিয়ে এপর্যায়ে নিয়ে যাবেন, যেন কখনো 
কখনো মোনাজাত ছেড়েও দিতে পারেন। 


২৭. নিজের ব্যক্তিগত আমলের প্রতি খুবই যত্নবান হোন। সকাল-সন্ধ্যার 
আযকার, মাসনুন দুআ এবং অর্থ বুঝে উপদেশ গহনের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন 


নির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করুন । নিয়মিত কোনো হাদীসের কিতাব, 
সাহাবায়ে কেরামের জিবনী এবং সালাফুস সালেহীনের জীবন চরিত অধ্যায়ন 
করুন। 


২৮. সব সময় এক মাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন । তিনি যখন আপনাকে এ 
মসজিদের খেদমতে নিয়োজিত হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। অভিজ্ঞতার পর 
অন্য যেকোনো মসজিদে অবশ্যই আপনি নিয়োজিত হতে পারবেন 
ইনশাআল্লাহ । তাই আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আপোস করার চিন্তা কখনোই 
করবেন না। 
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যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করেদেন এবং 
তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিকদেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর 
ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট । নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ 
করবেন । আল্লাহ সব কিছুর জন্যে একটি পরিমাণ সির করে রেখেছেন’ সূরা 
তালাক: ২,৩ 
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খে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ সহজ করেদেন। সুরা 
তালাক : 8 
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যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে 
বিরাট পুরস্কার দেন৷” সূরা তালাক : ৫ 


আল্লাহতা আলা আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান 
করেন। আমীন । 


ক্ষতবিক্ষত উম্মাহ: প্রতিবছর হজ্জ ও উমরাহ 


আমাদের সমাজে হজ্জ ও উমরাকারীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। 
এমন অনেক মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে যারা বছরে ৪/৫বারও উমরা সফরে 
যায়। প্রতিবছর অন্তত একবার উমরা করে এমন মুসলিমের সংখ্যার তো 
কোনো কমতি নেই ৷ প্রতিবছর কিংবা একবছর পরপর নফল হজ্জে যায় এমন 
হাজীদের সংখ্যাও অনেক আসলে নফল হজ্জ ও উমরাহ নেক আমলসমূহের 
মধ্য থেকে একটি নেক আমল ৷ করলে সাওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই । 


ভাবনার বিষয় হল, জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার যমানায়, লাখ লাখ টাকা 
খরচ করে প্রতিবছর নফল হজ্জ বা উমরায় যাওয়ার সুযোগ শরীয়তে আছে 
কিনা এটা একটু খতিয়ে দেখা উচিত। আমাদের বড়দের উচিত এ বিষয়ে 
দিকনির্দেশনা প্রদান করা । 


এসব এলাকায় যখন প্রতিদিন উম্মাহর শত শত অবলা, অসহায় নারী, শিশু ও 
বৃদ্ধরা নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য-বস্তু ও চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করতে বাধ্য হচ্ছে। জালেম কাফেরদের হাজারটনি বোমা যখন উম্মাহর ঘর- 
বাড়িগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে, অর্থের অভাবে যখন মুজাহিদ বাহিনী 
নিজেদের করণীয়গুলো সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হচ্ছে না, তখন জিহাদ 
বিল মালের ফরয আদায় বাদ দিয়ে শুধু আবেগের টানে হজ্জ ও উমরা সফর 
কোনো ক্রমেই বৈধ হতে পারে না। সালাফগণ জিহাদ ফরযে আইন হওয়া 
অবস্থায় ফরয হজ্জের সফরকেও পিছিয়ে দিতে বলেছেন। জিহাদের ফরয 
আদায়ের পর হজ্জ করতে বলেছেন। কারণ, হজ্জ দ্বারা ব্যক্তিগত ফায়দা 
হাসিল হয়। কিন্তু জিহাদ দ্বারা উম্মাহর সামগ্রিক উপকার হাসিল হয়। তাই 
সালাফগণ জিহাদকে ফরয হজ্জের উপরও অগ্রাধিকার দিতে বলেছেন। 
সেখানে জিহাদ ফরযে আইনের যমানায় নফল হজ্জ ও উমরার কথা বলাই 
বাহুল্য ৷ 


ভুলে গেলে চলেবে না যে, অর্থশীলদের জন্য অর্থ দ্বারা জিহাদে শরীক হওয়া 
ফরযে আইন । জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন দৈনন্দিন প্রয়োজন 
পূর্ণ হওয়া পরিমাণ অর্থকড়ি রেখে বাকি সমস্ত অর্থ জিহাদের ফাণ্ডে দান করা 
কর্তব্য হয়ে দাড়ায় । সেই সময়ে যদি কেউ নিজের ও নিজের অর্থ-কড়ির উপর 
অর্পিত শরয়ী দায়িত্ব আদায় না করে খাহেশাতে নফস বাস্তবায়নের জন্য নফল 
হজ্জ বা উমরায় লাখ লাখ টাকা খরচ করে, তাহলে এটা শরীয়ত ও আকল 
কোনো বিবেচনায়-ই বৈধ হওয়ার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। শরীয়তের 
ইবাদাত ও হুকুম-আহকামের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস রয়েছে। যথা: ফরযে 
আইন, ফরযে কেফায়া, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, মুস্তাহাব, নফল এই 
ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তাআলার হুকুমগুলো পালনীয় । 


অতএব, যেমনিভাবে কোনো মুস্তাহাবকে ওয়াজিবের উপর প্রাধান্য দেওয়ার 
সুযোগ নেই, তেমনিভাবে ফরযের উপর নফলকে প্রাধান্য দেওয়ার সুযোগ 
নেই । সুযোগ নেই’ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কেউ যদি ফরয বা ওয়াজিব বাদ দিয়ে 
মুন্তাহাব বা নফলে লিপ্ত হয়, তাহলে তার এঁ নফল ও মুস্তাহাব আল্লাহ 
তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ফরয-ওয়াজিব ত্যাগ করার ক্ষেত্রে 
মুস্তাহাব বা নফলের বাহানা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। ধরুন, কেউ একজন 
মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ৫০ রাকাত নফল নামায পড়ল । নফলের 
মধ্যে সে এতই স্বাদ ও মজা অনুভব করতে লাগল যে, নফল পড়তে পড়তে 
ফরয কাযা হয়ে গেল । মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেল। এই লোকটি যে, 
ফরয বাদ দিয়ে নফল ইবাদাত করল, তার এই নফল আল্লাহর কাছে 
গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এই নফলের কথা বলে সে ফরয পরিত্যাগের গুনাহ 
থেকে মুক্তিও পাবে না। তাই যারা প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা খরচ করে নফল 
হজ্জ ও উমরা করছেন, তারা একটু ভেবে দেখুন, যেই রবকে খুশি করার জন্য 
আপনি এত-এত টাকা খরচ করছেন, সেই রব যদি এই অর্থ ব্যয়ে আপনার 
প্রতি খুশি না হন, তাহলে আপনি এটা করবেন কেন? রবকে খুশি করাই যদি 
মাকসাদ হয়, তাহলে যে পথে টাকা খরচ করলে রবের ফরয হুকুমও আদায় 
হবে রবও খুশি হবেন সেই পথে কেন অর্থ-কড়ি খরচ করবেন না?! আল্লাহ 


বুঝে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন । আমীন। 


আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবেনা 


তিনি শায়েখ আবরারুল হক রহি. এর খলীফা, দাওয়াতুল হকের শীর্ষস্থানীয় 
একজন মুরুব্বী, ঢাকার বহু আলোচিত-সমালোচিত একটি মাদরাসার প্রধান 
মুফতী কাম শাইখুল হাদীস, ওযাহাতী তাবলীগে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা 
পালনকারী একজন মুহাক্কিক আলেম, চলমান রাজনীতি ও সরকারী লোকজন 
থেকে দুরে অবস্থানকারী একজন নির্ভরযোগ্য আলেমে দ্বীন, হাজারো উলামা, 
তলাবা ও সাধারণ মানুষের দ্বীনী রাহবার। এমন একজন বড় ব্যক্তি মাদরাসার 
উদ্তাদদের সাপ্তাহিক মশওয়ারা মজলিসে তাবলীগ, দাওয়াতুল ইসলাম এবং 
জিহাদ সংক্রান্ত আলোচনার প্রসঙ্গে বললেন, “ জিহাদতো শরীয়তে আছে 
আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না।” 


জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদাত আল্লাহ তাআলা জিহাদকে 
ফরয করে দিয়েছেন। ঈমানের পরেই নবীজী সা. জিহাদকে শ্রেষ্ঠ আমল বলে 
ঘোষণা দিয়েছেন। নবীজী সা. জিহাদকে ইসলামের শীর্ষচূড়া বলে আখ্যায়িত 
সমস্ত কল্যাণ নির্ভর করে। নবীজী সা. এর হাদীসের ভাগ্ডারে নামাযের পরই 
সবচেয়ে বেশি হাদীস জিহাদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু 
তাআলা কুরআনুল কারীমের মধ্যে ফরয ইবাদাতের মধ্য থেকে জিহাদ সংক্রান্ত 
আলোচনাই সবচেয়ে বেশি করেছেন। জিহাদের আলোচনা যে পরিমাণ 
করেছেন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের আলোচনা সে পরিমাণ করেননি। 
জিহাদ এমনই গুরুত্ব পূর্ণ ইবাদাত, জিহাদের প্রয়োজনে নামাযকে তার ওয়াক্ত 
থেকে পিছিয়ে দেয়ার তথা কাযা করার অনুমতি আছে। জিহাদের প্রয়োজনে 
ফরয রোযা না রাখার এবং ভঙ্গ করার অনুমতি আছে। জিহাদ ফরযে আইন 
হলে ফরয হজ্জও পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কোথাও কিছু লোক যদি 
অনাহারে না খেয়ে মরার উপক্রম হয়, আর অপরদিকে মুজাহিদ ভাইদের 
অর্থকড়ির প্রয়োজন দেখা দেয় সেক্ষেত্রে অনাহারীদেরকে না দিয়ে সাদাকা ও 
যাকাতের সমস্ত মাল মুজাহিদ ভাইদেরকে দিয়ে দেওয়া জরুরী হয়ে দাঁড়ায় । 
এই যখন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সা. এর কাছে জিহাদের অবস্থান 
সেক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মহব্বতের দাবিদার এবং 


ওয়ারাসাতে আম্বিয়ার পদবীধারী ব্যক্তি কীভাবে এ কথা বলতে পারে যে, 
‘আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না!” 


কেউ যদি একথা বলে যে, আমাদের মাদরাসায় নামায চলবে না, কিংবা এ 
কথা বলল যে, আমাদের মাদরাসায় রোযা চলবে না- সেক্ষেত্রে কি তার ঈমান 
থাকবে? কস্মিন কালেও নয়। শরীয়তের ছোট থেকে ছোট একটা হুকুমকেও 
যদি কেউ অপছন্দ/ঘৃণা করে তাহলে তার ঈমান ভেঙ্গে যায়। যেমন কেউ যদি 
মেছওয়াকের সুন্নাহ কে অপছন্দ করে, ঘৃণা করে তাহলে তার ঈমান ভেঙ্গে 
যাবে। এই যখন অবস্থা তখন জিহাদের মত এত গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদাতকে 
দশা হবে তাকি আর বলার অপেক্ষা রাখে? 


জিহাদ একটি ফরয ইবাদাত। এটি সব সময়ই ফরয থাকে। কখনো ফরযে 
কেফায় হয়। আবার পরিস্থিতির কারণে কখনো ফরযে আইন হয়ে যায় । 
বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশীদের উপরও যে জিহাদ ফরযে আইন আশাকরি 
পাঠক তা ইতিমধ্যে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। এই অবস্থায় ‘আমাদের মাদরাসায় 
জিহাদ চলবে না৷’ বলা আর ‘আমাদের মাদরাসায় নামায চলবে না’, ‘রোযা 
চলবে না’ বলার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? যদি কেউ আমাদের 
মাদরাসায় নামায চলবে না, রোযা চলবে না বলার কারণে বে-ঈমান হয়ে যায়, 
কাফের মুরতাদে পরিণত হয়, তাহলে ‘আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না’ 
বলার কারণে তার ঈমানের কী হালত হবে তা পাঠকই বলুন । 


জিহাদকে কেন্দ্র করেই মদীনার মুনাফেকদের ব্যাপারে কুরআনে কারীমের 
সূরা তাওবা, আহযাব, মুনাফিকুনসহ বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হয়েছে যে, তারা 
জিহাদকে অপছন্দ করে, জিহাদকে ঘৃণা করে, জিহাদে বেরহওয়াকে কষ্টকর 
মনে করে, বিভিন্ন বাহানায় জিহাদ থেকে বেঁচে থাকতে চায়, জিহাদের পথে 
অর্থকড়ি খরচ করতে চায় না ইত্যাদি ইত্যাদি-এসব কারণে আল্লাহ তাআলা 
মুনাফিকদেরকে মুনাফিক সাব্যস্ত করলেন এবং তাদের ব্যাপারে ঘোষণা 
দিলেন, ‘নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিস্ণ স্তরে (চিরকাল) অবস্থান 
করবে’ (নিসা:১৪৫)। সেই যুগে জিহাদকে অপছন্দ করা এবং ঘৃণা করার 
পরিণাম ও পরিণতি যদি চিরকালের জাহান্নাম হয়ে থাকে, তাহলে জিহাদ 
ফরযে আইনের এই যুগে জিহাদকে অপছন্দ করা, ঘৃণা করা এবং মাদরাসায় 


জিহাদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পরিণাম ও পরিণতি কি ভিন্ন কিছু হবে? 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করেন। 


ইবনুল কাইয়্যিম রহি. এই ক্যাটাগরির আবেদ, যাহেদ এবং নামসৰ্বস্ব 
ওরাসাতুল আম্বিয়াদের সম্পর্কে খুব উত্তম কথা বলেছেন। আমরা তার বক্তব্য 
হুবাহু উল্লেখ করা উপযোগী মনে করছি। হয়তো পাঠকগণ এরদ্বারা উপকৃত 
হবেন। 


ইবনুল কাইয়্যিম রহ. ই‘লামুল মুআক্কিয়ীনে বলেন: 
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“ইবলিস অধিকাংশ মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে যে- নির্দিষ্ট কিছু যিকির, 
তিলাওয়াত, নামায, রোযা, যুহদ ও দুনিয়৷ত্যাগের মতো আমলসমূকে তাদের 
সামনে সুসজ্জিত করে দেখিয়েছে। আর তারা (আমর বিল মারুফ, নাহি 
আনিল মুনকার, জিহাদ ও দ্বীনর পথের কষ্টসাধ্য) এসব আমল পরিত্যাগ 
করেছে। বাস্তবে নবীগণের প্রকৃত উত্তরসুরিদের দৃষ্টিতে এরাই সবচেয়ে কম 
দ্বীনদার শ্রেণীর লোক । কেননা দ্বীন তো হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর 
আদেশ পালন করা। সুতরাং যে ব্যক্তি তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে 
নির্ধারিত আবশ্যকীয় হকগুলো আদায় করে না, সে আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে 
গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির চেয়েও নিকৃষ্ট । কেননা আদেশ পালন না করা ত্রিশ দিক 
দিয়ে নাফরমানী করার চেয়েও গুরুতর অপরাধ । আমাদের শায়েখ (ইবনে 
তাইমিয়া) রহ. তার এক কিতাবে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা যে দ্বীন দিয়ে প্রেরণ 
করেছেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যে 
দ্বীন পালন করে গেছেন, সে সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞতা রাখেন, তারা দেখতে 
পান, দ্বীনদ্বার বলে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের অধিকাংশই (এখন) সবচেয়ে কম 
দ্বীনদ্বার শ্রেণীর লোক । আল্লাহর পানাহ! আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ বডুগুলো 
পদদলিত হতে দেখেও, আল্লাহর বেধে দেয়া সীমা লঙ্ঘিত হতে দেখেও, 
আল্লাহর দ্বীন পরিত্যক্ত হতে দেখেও এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর প্রতি বিমুখতা দেখেও যার অন্তর প্রশান্ত, যবান নিশ্চুপ- 
তার মধ্যে আবার কিসের দ্বীনদ্বারি? কিসের কল্যাণ? সে তো বোবা শায়তান, 
যেমন বাতিল বলনেওয়ালা সবাক শয়তান । দ্বীনের ধ্বংস তো এদের কারণেই 
হচ্ছে; উদরপূর্তির ব্যবস্থা আর গদি ঠিক থাকলে দ্বীনের কি হল না হল সে 
নিয়ে যাদের কোন মাথা ব্যথা নেই । তাদের মধ্যে যাদের দ্বীনদারি সবচেয়ে 
ভালো, তাদের অবস্থা হল: একটু চিন্তিত হয় আর হালকা সমালোচনা করেই 
ক্ষান্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি এদের সম্মান ও সম্পদে কোন আঘাত লাগে, তাহলে 
রেগে আগুন হয়ে যায়। সর্বসামর্থ্য দিয়ে নাহি আনিল মুনকারের (???) তিনো 
স্তর (হাত, যবান ও অন্তর) প্রয়োগ করে। 


এরা যে শুধু আল্লাহর (রহমতের) দৃষ্টি থেকে পড়ে গেছে এবং আল্লাহ তাআলা 
তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছন তা-ই নয়, বরং নিজেদের অজান্তেই দুনিয়ার 
সবচেয়ে বড় মুসিবতের শিকার হয়েছে। আর তাহলো- অন্তরের মৃতযু । কেননা 
অন্তর যতটা প্রাণবন্ত হয় আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য তার ক্রোধ তত বেশি 
হয়; দ্বীনের জন্য তত বেশি প্রতিশোধ পরায়ণ হয়। 


ইমাম আহমদ রহ. সহ আরো অনেকে একটি আছার উল্লেখ করেছেন: আল্লাহ 
তায়ালা এক ফেরেশতাকে আদেশ দিলেন, অমুক অমুক জনপদ ধ্বসিয়ে 
দাও। ফেরেশতা আরজ করল, হে রব! কিভাবে ধ্বংস করবো, সেখানে তো 
অমুক ইবাদতগুজার বান্দা আছে? আল্লাহ তায়ালা জওয়াব দেন, তাকে দিয়েই 
শুরু করো। (অন্যায় কাজ দেখেও) আমার জন্য কোন এক দিনও তার 
চেহারায় অসন্তুষ্টি দেখা দেয়নি। 


আৱু উমার (ইবনে আব্দুল বার) রহ. ‘তামহিদ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আল্লাহ 
তায়ালা এক নবীর নিকট ওহী পাঠান, তুমি অমুক যাহেদকে বলো, 
দুনিয়াবিমুখতার দ্বারা তুমি দুনিয়াতে অগ্নিম প্রশান্তি বেছে নিয়েছো। আমার 
ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার দ্বারা তুমি সম্মান লাভ করেছো । কিন্তু তোমার উপর 
আমার যে হক রয়েছে, তার জন্য তুমি কি করেছো? যাহেদ আরজ করল, হে 
রব! আমার উপর আপনার কোন্‌ হক পাওনা আছে? আল্লাহ তায়ালা জওয়াব 
দিলেন, আমার সন্তুষ্টির জন্য কি কোন বন্ধুকে তুমি মহব্বত করেছো? কিংবা 
আমার সন্তুষ্টির জন্য কি কোন শত্ুর সাথে শত্রুতা করেছে৷?”- ইলামুল 
মুআক্কিয়ীন ২/১২০-১২১ 


প্রিয় পাঠক! বর্তমান বাংলাদেশে দ্বীনদার বলে সমাজে যারা প্রসিদ্ধ তাদের 
অধিকাংশের অবস্থাই কিন্তু ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর বিবৃতির সাথে মিলে 
যায়। আমি এখানে মাত্র একজন বড় ব্যক্তির হালত তুলে ধরলাম । অনুসন্ধানি 
দৃষ্টি দিলে এরকম আরো অনেককে খুঁজে পাওয়া যাবে। এদের ভক্ত ও মুরীদ 
হাজারো আলেম-উলামার অবস্থাও কিন্তু এমনই ৷ মিষ্টার ফরীদ উদ্দীন মাসুদকে 
এই জন্য ধন্যবাদ দেই যে, সে তার জিহাদ বিরোধী অবস্থান গোপন করেনি, 
উম্মতকে দ্বিধাদন্ধে ফেলেনি। সে নিজের ভিতরের বিষকে প্রকাশ করে 
দিয়েছে। কিন্তু দ্বীনের রাহবার দাবিদারদের মধ্যে আজ হাজারো ‘গোপন 
ফরীদ’ জন্য নিয়েছে। এই ‘গোপন ফরীদদের' দ্বারা উম্মত বেশী গোমরাহ 
হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা উম্মতকে হেফাজত করেন। আমীন। 


আল্লাহর হুকুম জিহাদ-কিতাল বর্তমানে ঈমান যাচাইয়ের কষ্টিপাথর হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । আপনি জিহাদ-কিতাল দ্বারাই এখন মুমিনদের ঈমান পরীক্ষা করে 
নিতে পারবেন। কে খাঁটি ঈমানদার আর কে নির্ভেজাল মুনাফিক আপনি 
জিহাদ সংক্রান্ত আলোচনা দ্বারাই তা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে পারবেন। 
জিহাদের মাসআলায় আজ পুরো পৃথিবীর মানুষ দু‘ভাগে বিভক্ত হয়েপড়েছে। 
তালেবান-আলকায়েদাসহ অন্যান্য হকপন্থী জিহাদী দলগুলোর সাথে জড়িত, 
সম্পৃক্ত ও তাদেরকে যারা ভালবাসে পৃথিবীময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এমন 
মুষ্টিমেয় কিছু লোক জঙ্গী-সন্ত্রাসীহ নানাধরনের অপবাদ উপেক্ষা করে আল্লাহর 
হুকুম জিহাদকে ধরে রেখেছে। জিহাদের জন্য নিজের সবকিছু কুরবান করে 
দিচ্ছে। অপর দিকে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানসহ পৃথিবীর সমগ্র কাফের জনগোষ্ঠীর 
সাথে সাথে মুসলিমদের সমস্ত দল-উপদলও জিহাদ ভীতিতে আক্রান্ত হয়ে 
জিহাদকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সালাফী, আহলে হাদীস, মাযহাবী, লা- 
রেজভী, বেরেলবী , কাদিয়ানী, জামাতী, মিলাদী, কিয়ামী , তাবলীগী, কওমী- 
দেওবন্দী নির্বিশেষে সব ঘরনার নামধারী মুসলিমগণ জিহাদকে রহিত ও 
অকার্যকর করার ক্ষেত্রে আজ কাফেরদের সাথে এক্যমত পোষণ করেছে। 
কেমন যেন এখন জিহাদই কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয় হয়ে 
দাঁড়িয়েছে 


এই শ্রেণির দ্বীনের রাহবার(?)দের সামনে জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত ও 
হাদীসগুলো পাঠ করলেই আপনি তাদের চেহারায় ঘৃণা, অপছন্দ ও বিরক্তির 
স্পষ্ট আলামত ভেসে উঠতে দেখবেন। অন্তরের নেফাকের কারণে শতচেষ্টা 
সত্ত্বেও তারা বিরক্তি ও অপছন্দের আলামত লুকাতে পারবে না। সে গোষ্বায় 
লাল হয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে আপনাকে হয়তো থামিয়ে দিবে, কিংবা ঘার ধাক্কা 
দিয়ে আপনাকে কামরা থেকে বের করে দিবে। তাদের কেউ কেউ তো 
আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্রকেই জিহাদের চাদর পরিয়ে দিয়েছে। আর কেউ 
কেউ তথাকথিত ‘দাওয়াত ও তাবলীগ’ কেই জিহাদ মনে করে প্রকৃত জিহাদ 
থেকে বাঁচার পাঁয়তারা করছে। আবার কেউ অঘোষিতভাবে মাদরাসায় 
জিহাদকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে, আর কেউ ঘোষণা দিয়েই নিষিদ্ধ করেছে । 


এই যখন উম্মতের রাহবার এবং প্রসিদ্ধ দ্বীনদার (?) শ্রেণির অবস্থা তখন 
আপনাকে সতর্ক না থেকে কোনো উপায় নেই । এজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের 
অনুকরণ, অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকুন। নিজের দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজত 
করুন । তাওহীদ, শিরক, তাগুত, তাগুতবর্জন নিয়ে কথা বলে এবং জিহাদকে 


ভালবাসে, জিহাদ ও কিতালের ফযীলত বর্ণনা করে, মানুষকে জিহাদ ও 
শাহাদাতের প্রতি উৎসাহিত করে আর সাধ্যানুযায়ী নিজেও জিহাদের ফরীযা 
আদায়ে চেষ্টা করে এমন আলেমদেরকে খুঁজে বের করুন । তাদেরকে নিজের 
দ্বীনী রাহবাররূপে গ্রহণ করুন। তাদের সাথে লেগে থাকুন। অন্ধ অনুসরণ 
পরিত্যাগ করে দলীল ভিত্তিক ইলম অর্জনের চেষ্টা করুন। ফেতনার এই 
জমানায় কঠিনভাবে কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরুন। নবীজী সা. এর সীরাত 
অধ্যায়ন করুন । খুলাফায়ে রাশেদীনসহ অন্যান্য বড় বড় মুহাজির ও আনসার 
করুন । দেখবেন দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা আপনার পদচুম্বন করছে। 
যাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হল সেই তো 
সফলকাম হল । জাহান্নামের স্পর্শ থেকে বাঁচতে পারা আর জান্নাতে দাখেল 
হতে পারাইতো মুমিনের সফলতা । এরচেয়ে বড় সফলতা আর কিছুতেই 
নেই । হে আল্লাহ তুমি এই কিতাবের সংকলক ও পাঠকদেরকে জাহান্নাম থেকে 
মুক্তি দেও আর জান্নাতে দাখেল করিয়ে দেও । 


বি.দ্র. ফরযে আইন জিহাদের হুকুম যদি কেউ শুধু অলসতা বশত ছেড়ে দেয় 
তাহলে সে কাফের হবে না, বরং ফাসেক হবে। কিন্তু যদি কেউ জিহাদকে 
অপছন্দ করে, ঘৃণা করে, জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে তাহলে সে কাফের ও 
মুরতাদে পরিণত হবে। সে যতবড় আল্লামা আর শাইখুল হাদীসই হোকনা 
কেন সেটা দেখার বিষয় নয়। 


‘< হে আন্নাহ! আম যাঁদ আমার হায়াতে ইমাম মাহদী আনাহইথাঁইর 
রযত্তম্মান এবং হযরত সমা আনাইইম আানামকে দেয়ে যাই, তাহনৈ 
আমারে এবং আমার বংশারদেরকে তাঁদের দনভুক্ত ত অনুয়রীা হয়ে 
হত্তয়ার তাপ্তফ্রীর দান কর?” অমীন। আমার এই ড্আয় যারা “অমন? 
বনবে তুম তাদেরকে বরুন বরে নিসত্ত। 


সমাপ্ত 


